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আচাধ্য শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রা 
রায় 


সচিত্র বৈজ্ঞানিক পত্ৰিক। 





বিষয় সূচী 
ৰিবিধ ন 


পুস্তক সমালোচনা *** 1 
ত্স কীটপতঙ্গের জগৎ... ৰল, 
শার্ণব বিজ্ঞান ৮৯০ ৮৯, ২০৩ চি কীটপতঙ্গের বঙঙ্গণাবেক্ষণ ২০৮ 
কলিকাতাঁর চিরসবুজ বৃক্ষ ৪১৩ 


+ 


অবসাদ ত, ৩০% 
+ অভিনব মশকতত্ব ... ২০৮ * কৃষ্ণপিবা ত ৪২৬ 
অভিব্যক্তি বাদ ০ ২৫৬ স্যর 
_* অশ্বজাতিব উন্নতিসাঁধন ... ৬৯ - খগোল বিবরণ  **" ৪৭ 
জা খনিজ পদাৰ্থাসৃসন্ধান ২১৭, ৩৯৪ 
. আচাৰ্য্য হকস্‌লির কথ! ... ১২২ ৰ 
এ ৮০ ১২৬ গাথনির মসলা "৮৩৯৯ 
* আলোক চিত্র হইতে * গোবি অভিযান MEE 
ভাস্কৰ্য *,, ১৪৩ 5 
হু চক্রজীব ( Rotifera ) -.- ৩৩৩ ' 
- ইতর প্রাণীর মানবীয় ভাব ৩০৫ চিকিৎসা শাস্ত্রের নূতন ধার! ১৪৯ 
ল্ভ $ চিল উড়া দি ১৪৬ 
% উইএব আবিৰ্ভাব ... ১৪৫ $ চিল উড়া! ৰণ: ২১৪ 
+ উত্তর মেক অভিযাঁন ... ১৪৪ * চীনদেশের লাক্ষাচ্ছাদিন 
* উত্তর মেক ... ৩৫৪ শিল্প +, 
ঞ & চুম্বক সন্ধে কষেকটি 
একটি লুগ্ত উদ্ভিদের কথা ২৯৫ জানিবার কথা| *** ২১৪ 
এটম (৪601) সম্বন্ধে কষেকটি চেতনাহারী ০৪১৯ 
কথা ত ১৩১ ভু 
* এষ্টলি ও ডাক্তার বাঁটলর জগদীন্ৰৰনাথ (পরলোকে ) ৩৫৬ 
(পরলোকগত ) ... ২১৩ জাভাগণ্ডারের বিলোপ ... ৩৮৩ 
নক জীবদেহে লাঙ্গুলের 


{ “কীট পতঙ্গ? ০ ১৪৬ উপকারিতা. এ; এ 


ভক্ত 
* ভাটের (অধ্যাপক ) 
আবিষার ৮ ২১১ 
& ডাবের অবস্থা ১০ ২৮৩ 
ভ্ভ 


তাবেৰ খবৰ ৫ ১৬৫ 


ন 
+ ন্র-বানর তা ৬৫ 
* নর-বানর সমস্ত। **: ২৭৮ 
ধ নদীর চব ৮৪৫ ১৪৬ 
| নল কুপ ২৫৩ 
নিকট বা স্বল্ন দৃষ্টি দোষ ... ১০৬ 
* নিখিল ভার্ত কুক্ধুট 
প্রদর্শনী ডি ৪২৫ 
* নিখিল ভাবত বিজ্ঞান 
ংশ্রেস ৪ ৩৫০ 
নস 
পৃতঙ্গের পরিভাষা 8৩ 
* পবলোকগত দির 
ঠাকুর --: ৪২৮ 
“প্রকৃতির” আহ্বান *.. ১ 
“প্রকৃতির” দ্বিতীষ বাৰ্ষিক 
সম্মিলন ১: ৩৫৭ 
পাকযন্ত্ৰ ও ইন্দ্ৰিষানুভূতি ... ৩২৫ 
পাখীর যাষাঁবরত্থ ২৩, ২৬২ 


পার্পেটীয় গোঁলাপ * ৩৬৫ 
& পাহাড়ের উৎপত্তি ... ৪২৯ 
প্রীণিবিজ্ঞান বিষষক 

পরিভাষা ২০৬, ২৭৪১ ৪৭৯ 


প্রাণীজ গন্ধ ত. ১৫৯ 
প্রাণের জন্ম তে ৩৬) ৩৬৮ 
প্রার্থনা ন ২৮৫ 
& পিপীলিকার পথ চলা” ১৪৫, ২৮৩ 
পুষ্প ও উহাব বর্ণ :.- ৭৭ 
পৃথিবীর বড় বড় চিড়িযাখানাগুলির 

তাঁলিকা ক ৪০৭ 


বৰ্ণবিলাস **, * ১৭ 
বর্বর জাতির বিবাহ প্রথা ৩৮৫ 
বাংলার বিজ্ঞানচচ্চাৰ এক 

অধ্যাষ্‌ son ৯৮৯৭ ২৮৭ 
বাংলার মৎস্তু পরিচয় *** ৩৩৯ 
বাংলাৰ মৎন্তের সংগিণ্ত পবিচয় ৯৫ 
বাংলার মাছ ই একি 
* বাংলার ম্যালেরিষ! নিবারণের 

চেষ্টা aes 1৭১ 
বাষ্পযুদ্ধ *** ৩১৪ 
+ বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বীস ... .৬৭ 
বিছ্যুতাণু ও পরমাণবিক : 

সংগঠন +. Bo 
* বিহুঙ্গ-বন্ধু বিয়োগে ... ৩৫৫" 


' বৈজ্ঞানিক উপাষে চিনি তৈয়ারী৬৯ 
* বোস ইন্‌ষ্টট্যুটে আচার্য্য 
জগদীশচন্দ্ৰ *** ২৭৯ 
ভ্ভ 


বি, এইচ, ইউ-- 


৫৫, - 
৭১ 


নন '* ৬সার্দারঞ্জন রায় (অধ্যক্ষ), ২৮১ 
* যাদুঘরে নূতন গ্যালারি ... ৪২৬ - 1* মাৰ্গাসো| সমুদ্রযাত্রা **: ২১২ 
চিরে * এসুরেশচন্্র দত্ত ( অধ্যাপক ) 
‘-- ২১৫ 
& লজ্জাবতী লতা ৭৫ এ 
* লেফরয় ( অধ্যাপক, পরলোকে | বিন ৰ টা 
1 স্ুধ্যমুখীর সম্পদ ণ- ১ 
যখ | সৌনব্ধ্যবুদ্ধি ও যৌন নির্বাচন ১ 
সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ, ৭৬, ১৪৮, ২১৬,.২৮৪১ ৪৩১ | _ হু 
% স্থল পন্মের বর্ণ-পরিবর্তন ** ৭৩ ৰ হরেস লান্বের (অধ্যাপক) 
* যর সুরেন্সনাথ (পরলোকগত) আশ্বসবাণী কী 
মম * হৃদমধ্যে মহাশির "২ ,,২১২ 
“সাগর সঙ্গীত” _ ৮৮ হৃদপিণ্ডের কথা ১৯২ 
_ লেখক সুচী 
+ পত্জাদি | 
bg বিছ্যতাণু ও পরমাণবিক সং 
অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম, এ" ore ৪০৯ 
আচাৰ্য্য হকৃসলির কথা ... ১২২ রি শত 
_ প্রাণের জন্ম ... ৩৬৩৬৮ অধ্যাপক জীউমাপতি বাঁজপেবী এম, এ 
ন খ্ৰী লচন্দ ঘোষ এম এস, সি-- আচাৰ্য্য হক্সলির কথা ১২৬ 
বা $২ মাইকেল ফ্যারাঁডে ॥": ২৯৬ 
১৮১ সৌন্দধ্যবুদ্ধি ও সৌন্দৰ্থ্যনিৰ্বাচন 
* চিল উড়া _ ১৪৬ রি 
ঙআ , এ) 
শ্রীআগুতোধ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস, সি, ডাঃ শ্ীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ ডি, এস, সি; 
| এম, ডি-- 


“বাঁংলাব মৎক্তেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
+ ৯৫৩৩৮ 
প্রাণি বিজ্ঞানবিষযক পরিভাষা 


২০৬, ২৭৪, ৪০১ 


হুস্মগঠনাবল্বনে উদ্ভিদের পরিচধ 


২৪৩ 


দ্ল . 
জীথগেল্স নারাষণ মিত্র বি, এ-- 


অভিব্যক্তিবাদ ২৫৬ 
El 
অধ্যাপক শীজ্ানেন্দ্রনারায়ণ রায-- 
খগোঁল বিবরণ ৪৭ 
পতঙ্গতত্বের পরিভাষা ৪৩ 
পুষ্প ও উহার বর্ণ ৭৭ 
ফরিঙ ২২৫ 


ডাঃ গ্রেহাম রেনশ ( Dr, Graham 
Renshaw )— 


জাভা গণ্ডারের বিলোপ -.- ৩৮৩ 
= 


হৃৎপিণ্ডের কথা ২৯২ 
Re তু 
জ্রীজীবন্তারা 'হালদার__ 
ুরঘ্যমুখীর সম্পদ * ১৫৫ 
ডাঃ উীজ্যোতিৰ্ম্ময বন্দ্যোপাধ্যায়, 
এম, বি-- 


- নিকট রা স্বয়দৃ্টি দোষ -‘. ১০৬ 


L 


1৯০ 


| 


দল 


অধ্যাপক জ্ীহ্গাদাস মুখোপাধ্যায় 
এমএ 
1 “কীটপতঙ্গ” (সমালোচনা ) ১৪৬ 
চক্রজীব (Rotifera) + ৩৩৩ 
=  পিপীলিকার পথচল| (উত্তর )২৮৩ 
ভূ'ইকুমীব **ত ৮৩ 


| 


জীবীবেন্ৰকৃষ্ণ বই 


কীটপত্ঙ্গের জগৎ ১৩৬ 


ন্ম 


ডাঃ শ্রীনবেন্্রনাথ সেনগুপ্ত এম, এ; 


- ১৫৯ 


জীপ্ৰফুল্লকুমাব দাসগুপ্ত বি, এ 
অবসাদ কত 
+ উইএর আবির্ভাব ( প্রশ্ন ) ১৪৫. 
চুম্বক সম্বন্ধে কয়েকটি জানবাব 

কথা .* ২৪৪ 
+ পিপীলিকাব পথচলা ( প্রশ্ন ) 


১৪৫ 


৩১ 


- মনের স্থিরতা 


১৯৫ 


[1৮০ ] 


আচাৰ্য্য ডাঃ শ্ৰীপ্ৰফুলচন্দ্ৰ রাষ এম, এ; 


পি, এইচ, ডি 3 ডি, এস, সি-- bl 


প্রকৃতির আহ্বান + ১ 

প্রার্থন৷ **- ২৮৫ 

অধ্যক্ষ শ্রীগ্রভাসচন্দ্র দত্ত এল, এম, ই, 

এ, এম, এ, এস 

এঞ্জিন *-- ২৩৪ 
ব্ৰ 


জীবলরাম সেন এম, এস, সি-- 
খণিজ পদাৰ্থানুসঙ্ধান ২১৭, ৩৯৪ 
* ওঁ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর ৪৩০ 


ওব্লাইটাদ দত্ত বি, এ-- 
অর্ণব বিজ্ঞান তত ৮৯) ২০৩ 
শীবিজষকুষ্ণ মৈত্ৰ--- 
চেতনাহারী -* ৪১৮ 
তাবের খবব ত. ১৬৫ 


ডাঃ জীবিনষকৃষ্ণ পাল এম,বি; বি,এস্‌সি 
পাঁকযন্স ও ইন্দরিয়ান্তভৃতি ৩২৫ 
ম্যালেরিয়া ও এনোফিলিস | ১৮২ 
শ্রীবিনয়ুভূষণ দত্ত-_ 
* নদীর চর (প্রশ্ন) ৮ ১৪৬ 
অধ্যাপক ডাঃ বোস ; এস, আর; 
এম্‌, এ-ডি, এস, সি-- 
__* লজ্জাবতী লতা (উত্তর ) -:- ৭৬ 


কত 


জীভূদেবচন্দ্ৰ বহু এম, এস, দি | 
পৃথিবীর বড় বড় চিরিয়াখানাগুলির 


তালিকা . ত ৪০৭ 

স 
শীযোগেন্্মোহন সাহা এম, এস, সি--- 
বর্ণবিলাঁস ৮৯২ ১৭ 


, বাশ্পযুদ্ধ . =: ৩১৪ 


জরাজেন্জ্রকুমা'র ভট্টাচাৰ্য্য এম, এ 
বর্ধর জাতির বিবাহ প্রথা ৩৮৫ 
| ফন 
লাঙ্কাষ্টার, এস, পি তি 
(5. Percy Lancaster) 
F. ],, ৪1} ঢ্র, ],]ন, 9, 


: স্থলপন্মের বৰ্ণপঠিবৰ্তন ( উত্তর ) 
‘ৰ, ৭৪ 
 কলিকাঁতাঁর চিরসবুজ বৃক্ষ... ৪১৩ 
সপ 
জীশভুচন্ত্ৰ চট্টোপাধ্যায়--- * 
'* ডাবের অবস্থা ( প্রশ্ন ) =‘, ২৮৩ 
অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যাষ 
| এম, এ; পি, এইচ, ডি 
পার্পেটীয় গোলাপ ... ৩৬৫ 
জীশিবদাস সরকার 
* খণিজ পদার্থানুসন্ধান (প্রশ্ন) 
তত 8৩০ 
ল 
সম্পাদক 


পাখীর যাযাবরত্ব ... ২৩, ২৬২ 

'* চিল উড়া (উত্তর) ২১৪ 
জীহববোধকুমার মজুমদার এম্‌, এস, সি- 

চিকিৎসা শাস্ত্রের নৃতন্ধার৷ ১৪৯ 

বাংলার বিজ্ঞান চর্চার এক 

_ অধ্যায় ত ২৮৭ 
শসুরেশচন্দ্র দত এম, এ 

'ন্লকুপ ক ২৫৩ 


[ ॥*'] 
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্যোপাধ্যাব-- শ্রীহরিহর শেঠ-_ 
+ স্থলপন্মের বর্ণপরিবর্ততন (উত্তর ) ইতর প্রাণীর মানবীয ভাঁৰ ৩০৫ 
য় ৭৩ জীবদেহে লাঙ্কুলের উপকারিতা 
অধ্যাপক ডাঃ শ্রীন্সেহময় দত্ত ... +, ১৭৭ 
এম, এমএ ডি, এস, সি-- শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী 
এটুম (4০7) সম্বন্ধে কষেকটি *" লজ্জাবতী লতা (প্রশ্ন) '** ৭৫ 
কথ! ০০১৩১ অধ্যাপক শ্রীহ্মচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ 
হু একটি নুপ্ত উদ্ভিদের কথা 
জীহরিসত্য বন্যোপাধ্যায-- তত ২৯৫ 
গাথনির মশলা ৩০৫ 
[ * ফটোগ্ৰাফ বা আলোকচিত্র | 
জ্স ঞ্ 
BE ৯০ একান্নবর্তী চক্রজীব ১০ ৩৩৭ 
অজগর সর্প *** ১৮০ এজউডের বারুদখানা ০০৬5৪ 
অনুবীক্ষণ যস্ত্ৰে মানৰ রক্তের এঞ্জিনের নক্‌স| ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯ 
EPC গ্যাপ্ট-লাষন (Ant Lion)এর 
জ্সা বিভিন্ন চিত্র ১০ ২৩১ 
* অমেরুদণ্ডী জীবের নৃতন সজ্জাগৃহ ও 
৯৯২75 ওষারব্‌ লার, (পক্ষী ) 
হু বিভিন্ন জাতীয় ,, ২৬৯ 
ইফেমির! (}:00}0600609) পতঙ্গের ৰ 
অবস্থা ... ২২৮, ২২৯ 
ডি কস্তুরী মৃগ ,, ১৬৪ 
ৰ * পুৰ পিক্ৰিন পরস্তরের 
উইভিল্‌ টমূসন্‌ + ৯৩ কারখানা ** ৩১৬ 





কৃষ্ণসার মৃগ * শরৎ সংখ্যা, 
পুরশ্চির 

ক্রেণ (Demoiselle 

| Crane) ... ‘ন, ২৭৩ 


কাটাল কুধী (মাছ) - '... ১৩ 
কেঙ্কারুর লক্ষ ন ১৭৯ 


শ্ধ 
খগোল বিবরণের চিত্ৰাবলী ৪৯, ৫১ 


_, ৫২, ৫৪১ ৫৬, ৫৭১ ৬১, ৬৩ 


২৬৩ 


= *০ 


গা 
প্গ্যাস-মুখল" _... ০, 
গ্যাস কাবখানায.“সেল' ... 


-- গুতে (মাছ) ** _... ১৪ 


জন্য 


ঘিড়ে কলা (মাছ) ,.., ১৪ 
ঘোড়া চেলা (মাছ) : ১ ১২ 
চৰু 


. চক্রজীব ( Rotifera ) = *,--ত৩গু৩ 
চব্ৰজীবের শারীব সংস্থান ... ৩৩৫ 
চক্ষুর নক! ১০৭, ১০৯,১১১) 
” ১১২১ ১১৫ 
চন্ত্গ্রণ ২ ১০২০ ৪৯ 
চন্দ্রের এক পৃষ্ঠা, যাহা! পৃথিবী 

হইতে দেখা যাঁষধ ... ৫১ 


মর 


*" প্রস্তরস্তরের মধ্যে লুপ্ত উদ্ভিদ 


নদীর মোহান| 


করিতেছে ... ৩১৯ 
ভৰ টী 
টমাস হেন্রী হয্ী-... বর্ষা সংখ্যা 
পুরণ্চিত্র 
ডক > ০০০১২৬ 
টলেমীব মত চিত্রে প্ৰদৰ্শিত ৬৩.._ 
6 দে 
দ্ৰেত্রজাল ia ৬২%; ৯৩ 
ভ্ভ এ 
তারের খবর প্রেরণ ১৭০ 


তিত' পুঁটি (মাছ) *** ৯২ 
তিলে ময়ন! বা হরবোল| ... ২ 
দহ 
দশপদী কোমলাঙগীর অঙ্গ- 

বিস্তান ... , 
চদার বৃক্ষ 

, দেশবন্ধু দাশ 

; 5 ন 

ces *"* ২২৩ 

নীহারিকার ক্রমিকু, চত্রগঠন ২১৮ 
_, “জঁ 

পত্রের 'আরুতি-ও লক্ষণ ২৪৫, ২৫১ 

*প্ররুতি”র দ্বিতীয় বাধিক সম্মিলনী 

প্ৰীত সংখ্য, পুরণ্চিত্ৰ 

প্রবালের নানাপ্রকারের চিত্ৰ 
এ. কলিকাতা যাদুঘরে ] :,. ৪3৬ 
পত্র *** ২৯৪ 


পি 





[ ue Rl 


 বুকতিযা (মাছ)... ১১৪ 
বৈদ্যুতিক সেলের নক্সা *"* ৯৬৬ 


ও ব্যাঁটারী ‘ ==. ১৬৯ 
__ ভ 
. * ভারতীষ কোইল 


(Indian Bulton Quail) ২৭৩ 
ভুঁই কুমীর | ৮৪ 
ও কৌষ-ও কঁটিবিস্থা ৮৫ 


ও পতঙ্গাবস্থা ২-... ৮৬. 


ভূতত্বের যুগস্তর 1, ৩৯৮ 
সম 
__ :এৎস্তের কঙ্কাল ** ৯০৪ 


ৰ পাপিষা nes, ৪5৭ ইত ; Kt: করোটি ১৪১, ১০২, ৯৩ 
. পায়রা (Eastern Stock , প্র শীরীর সংস্থান ‘+, ৯৭ 
Pigeon) ১৮ ২৭০ মনযোগের সময় হৃদ্পিও স্পন্দনের 
_পাহাড়ের উদ্ভব * ২২১ নক্সা ... - +" ২০০ 
পৃথিবীর বাধিক গতির চিত্র ৫৬ ঞ্জী বিস্তৃতি পরিমাপের যন্ত্র 
পেশীর আয়তনের হাসবৃদ্ধির্‌ [ Tachistoscope ] ১০) ২০১ 
নক্সা ৬,৭ মণকের পাকস্থলী ১৯০ 
স্ব মন্তিক্ষের চিত্র ৩২৮ 
ফর্বন (অধ্যাপক) ৯২ হিরা bk 
ফরিও মাটির গর্তে ডিম নি ভারা 4৮: 
শী মানুষের ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত 
ড়িতেছে ১০০ ২২৬ 
এ মন ইত্যাদির চিত্র ... ৩২৭ 
'ফিলোঁডিনাঠ [Philodina] ৩৩৪ 
- “মাডাম এছুয়াদ হেরিয়ট” গোলাপ 
ফুকোর [ M. Foucault ] 
EEN, ae 2 রঙ্গীন পুরশ্চিত্র, বসন্ত সংখ্যা 
মানটার্ড গ্যাসে ‘শেল’ পূৰ্ণকরা 
| ন হইতেছে 55২ ৩১৮ ৰ, 
বিভর ত ১৬২ ম্যালেরিয়! জরের গতির নক্সা ১৮৬ -_ 
বিষাক্ত গ্যাস শোষক শ্বাস-বাক্স ‘মেগাঁলোঁট্রকা’ ( Megalo- 
__, প্রস্ধত হইতেছে “৩২০ (9০08) +--+ তত ৩৩৬ 


মোনাকো রাঁজকুমারেরঃযাঁহ্ঘর ৯৪ ৷ 
মোসোর আর্গোগ্রাফ ( যন্ত্র ) ৩৫. 


at ap LEE শাহ 


"বল 
' রক্তের লোহিত কণায় ম্যালেবিয়া 
বীজাণু <= ২ '১৮৭৷ 
রাজা রামমোহন রায় *** ২৮৮ - 
বাজেন্দ্ৰলাল মিত্র + ২৯১ 
হল 
লোষ্ খুব উচ্চ হইতে পতিত 
হইলে কেন পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ 
সরিয়া পড়ে ১ ৫৪ 
শা-বুলবুল - * ২৯৪ 


গা - সারজন্‌ ম্যরে টড 
"শ্ৰাস-নলী’ (মানুষের ) ... ৩২৬ + সিভেট *** ০৮ ১৬% ১ 
শুয়া পোকা ও 10120501507 সীল .** ১ ১৬২, ১ 


ম্‌ক্ষিকা ১ ১৮২ সীল (পুরুষ) দিগের যুদ্ধ *** ১ 
৷ স্ুৰ্ব্যগঁহণের চিত্র +, 
ৰ হুধ্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণাষন 
সময়ের প্রভাবে মুমৰযু উদ্ভিদের কেন হষ ... 
প্রকৃতির নক্সা ... ১৫১ হূ্য্যমুখী See 
সমুদ্রতলের আনতি ও গতিরে টি 
৩৯৪, ৩৯৫ হৃদপিণ্ড শোণিত শোঁতের 
ও উৎক্ষেপন চিত্র ২২৪ 28৮8 


স্বঙ্ +: তত ১৬৩ * হিমালয় দেশীয় ষ্টারলিং ... ২ 





আচাৰ্য্য লব রাষ 


তবার্ষে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা প্রণালী সমন্ধে অনেকের মুখে অনেক কথা শুনা যায; 
দর ছাত্রদিগের সহিত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আমিও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি 
নদ কোঁথাষ। বিপুলা বিশ্বপ্ৰকৃতির আবেষ্টনের মধ্যে থাঁকিয়াও*এ দেশেব ছেলেমেষেবা 
_ কমি হইতে কোনও রস সঞ্চয় করিতে পারে না, উর্দ্ধে, আকাঁশপটে বিচিত্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলী 
ভাল করিষ| দেখিতে শিখে না, তাহাদিগের চারিদিকের তরু লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, 
। কিছু পরিচয় ভাল করিষা লইবার প্রযোজন আছে কি না বিবেচনা করে না। স্থুল, 
তাহাদেব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে কেবলমাত্র কতরগুলা নিকৃষ্ট পাঠ কণ্ঠস্থ করিযা 
ল পরীক্ষাগারে তাহা উদ্গার করিষা দেওষা। বিদেশী ভাষা রচিত কয়েকখানি 
ন মধ্যে তাহাদের পরীক্ষার প্রযোজনীর যতটুকু বিবেচিত হয ঠিক ততটুকু তাঁহাদের মস্তিষ্কে 
করাইবার ব্যর্থ প্রয়োগে ছে ফললাভ হয শিক্ষকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন ৷ ছাত্রেরও 
কয করিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ কব! আবগ্রক মনে করে না, যাহা পরীক্ষার জন্ত কাঁছে 
না.সে-রকম কোনও বিষষ শিক্ষক ম্হাশষ পড়াইতে গেলে তাহারা ধৈর্য্য রক্ষা করিতে 
"1 এই পুথিগত বিপ্বাই প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী হইথা দীড়াইযাছে। কেন এরূপ্‌ 
তাঁহার আলোচনা বোধ কবি নিক্ষল। _ দৌষ কাহার সে বিচারে প্রবৃত্ত “হইবাঁব ই হচ্ছ 
নাই। আমার কেবলই মনে হয যে আমাদের স্কুল কলেজের গণ্ডির বাঁহিরে বিচিত্র 
প্রকৃতি দেবী কি আমদের ছেলেমেয়েদের কাছে চিররহন্তমধী চিরাবগুন্তিত থাকিয়া 
? কৰি যে গাহিষাছেন, 


[ ৰ 


হ | প্রকৃতি 

*শ্রস্কাভ্ডি জননী, ভক্তি ভগিনী, 

নিসর্থ আমার প্রাণের সখা, 

আমারে তুষিতে, ফুল মৃদু হাসে, 

-নাঁচে জলে রবিকিরণলেখা 1” 
রা আত্মীয়তা, এমন সখ্যভাব স্থাপনের চেষ্টা কবিহৃদষের বাহিরে এ 
ভবিষ্যৎ আঁশাব স্থল ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোথাও দেখা যায় কি? ইংরাঁজ কবি রাম্ধু 
1লখিয়াছিলেন, 

"গু ask not proud philosophy, 

To teach me what thou art?” 
বারা ‘কবি ইহার অনুবাদ করিলেন, : 

“বিজ্ঞানের ভি যথাৰ্থ বচন, 

কবিকুল্পনার কাছে না পায় সম্মান।% 
'আমা'র কিন্ত মনে হয়, বৈজ্ঞানিক যে ভাবে প্রকৃতির গুড় রহন্ত উদগাটিত করেন তাহার 
কিকন্পনা বা আকাশকুন্থুম স্থান পায় না। যে দিন স্তার আইজ্যক্্‌ নিউটন্‌ রামধুর ২ 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিলেন সেইদিন বাস্তবিক পৃথিবীতে এক নব যুগে 
তারণা হইল। “প্রক্কৃতি”র পাঠকবর্গের জন্ত সহজবোধগম্য সেই - ব্যাখ্যাটি খা 


ন আমার রহিল। 


যে অভাব পূৰ্ণ করিবার জন্ত এত কাল পরে এই “প্রকৃতি” মল 
বড় ুভীব, তাহা আমাদের অনেকের নিকটে অবিদিত নহে। পাশ্চাত্য জগৎ বিবি 
সহিত অনেক দিন ধরিয়া বোঝাপড়া আরম্ভ করিয়াছে ; প্রকৃতির সহিত মানুষের দেন 
মিটাইতে হইলে এই বোঝাপড়া একান্ত জবন্তক। আমরা -কিন্তু সে দিন পর্যন্ত ত 
চারিদিকের ফলফুল, গাছপালা, পঞুপক্ষী, আকাশবাতাস, কোনও কিছুরই ভাল করিষা, 
লইবার জন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করি নাঁই। এদেশে সেইজন্য ছোট বড় সকল বৈজ্ঞানিক অনু 
পদে পদে নিজেদের দৈন্ত উপলব্ধি করিয়া আঁসিতেছেন। ফুলটিকে, পাখীটিকে, আ 
নীলিমাটিকে, দীপ্ত গ্রহপুঞ্জকে, বায়ুহিল্লোল হইতে সায়হিলোল ঠ্াস্ত-সমন্ত বিষষগুলিকে 
আমাদের দেশের মনীষীরা সৌন্দর্য্যের দিক হইতে, আর্টের দিক হইতে অনুধাবন করি' 
তাই বোধ করি ফুল আমাদের দেবার্চনায় নিয়োজিত হয়; পক্ষিবিশেষ দেবতাঁর ব 
দেখা দেয় দক্ষিণ পবন অমরাবতীর বার্তা বহন করিয়া আনে সায় হতপুওরীকে 
আসন কল্পিত হয় ;_কিন্ত কেমন করিয়া পুষ্পপরাগ গৰ্ডকেশরে নীত হইয়া নৃতন পু. 
ব্যস করে-তাহার কাহিনী কোন্‌ অভিজ্ঞ ভারতীয় স্রষ্টা আমাদিগকে আমাদের ভাষায় 
পারিয়াছেন ? "হেয় অবজ্ঞাত আল্ক্যুতর| হইতে রাসায়নিক উপাষে কত শত শত হু 
এবং সুগন্ধি দ্রব্যের - উৎপত্তি হইতৈ পারে সাধারণ শিক্ষিতাভিমানী ওরেশের ক্রয় জ-_ 


ৰ ॥ 


প্রকৃতি - '_ ৩ 
_াঁদ রাখেন? বৈজ্ঞানিক অঙুসন্ধিংসুর জীবন কেবলমাত্র একটানা নীরস গন্ধ নহে। রহন্ত- 
' প্রকৃতিব অবগুঠনমোচন প্রযাসে যে রোমাল্দের স্থ্টি হয় তাঁহার তুলনাষ তোমাদের কাব্য, 
[যাদের ফিলজ্ফি অকিঞ্চিখকর। এই বৃদ্ধ বয়সে এই বিজ্ঞান মন্দিরের কক্ষে কক্ষে অন্থ- 
বৎস কুতুহলী ছাত্রবর্থের সহিত আমি যে ওত্যহ অন্যুন চার পীচ ঘণ্টা পরম আনন্দে আছ্মহারা 
1] অতিবাহিত করি, তাহার কারণ কি “প্রকৃতির” পাঠক্পাঠিকাগণ সম্যক উপলব্ধি করিতে 
বন? বৈষ্ণনদিগের পদাবলীতে জানিতে পারা যায় যে অনেক সাধক ভগবৎ প্ৰেমে তন্ময় হইয়া 
1” প্রাপ্ত হইতেন। অনেক বৈজ্ঞানিক, এক একটি নৃতন-তৎ আবিষ্কারের পূর্বে সেইয়প 
জ্ঞানশৃন্ঠ ভাগতচিত্ত হইযা আঞ্চহারা হন । 
আমাঁদের বড় অভাবের সময়ে “প্রকৃতি” পত্রিকা রূপ অর্ঘ্য লইয়া ধাঁহারা বাণীর দ্বারে উপস্থিত 
[ছেন তাহাদের সাধন! ও পূজোপচার ব্যর্থ হুইবে না। এক বৎসর ধরিষা যে ভাবেঞ্নান। 
গত আলোচিত হইয়াছে; শিক্ষিত:সমাজে, বিদ্যালযে, সাধারণ পাঠাগারে ইহার আদর 
প দিন দিন বৃদ্ধি পাঁইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে আমর! আর পাশ্চাত্য লেখকের পু'থিগত 
নর চৰ্কিতচৰ্ব্বন করিষা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি ন| বাঙ্গালী ও ইংরাজ বিশেষজ্ঞের 
দৃষ্টি “প্রকৃতি” আকর্ষণ করিষাছে। যে পথ্যবেক্গণ ও পরীক্ষা বিজ্ঞানের মূলমন্ত্ৰ, প্র তির” 
গষ্ট লেখকগণ কাধমনোবাক্যে তাহার সাধনা করিতেছেন। শুধু ষে বাঙ্গালীর মতিগতি 
রবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহা নহে; এতগুলি প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানবিৎ অনুসন্ধিখন্ন বাঙ্গালীর 
সহসা! কেমন করিম! এই প্রেরণা আসিল যে প্রকৃতির মর্ম্মকখ! শুনাইবার সময উপস্থিত 
ছে, এবং সম্পাদকের আহ্বানে তীহাদের মৌন ভঙ্গ হইল? বাঙ্গাল! ভাষাষ যাহারা এ 
ত কোনও গবেষণাসুলক প্রসঙ্গে সাহিত্যিক আসরে যোগদান করেন নই, “প্রকৃতির” 
_াদক তাহাদিগকে দশের সন্মুখে বাহির করিয়| আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইযাছেন। যিনি 
ং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘঘতে গিরিং৮ তিনিই এই বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সফল বাধা 
াবিত করিবেন! 


' মনোবিদ্যার পরাক্ষ। 
ডাক্তার শীনরেন্্রনাথ সেন গুপ্ত 


__ নন অশরীরী; তাহার'গ্লপ নাই, কাজেই ইন্দিযগোচরও. নহে। জড়বিজ্ঞান যে জগতের 
‘আমাদের পরিচয় করিযা দেয়, তাহার অনেকাংশই ইন্তিয়ের বিষয়ীভূত, নাড়িধা চাড়িষা 
__ যায়। যাহা প্রত্যক্ষ তাহার শর ধরিয়াই জড়বিজ্ঞান আমাদিগকে অগ্রত্যক্ষের দেশে 
যা৷ কাঁজেই জড়জগতে যে ধরণের মাপ ওঁ পরীক্ষা চলে মনোঞ্জগতে তাহা অসম্ভব 


1 ৬ 


8 ‘প্ৰকৃতি 
বলিধা বোধ হয! বিশেষতঃ মন- স্বৈবগতি, নিয়মের ফাঁদে ধরা দ্বেষ ন|--এইক্ল্প আমা৷ 
, বিশ্বাস । যাহা! চিরচঞ্চল, প্রতি নিমেষেই যাহার নৃতন প্রকাশ, তাকে আবাব পরীক্ষাগাঁ 
| যন্ত্রপাতির মধ্যে কেমন করিষা ধরা" যাইবে? মনোবিদ্যার .কর্থা শুনিলেই স্বভাবতঃ এই স 
প্রশ্ন উঠে। ইহার ফলে সননোবিদ্ধ| বিষয়টা রহ্তময় বলিয়া বোধ হয়। 

বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিষ্যার বস্‌ বড় বেশী নহে। সত্য বটে বছ শতাব্দী হইতে মন ল 
আলে চন! চলিতেছে । _' কিন্তু সে আলোচনার মধ্যে দর্শনের তত্বই স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠযরাং 
বৈজ্ঞানিক জগতে যে কাৰ্ধ্যকারণের খেল! দেখেন, দার্শনিক, মনের মধ্যে তাহা" দোৎ 
পনিন|। ইহার কারণ এই যে মানুষ মনকে প্রকৃতির রাজ্যের বাহিরে রাখিতেই চিরং 
প্রাঁস পাইয়াছে। .. মানুষের আশা ভরসা, আত্ম অভিমান, সকলই মনের সঙ্গে জড়িত। কাচ 
আমু জড়বকে যে ভাবে দেখি মনুকে সে, চোখে দেখিতে চাই না। অনেক স্থলেই দাশ 
"মনেৰ একট! অতিগ্রারুত সত্তা ধরিয়া লইয়া, গবেষণা কৰিতে বসেন । এই জন্তু যত কাল ম 
বিন্ধা দৰ্শনেৰ ছাঁযায় বাড়িষা উঠিযাছে, তত দিন বিজ্ঞান হিসাবে তাহার স্বয্প ফুটয় উঠ 
অবসর গাষ নাই । ৰ 

বৈজ্ঞান্কি যে জগতের অনুসন্ধানে ব|হিব হইয়াছেন তাহার প্রত্যেক ঘটনা, প্র 
.পৃবিবর্তনই কাঁরণের সুত্রে বীধা--এই বিশ্বাসের উপরেই বিজ্ঞানের ভিত্তি ৷ যত দিন মনকে ৫ 
হইয়াছে লে!কাতীত আথ্যাব প্রকাশ বুলিয়া, তত দ্বিন মনকে বিজ্ঞানেব রাজ্যের বাহিরে রাি 
হইয়াছে। কিন্তু যখন হইতে মনকে দেহের সঙ্গে ও চাবিদিকের. জড় জগতের সঙ্গে এক পৰ্ব 
ফেলা! হইযাছে তখন হইতে মনের আলোচনা বিজ্ঞানের দেশে আসিষা পড়িয়ীছে। সুতরাং 
* সমযে মনোবিষত,দর্শনের,আঁ্রয় ছাড়িয়া জীববিষ্ার সঙ্গে মিলিত হইল, সেই মম্য হইতেই বি 
হিসাবে মর্নোবিষ্ঠার বয়ন গুণিতে হইবে । -., 

জীবেব শরীর. জড়জগতের- সঙ্গ যুদ্ধ করিযা ও তাহার সহিত সন্ধি করিয়াই বাচিযা থাং 
ইহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেই নাকি এই যৌবঝাযুঝির ইতিহাস লুকানো রহ্যিছে। ম 
বেলাতেও সেই কথাই খাঁটে। মনের প্রত্যেক অবস্থাই শবীবে অঙ্গের মণ্ড প্রত্যেব 
জগতের সঙ্গে জীবের বোঝাপড়াষ সাহায্য কবে। হাত পা যেমন আমাদের জীবনর 
উপাদান, স্মৃতি কল্পনা প্রভৃতিও সেইয়প ৷ জীবের দেহ জীববিগ্ভার চোখে প্রকৃতির অংশ ম: 
মনও মনোবিষ্কার 'চোখে প্রকৃতির লীলাব প্রকাশ মাত্ৰ ছুইই একই রকম কার্য্যকার 
শৃঙখলে বাঁধা। মনের উপর ফুটুকুল চাপান যায না, অথবা মনকে পাল্লা বাটখারায় ওজন 
যায় না, এ কথা বোধ হয় কাহাকেও-বুঝাইতে হইবে নাঁ। রূপকথায় শোন! যায় যে ডাই 
মনকে নানা! রকম জায়গায় ঝুল/ইয় বা অটকাযইষ| রাখিতে পারিত।" মনোবিস্তাতে নে 
মনকে যন্ত্র মধ্যে আট্‌কান যায় না। কাজেই বিজ্ঞানের প্রণালীতে যে মনের পরিমাপ ৰ 
পাবে, এ কথাট| রহ্তময বলিষ! বোধ হওৱাট|,আশ্চৰ্য্য নহে। অনেকের: ধারণা যে মন? 
তর্থ মস্তিষের মাপজোখ ৷ কিন্তু মননের -সঙ্গে শরীরের, বিশেষতঃ মত্তিষ্র সম্বন্ধ যত্ই তব 






৷: না কেন, মন ও মস্তিষ্ক এক নহে | আমি যখন একটা ফুলের কথ। ভাবিতেছি, আমা 
1 ও তৎসম্প্‌ক্ত মস্তিষ্কের পরিবর্তন 1 বিভিন্ন রে | এই অবস্থায় যদি” টাল জি 








| কাজেই হি ডিঙা পরিমাপ মস্তিষ্কের পরিবহনে সঙ্গে এক 
| শরীরবিদ্যার যতই উন্নতি হউক, ইহা মনোবিদ্যার স্থান অধিকার করিতে 
কথ! সত্য যে মনের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় শরীরের পরিবর্তনের মধ্য দি 
"অবস্থা বোঝা যায়-মুখের ভঙ্গিতে, দেহের আঁকার প্রকারে । কাহারও ছ্খ বা 
নে ভাব শরীরে ফুটিয়া ওঠে--যাহাকে বলি ভাবের অভিব্যক্তি ইহা যে কেবল মান 
ভব: তাহা নহে; মানবেতর জীবের মধ্যেও অনেক সময় এই অভিৰাক্ি * 
। এই জন্তই আমরা জীবজন্থতেও মান্ুযোচিত মনের ভাবের আরোপ করি। ফলত 
খতর জীবের মন সম্বন্ধে কোন কথ| || বলিতে গেলে এই অভিব্যক্তির উপর নি নির্ভর ই 
ত হয় । 
দীবের ধর্মই এই যে সে নিজের শরীরকে পরিপার্শ্মের সঙ্গে মিলাইয়া, রাখিতে চায়। ৰ 
ইলে তাহাকে জগৎ হইতে বিদায় লইতে হয়। জড় জগৎ জীবদেহের উপর নিরন্তরই নি 
ফুটাইয়| তুলিতে চাহিতেছে। জীবও দেহকে নানা ভাবে পরিবর্তন করিয়া জগতের 
ন মঞ্জস্ত রাখিতে, প্রয়াস পাইতে ছে। ৰ _লেন্দেনের ফল এই যে জীবদেহ হইয়া দ 






















| ae জগতের সঙ্গে আম নি আন দুয়ার দিয়া) ত! 
মনের আদেশে 1, কাজেই, এই সব প্রতিক্রিয়া, 






response, কে 













তা খা ৰি ইনি ইহ ত স্নয়ুকেন্তৰে যায়, ৫ কেন্দ্র ৰ চা দিকে 


লজ) afferent ; কেন্রা তিগ, efferent | মনের প্রত্যেক অবস্থার মূলে পু 












; erent impulseএর ফল স্বরূপ efferent ৷ 
লই : মনে চারি, উৎপন্তি হইতে পারে। কাজেই প্রত্যেক. 
অবস্থার. সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে একটা দেহের ক্ৰিয়া বা Response | এই ক্রিয়া নান| 1, 
বুর। কখনও বা পেশীর পরিবর্তনে ইহার প্রকাশ, কখনও বা রক্তদঞ্চালনের রা নিঃশ্বাসের 
তে; কখনও আবার দেহের রাস! নিক কিরাতে) এই তথাটা Law of Dynamo- 
5 নামে 0 তত - 





টা প্রকৃতি 

এই সত্যের উপর নির্ভর করিনা অনেকে বলেন থে দেহের ক্রিয়াতেই যগন মনের | পয 
এগুলির স্বল্প বুঝিতে পারিলে, এই সকল ক্রিয়ার যাপজোখ করিতে পারিলেই, মনোবিদ 
কাজ শেষ হইল। মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের দৈহিক ক্রিয়া বা Re 
হয়। কি অবস্থায় কি প্রকারের ]২০০[০০৷৷০ হর, তাঁহার নিয়ম নিরপনই মনোবিত্যা । 
লইয়| ঘটাঘণটি করিবার দরকার নাই । আজ কাল এই মতের বেশ প্রসার দেখ|- যাইতে 
ইহা Behaviourism নামে পরিচিত । মনের অবস্থার সঙ্গে শরীরের যে সকল পরিবর্তন 
তাহার সবগুলি সাদা চোখে, বিনা য়ে, দেখা সম্ভব নয়। মুখের ভাব, ভ্রসঙ্কোচ। শীল 
_ কম্পন প্রভৃতি সহজেই নজরে পড়ে। কিন্তু পেশীর সামান্য পরিবর্তন, অঙ্গের আয়তনের হাস 
নিঃশ্বাসের বেশীকম,--এগুলি বুঝিতে হইলে যদ্ধের সাহায্য আবশ্যক । মনোবিগ্ঠার ল্যা 
বিভিন্ন মনের অবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের দেহের পরিবর্তনের পরীক্ষা চলে। ছুএকটা টাল 
দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হইবে। 

প্রায় ৪০ বৎসর পূৰ্ব্বে 08165 178 নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত প্রমাণ ca 
প্রত্যেক ইন্দ্রিঃবোধের সঙ্গে পেশীর কার্য্যক্ষমতার বৃদ্ধি হয়। ধরুন, আপনি একটা স্দীগর 
মুঠার মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। একবার মুঠা খুলিতেছেন, আবার অঁটিয়া ধরিতেছে 
এরূপ অবস্থায় মুঠ| ক্রমে ক্লথ হইয়া আসিবে । এই সময় যদি কোন গন্ধ বা শব্দ জ্ঞানগো 
* আমে, আপনার অজ্ঞ তনারেই এই শ্নথ ভাব দূর হইবে। অর্থাৎ আপনার পেশীর শক্তি ৭ 
পাইবে। এই শক্তিবুদ্ধিকে বল! হইয় রাছে Dyramogenic effect of Sensati- 
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Ergograph নামক যন্ন দিয়াও এই বিষয়টী বুঝ! যায়৷৷ একটা অঙ্গুনী *শান্ত হইয়া আমি 
‘লা’ স্ুরটী বাজাইঃ। তাহাকে অনেক পরিমাণে বিশ্রান্ত করা গিয়াছে, উপরের ছবি 
তাহাই দেখান হইয়াছে। নিঃশ্বাসেরও অতি:নহজেই পরিবর্তন হয়। ক্রোধ? আনন্দ প্রত 





৮ প্রকৃতি 


এই সকল দৈহিক অবস্থা ছাড়া শরীরের মধ্যে কতকগুলি রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। অজ 
কাল £1৭গুলির সহিত মানসিক বটনানিচয়ের নিকট সম্বন্ধ আছে বলিং| জান! গিয়া 
Cannon, Lewis প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক ফাজ করিয়াছেন । জে 
প্রভৃতি মনের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে শর্করার অংশ বাড়িয়া উঠে। সুন্ম রাসায়নিক পর 





দারা এই বিষয়ে তথা নিৰ্ণয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে । এইরূপ বোধ ইয় যে মনের সাম 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শর্করার অংশও বাড়ে কমে । এই সকল পরীক্ষার ফলে দেহ ও মনের 
- কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে আমাদের ধারণা অনেক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। [কছুদিন পূৰ্ব্ব আমা 
বিশ্বাস ছিল যে মস্তি্ধ ও স্নাযুমণ্ডলীর সঙ্গেই মনের কাঁরবার। এখন দেখা যাইতেছে যে স 
-শরীরই মনের ইসারায় চলে। শরীরটাকে আমরা দেখি বাদাযযন্ত্ৰের তন্ত্রীর মত । মনে যে 
গেলিয়া যায় তাহাই এখানে বাজিয়| ওঠে। দেহের অবস্থার দ্বারা মনকে বোঝা যায় পরে 
ভাবে। মন দিয়া মনকে জান! যায় সাক্ষাৎ ভাবে। আমার মনে কি অবস্থার উদয় হ 
তাহা আমি নিজে তখনই জানিতে পারি এবং ভাষার সাহায্য অপরকে জানাইতেও পা 
এই প্রকারে মনের বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ আমর! সচরাচর সকলেই করিয়া থাকি : _ ইহার 
মনোবিদ্যার চর্চা আবশ্যক করে না। কিসে সুখ হইল, কি কারণে মনে নৈরাশ্ উপস্থিত = 
কেন কাজে মন বসে না, _-এ সব বিষয়ে নিজের মনের তত্ব আমর| নিজেরাই বাহির করি । ত 
কেহ করিতে গেলে অনেক সময় রাগ করি। কারণ নিজের মনের কথা অপরে জানিলে ন: 
আতঙ্মসম্মানের হানি হয়! প্রত্যেক মনের অবস্থা এই জন্য এক একটী “আমি”র সঙ্গে জড়ি 
*-এবং এক একটা “আমির” চোখেই মনকে দেখা যায়। এই তথ্যের নির্ভর করিয়। 
'হইয়াছে “The standpoint of Psychology is 18670415851 ? 
প্রতোকে নিজের মনের অবস্থানিচয় জানিতে পারে মনের দিকে, মন দিয়া তাকা) 
অন্তৰ্বীক্ষণ বা Introspection দিয়া । মনোবিদ। বহুকাল হইতে এই হি. ৰচি 
মালমশা সংগ্রহ ,করিয়া আসিয়াছে। মনস্তাত্বিক যেন নিজেই নিজের লেবরেটরী ; নি 


মধ্য হইতেই তথা ধৰিছ দা বাহির করিতে ত পারেন । [ntrospectionর মূলা মনোবিদ্যায় জং 


প্রকৃতি " ৯ 
এবেশী। খতাইযা দেখিলে দেখা যায় যে মনের সকল তথ্যই মূলতঃ Introspection হইতে 
সংগৃহীত । 
কিচ এচাৰি তত এত তত 
য় বহুকাল পর্যন্ত তাহা মানা হয় নাই। মনের দিকে তাকাইলেই মনকে জান৷ যায় না, 
ং যেটুকু জানা যায় তাহা হুইতে বিজ্ঞানের সত্য লাভ করা যায না। আমার মনে যে সকল 
খেলি গেল তাহার বিষণ হইতে ফর সরে কোনও সাধারণ নিষমে পৌঁছান যায না। 
একটী মাত্র ঘটনা হইতে কোন বিজ্ঞানই বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে ন|। 
ফলে ঘটনানিচষের মধ্যে যে, নিধম দেখা যাষ তাহাই বিজ্ঞানের নিষম। এই প্রকার 
আবিষ্কার করিতে হইলে বহু লোকের মনকে একই. অবস্থায় ফেলিয়া পরীক্ষা করিতে 
"প্রত্যেককে যদি স্বাধীন ভাবে ছাড়িয!, দেওয়া! যায তাহা হইলে সকলের 17০5 
অবস্থায় হইবে না, সকলে মনেব একই ঘটনার Introspectionও করিবে না 
যে তথ্য পাওয়| যাইবে তাহার বিশেষ কিছু মূল্য থাকিবে না। মনস্তাত্বিক পূৰ্ব্বে এই 
সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন বলিয়াই বহু দিন পর্য্যন্ত মনোবিদ্যার কোনই উন্নতি হয় নাই। 
বহু লোকের মনে একই অবস্থার উৎপাদন ও একই অবস্থার introspection সম্ভব করিতে 

ইলে' আবশ্যক হইবে যন্ত্রপাতির। মনে করুন আমর! জানিতে চাঁহিতেছি, এক সঙ্গে কতগুলি 
ঈনিষে মনোযোগ দেওয়া যায--যাহাকে Range ০1 Attention বলে । কষেক জনকে বলা 
ইল ‘তোমরা কতগুলি জিনিষে এক সঙ্গে মন দিতে পার introspection করিয়া বলিষা দাও’ । 
চ জন দুই সেকেও সময় লইল ; এক জন পাঁচ সেকেণ্ড ভরিয়া এক দিকে তাকাহ্যা- রহিল। 
লে, এক জন বলিল ‘আমি ২৫টা জিনিষে মন দিতে পারি”; আর একজন ১০টাঁতেই সঙ 
লৈ। সমযের বেশী কমে ফল ভিন্ন হইল। আবার জিনিষেব তফাতেও £228৩এর-এক জনের, 
সনে রহিল একটা সুপরিচিত কবিতা; আর একজনের সাম্নে এক খানা অন্ধের বহি--বলা হইল, 
টি শব্দে একসঙ্গে মনোযোগ দিতে পার বল’। কবিতার শব্দে শব্দে অর্থের বাঁধন 
ছে, কাজেই এক জন হয়ত ২৫টী শব্দে মন দিতে পাঁবিল। কিন্তু অঙ্কের অর্থবোধ না 
লা le করিল ন|। সুতবাং ফল ভিন্ন হইল। এই সকল 
স্থার সাম্য স্থাপনের জন্যই যন্ত্রপীতির আবশ্যক | 
Introspection দিয়! মনকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে আর একটা নিয়ম মাঁনিতে হইবে। 
রা জানি যে মনেৰ অবস্থাগুলি একটার সহিত অপরটী জড়িত থাকে। স্ৃতির সহিত 
না,” কল্পনার সহিত প্রত্যক্ষ একসঙ্গে মিলিষা মিশিযা থাকে । “ধান ভানিতে শিবের গীত” 
{| মনের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম। অথচ অবস্থাগুলিকে যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে না দেখা যাষ 
_ । হইলে তাহাদের স্বরূপ জানা যাইবে না। রসায়নবিৎ যখন কোনও ধাতুর পরীক্ষা, করেন 
ফ তাহার মধ্য হইতে অপর সমস্ত জিনিষ বাদ দেন; পরীক্ষার বস্তটীকে শুদ্ধ করিষা লন। মনের 
তেও তাহাই করিতে হইবে। মনের অবস্থানিচয়কে পবষ্পর হইতে ভিন্ন করিবার প্রধান 









১: প্রকৃতি " 
উপাষ সমফনিয়নরণ। ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করিয়া বণ দরকার! পরীক্ষার সময় - ছেলেদের 
খেলা বু: গিয়েটারের] কথা মনে করিবার সময় হযঢ়না, কারণ সময় কম, অনা বিষষ 

















'_ মনোযোগের ‘বিস্তৃতি’ পরিমাপের যন 

- , Tachistoscope ৷ 
আসিলেই পড়াষ বাঁধা পড়িবে। তাড়াতাড়ি কোনও কাজ করিতে হইবে; অব্স্তর ক 
মনে আসিলেই সমস্ত গুলাইয়া যায়। সময কম বলিয়া অবাস্তর বিষয় বাদ পড়িয়া যায ৷ 
_ খুব অল্প সমষের জন্য মনের কোনও অবস্থার উৎপাদন করা যায় তাহা হইলেও অবান্তর অবস্থা ই 
উদয় হয না। এইরূপে সময নিয়ঙ্নণ করিতে পাঁরিলেই, যে অবস্থাকে আমরা বিশ্লেষণ করিতে 
চাহিতেছি তাহাকে অনেকটা বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া যাইবে । এইজন্য মনোবিদ্য| 
সময় নিয়্্রণের অনেক প্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহার আছে। 17760505090 দিয়া মন 
. জানিতে হইলে এইয়প ক্ষণমাত্র নিরূপিত সময়ের মধ্যে মনকে দেখিয়া লইতে হইবে। 
এইপ্রকারে একই অবস্থার মধ্যে বহু লোকের একই মনোভাবের introspection ৰ 
মনোবিদ্যার তথ্য সংগৃহীত হয়। ইহ! সত্বেও Introspectionর উপর খুব বেশী ন্ি 
করা চলে না) কারণ আমর! নিজের মন.নিজে বুঝি ন| | বিশেষতঃ মনের অনেক অবস্থা 
মূল নিহিত রহিয়াছে একটা নিঃসঙ্গ অবস্থার অধ্যে-+যাহীকে, Subconscious বা 812০0. 
0105 বলে। কাঁজেই introspection দিব| মনের ভিতর বাহির, সব জানা সম্ভব 
মনের উপর আর এক রকম পরীক্ষা চলে মনের কাজের মধ্য দিষা। ছেলেরা পরীক্ষা 
তাহা হইতে পরীক্ষক বুঝিতে পারেন, কে বিষয়টা কতটা আয়ত্ব করিতে পাব্রিয়াছে-_ 
বিষয়টা কাহার মনের মধ্যে কতটা শট হইয়া উঠিয়াছে। লোকের কথা শুনিয়| আস্রা অ’ 


প্রকৃতি ১১ 


সময় বুদ্ধির হিসাব করিষা থাকি। স্মৃতি, কল্পনা, মনোযোগ প্রভৃতি কযেকটা অবস্থার পরিমাপ 
চলে এই প্রকার কাজ দিয৷। নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে কে কতটা মনে রাখিতে পারিল, 
কে কতঙ্গগ একদিকে মনোযোগ রাখিতে পারিল, কাহার কল্পনা কত বিষয়ে ছড়াইয়া,.পড়িল_- 
এসকল হিসাব করিতে হয। আজকাল আমরা যাহাকে বুদ্ধি বা 17511127৩ বলি, এই 
উপায়ে তাঁহার মাপজোখের কথা খুব শোনা যাইতেছে। এই ধরণের পরীক্ষাকে Performance 
Experiment বলে | 
Performance EE EE অনেক প্রকার প্রযোগ আছে। শিশুর মন, পপ্তর 

মন, অনুন্নত জাতির মন,--এ স্কল বিষষে পরীক্ষা করিতে হইলে এই প্রকারের পরীক্ষা ছাড়া 
উপাষ নাই৷ কারগ দেহেব পরিবর্তন ও 17005760607 দ্বারা এ সব স্থলে কোনও তগ্য 
লাভের আশা নাই। এই শ্রেণীর 7:326717750£এব সংখ্যা যত বাড়িযা উঠিতেছে, ইহ" 
হইতে সংগৃহীত তথে।ব উপৰ বিশ্বাস সে পৰিমাণে বাঁড়িতেছে ন| ৷ এসম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু _ 
বলিবার ইচ্ছা রহিল। মনের উপব তিন শ্রেণীর পৰীক্ষার কথা বলা হইযাছে। গত ২৫ বস 
হইতে মনোবিষ্তা নৃতন জীবন লাভ করিষাছে; প্রতিদিনই নূতন তথ্যে পুষ্টিলাভ করিতেছে; 
দর্শনের আওতাঁষ পড়িঘা বহু দিন হইতে ইহার বাড়িবার ক্ষমতা লোপ হইযাঁছিল। কষেকট্ 

মামুলী তথোর মধোই ইহার সীম! নির্দিষ্ট হইয| পড়িয়াছিল| এই কষ বৎসরে ইহাৰ এত 
প্রমার হইযাছে যে যাহারা ইহাব সহিত পুর্বে পবিচিত ছিলেন, ধাহাবা দর্শনের ছ্যাবে ইহাকে. 
দেখিযাঁছেন, এখন তাহাদের পক্ষে নৃতন মনোবিদ্যাকে চিনিহা ওঠা ও তাহার সহিত পবিচিত্ে 
মৃত আলাপ করা এক রকম অসম্ভব । বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হয, জ্ঞান্বে গৰ্ব্ব ততই কমি? 
আলে মনোবিধ়াই উত্তৰ সঙ্গে লে, এ ব্যাধ বাহু! নেবক সকলেই উপরি কারিডেছেন এ 
শারিরিক 


সপ 
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~ 
t 


a 
2 


| বাংলার মাছ ৷; 
| যি (৩) , .. eT 2-- ৮. ৬ 
| স্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ -. "" 1৮ | তু 


enw 


“রুই বংলীধ বড় বড় মাছগুলির যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা দেওয়া হইযাছে। & বংশের যে সকল ছোট 


ছোট মাছ আমরা সচরাচর এ দেশের ডোবা পুফিনী প্রভৃতিতে দেখিতে পাই, যাহাদ্রে চাষের বা 
উৎকর্ষের জন্তু বিশেষ কোনও আঁষাস করিতে হয় না, তাহাদের মধ্যে মৌরোলা, ডানকোনা, 
বোঁড়া-চেলা, ফুলে:চেল|” প্রভৃতি কয়েকটা সইজপ্রাপ্য এবং সহজপ|চ্য মাছ বাঙ্গালীর কাছে বিশেষ 
আঁদরপাইয়া থাকে! ' সাধারণতঃ এই সব ছোট মাছ আহাৰ্য্যদ্পে বছল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

অনেকগুলি ছোট মাছ মশকডিত্ব-ক্ষণকারী (larvicidal) 5 সেই জন্তু তাহার| ম্যালেরিয়া, 
পালার প্রভৃতি নিবারণেবোধ-করি মানুষের কিছু সাহায্য করে বলিষা খ্যাতিলাভ করিষাছে। 
কয়েকটির নাম কর! যাইতে পারে ঃ-- * * ঢ় ন 4 


লি + তিত’পু'টি ' ঘোড়াচেলা 





| ঘোড়াচেল! 
আমর] পূৰ্ব্বে বলিয়াছি যে 09%81101013551 বর্গের মধ্যে রোহিত (Cyprinidae) ও ট্যার্তরা 
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প্রকৃতি 


দেওয়া হইযাছে ; এবার ট্যাঁঙ্বা (51171195) বংশের মৎস্তসকলের কিছু পরিচষ দিব । রুই 


বংশীযদ্িগের সহিত ইহাদের এক বিষযে সাদৃশ্য দেখিতে প|ওষ| যায় ,-ইহাঁদেরও অস্থিমালার 


প্রথম চাবিটি অস্থি হইতে ওয়েবাবিও অস্থিপুপ্লের (Weberian ossicles) সৃষ্টি হয, যাহাঁর দ্বার| 


কর্ণেব সহিত বাঁয়ুকোষের সংযোগ সন্তাবিত হয। 


পো 





ংশীষ মনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রধানতঃ ট্য৷ঙর৷ 


কিন্ত অনেক বিষষে এই উভষব 


বংশীয় ম্থন্তের £-_- 


গাঁষে 


আঁয থাকে না।, 


মাঁড়িতে প্রাষ ক্ষুদ্ৰ দীত থাকে 1. _, . 


=== 


মাথ! ও পিঠের সংযোগস্থলে একটা ঢালের মত হাড় থাকে (34০11) ; পিঠের 


ior dorsal 
ইহাদের চক্ষু 


অনুপাতে 


অতি ক্ষুদ্র এবং সৃময়ে সময়ে চৰ্ম্মাবৃত হয এবং সেই জন্তই বোধ হয় ইহারা 
গৌঁতিফর দ্বারা পথ নিৰ্ণয় করিযা বেড়ায়, কারণ ঘোলা জলে-দৃষ্টিশক্তি সেরূপ 


, থাঁকিতেই ভাল বালে; এবং সেই জন্তু শরীরের 
কাঁধ্যকরী হয় ন|। ইহাদের, মধ্যে অনেকেই জলে স্থলে সমভাবে নিশ্বাস 


উপর প্রাষই দুইটি ডানা থাকে; প্রথমটি কীটাযুক্ত (anter 
80), দ্বিতীয়টি প্রা কাঁটাবঞঙ্জিত (adipose fin) 


গৌঁফগুলি বেশ বড় বড় হয় ও পৃষ্ঠদেশ ছাড়াই! যায় এবং চলাফেরার সময় পথ 


নির্ণঘ করিতে সাহায্য করে। = 


ডানাগুলি প্রাষই কীটাযুক্ত হয়।, 
ইহার! পরিষ্কার জল অপেক্ষা ঘোলা জলে এবং স্বল্প জল অপেক্ষা গভীর জলে 


চক্ষু ছোট এবং সমযে সমষে চামড়| দিষ| ঢাকা থাকে । 


ক 
. 


ন 


-ফুলিয়া উঠে | .. 


~~ 
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৮ - + প্রশ্বাস লইথা জীবন ধারণ কবিতে পরে» যাহাদেব: এইরূপ সামর্থ্য 
আছে তাহাদের অনেকেরই ড্যাঙ্গায নিঃশ্বাস লইবাব জন্য একটা স্বত্ত 
যান্ত্রিক বন্দোবস্ত (2ccessory respiratory organ) থাকে | কষেকটির 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে, যথা কাণ-মাগুর, মাগুর, শিঙ্গী ইত্যাদি। _ 

ট্যাঙরা বংশীয় মাছগুলির পার্শস্থ প্রথম জোড়! ডানার প্রত্যেকটাতেই অন্ততঃ একটা ধারালো 
কাটা থাকে, যাহার দ্বারা ইহারা সহজেই আক্রমণকারীকে আঘাত করিতে পারে । কোনও 
কোনও মাছ এই ধারাল’ কাটার দ্বার! এমন একটা বিষাক্ত পদার্থ আততায়ীর গাৱে ঢালিষা 
দিতে পারে যাহার ফলে ক্ষত স্থানটিতে অত্যন্ত জালা অনুভূত হয এবং সেই স্থানটি খুব 


“ইহারা সৰ্ব্ভৃক্‌ ; থুতু, বিষ্ঠা, এমনকি শব পৰ্য্যন্ত কোনও কদর্য জিনিষই বাদ দেখ না। সেই 
“জন্য এই সকল মাছকে নিকৃষ্ট বলিঘ! গণ্য কর! হয় এবং কোনও গুভ'কৰ্ম্ম উপলক্ষে ইহাদের চলন 
নাই। কিন্তু মাগুর, শিল্গী প্রভৃতি কয়েকটি মাছ বিশেষ গুণবিশিষ্ট বলিয়া পৰিচিত হওয়ায় 
বোগীর ব্লকারক পথ্যফ্নপে ব্যবহৃত হইযা থকে । - 

ট্যাঙ রা বংশীয় কতকগুলি মাছ স্বীয় শাবকের রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ যল্নবান | অনেক সমষে 
আইড় প্রভৃতি মাছকে দেখা যায় যে তাহারা ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা বাঁহির হইবার পূৰ্ব্ব পৰ্য্যস্ত ডিম- 


mt 


গুলিকে মুখে কবিযা বিচবগ করে। সাধারণতঃ পুং মৎপ্তেব দ্বারাই এই কাৰ্য্য সম্পন্ন হইষ| 
থাকে। তা ও রি 





১1 ঘিয়েফন|” ২) গুতে - ৩! বুকতিষ। 


nad 


ডা 


প্রকৃতি ১৫, 


ট্যঙর| বংশীয় কয়েকটি মৎণ্ডেয় তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল; বাংলা নামের-পার্ে মাছগুলিয় 


পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক আখ্যাও দেওঁষ| হইল । 
কৰণি-মাপ্তরৱ-- 
মাগুর 


৬ শিশুর বাঁ চেনুম|--- 


গুয়াচিরী--বা তেলচিটা 
-সলাঁকৃটা-- 


Plotosus canius - 
Clarias mag 11 
Saccobranchus fossilis 
Wallago attu 
Eutropiichthys vacha 
Callichrous pabda 
Ailia ০0115 
Pseudotropius murius 
ৰি garua 

Pangasius buchanani 
Silondia gangetica 
Macrones vittatis 

» ৮০৮৪8 

»  eenghala 

» ৪0}, 

cavasin 
Rita buchanani ৰ 
Arius nenga ; A. buchanani 
Bagarius yarelli 
Chaca lophioides 


Eristhes hara 


৷" Gagata cenia | টু 


Nangra punctata, N. bu chanani. 
Sisor rhabdophorus 
Glyptosterum telchita 


Pseudochencis 31905 


এন উদিমিত মামনি পলে কিফিৎ পরি দেওয়া আবগ্ৰক হইতেছে। 
কাণ-মাগুর_P]lotosus canius—নোনা জলের মাছ। 88 
ইহাদের পিঠের দ্বিতীয় ডানাটী ( Posterior dorsal fin) এবং শৰীয়নিয়ের খাঁড়াভাতে 
স্থিত ডানাটী (8791 £7) অতিবিক্ত লম্বা এবং লেজের সহিত সংযুক্ত; ইহারা জলের বাহিরে 


_ ১৬ প্ৰফ্কৃতি 
' অনেক ক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে; ইহাদের মুত্র ও জননঘারের ' ঠিক পশ্চাতে একটি চিগী 
মৃত (Vascular “glandular arborescent organ) লক্ষিত হয যাহার প্রক্রিযার বিষষ 
নিশ্চিত কিছু বলা যায না; তবে খুব সম্ভব ইহা দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্থাসের অনেক সাহায্য হয়। 
“ইহাদের পার্শ্বের ধারাল, কাঁটা ছুইটির' আঘাত বড়ই বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক; লোকেরা 
সচরাচর এ মাছ খায় না। | 
যাগুর_Clarias magur—মিঠী জলের মাছ। ত 
ইহাদের পিঠে একটা মাত্র ডান| (১০321 ৪80) | এই ডানাটী এবং শরীরনিয়ের খাড়াভাবে 
স্থিত (781 i) ডানাটী লেজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু তাঁহার সহিত সংযুক্ত নহে। এই মাছগুলিও 
- জলের বাহিরে দীৰ্ঘ কাল পৰ্য্যস্ত জীবিত থাকে এবং সে কারণ একটা স্বতন্ত্ৰ নিঃশ্বাস প্রশ্থাসের 
- জন্ত (Dendritic arborescent organ এর) বন্দোবস্ত আছে । ইহাদের বারুকোষ খুব ছোট 
এবং হাড়ে ঢাকা। ইহাদের কাটার আঘাতও বিষাক্ত, তবে অপেক্ষাকৃত কম। এই মাছ 
অতীব পুষ্টিকর বলিয়া খ্যাত এবং সচরাচর রোগীদের পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
শিঈী-_Saccobranchus ০55i1i5-ইহাও মিঠা জলের মাছ। . 
ইহাদের পিঠের ডানাটী খুব ছোট এবং কখন কখন দ্বিতীয় একটী টিপী মত (adipose 
dorsal fin) থাকে; লেজটী পৃষ্টের বা শরীরনিন্ের ডানা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহারাও 
জলের বাঁহিরে অনায়াসে জীবিত থাকে এবং এই কারণ জলের বাহিরে নিঃশ্বাস লইবার জন্ত- 
একটি বায়ুপূৰ্ণ থলিয়ার বন্দোবস্ত থাঁকে। ইহা কান্‌কে| হইতে আর্ত করিয়া প্রায় শরীরের 
শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার গাঁষে অনেকগুলি সুগ্গ সুক্ষ্ম রক্তনালী চলাচল করে। ূ 
এই সমৎস্তও রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তবে লোকের ধারণা যে ইহা মাগুর 
হইতে নিকট ৷ 
'"_ বোৌয়াল_-ড/91188০ 3000--ইহ| মিঠা জলের মাছ, তবে অতি নোংরা জল ভালবাসে। 
ইহাদের শরীর খুব লম্বা ও খাড়াভাবে চাপা। শরীরনিয়ের (4281 fi") ডানাটী খুব লম্বা 
কিন্ত পিঠের ডানাঁটী খুব ছোট । ইহাদের মুখগহ্বর ও হাঁ খুব বড় এবং ইহারা সৰ্ব্বভুক 
"ও অন্তান্ত মৎস্তের ধ্বংসকারী ৷ যে পুক্করিণীতে একবার বোষাল মাছ প্রবেশ লাভ করে সেখানে 
অন্তান্ত ভাল নিরীহ মাছের বিনাশ অবশ্তম্ভাবী। এই মাছের মাংস বেশ নরম ও কাঁটা" 
বিহীন ; সে কারণ বিদেশীরা ইহা খুব পছন্দ করে ও খাস্যের জন্তু ব্যবহার করিয়া থাকে। * 
তবে শবদেহ ও নোংরা প্রভৃতি খারাপ জিনিষ খায় বলিযা বহু লোকে ইহা ব্যবহার করে না। 
রীঠামাছ-_0২159. buchanani—ইহাদের চক্ষু অতি ছেটি মুখে তিন জোড়া "গোঁফ 
সবাকে, পিঠের প্রথম ভানাতে একটা শক্ত কাটা থাকে -যাহাঁর পেছনের দিক 'কর্মাতের" মত ) 
পাৰ্শ্বের প্রথম. ডানাটিতেও এফটী শক্ত কাঁটা থাকে যাহার দুই ধারই, ফরাতের মত। এই 
ক্ষীটার ঘর্ধণে সফ্য় সময় ইহারা একরূপ শব্দ করিতে পারে; ইহাদের বায়ুকোষের চামড়া! 
বেশ পুরু এবং তাহা গুফাইষ| একরূপ শিরীষ (3121959) প্রস্তুত হয়। ইহারা জলের 


স্ব 


{ 


£ 


ৰ 


প্রকৃতি ১৭ 
বাহিয়ে অনেকাক্ষণ 'জীবিত থাকে। নিক্ুষ্ট লোকদিগের মধ্যেই ইহার খাৰ্দ্যয়পে, ব্যবহার 
প্রচলিত আছে, যেহেতু-ইহারা অত্যন্ত কর্রয্য জিনিষ খাইযা থকে ৷ 

আইড়--£৮85 £৪2০1৪- ইহাঁদেব মুখ অপেক্ষাকৃত ছোট, ও সন্মুখে স্থিত; ইহারাও 
অতি নোংরা মাছ; খাদ্যয়পে খুব কমই ব্যবহৃত হয। ইহাদের বায়ুকোষণ্ড বেশ বড় ও 
তাহা দ্বারা শিরীষ প্রস্তুত হয়। ইহাঁদেব ডিম বেশ বড় বড়! দেখা যায যে পুং: মলি 
বাচ্ছা বাহির ba পূৰ্ব্ব পধ্যস্ত খাই ডিমগুলিকে মুখে লইয়া রিচবণ করে। 
( ক্ৰমশঃ ) 


ব্ণ-বিলাস 
দ্বিতীয় স্তবক 
উযোগেন্রমোহন সাহা 


মঞ্জিষ্ঠা গাছের শিকড় হইতে প্রাপ্ত 12811} নামক 'রঞ্জন-দ্রব্যটি ববসে অতি এটী 
এক কালে অতি মূল্যবান ছিল। অতি পুরাকাল হইতে ফ্ৰান্ম, কসিষা, তুকা, পারন্ত, ভাবতবর্ষ, 
মিশর প্রভৃতি দেশে লক্ষ লক্ষ বিঘা ভূখণ্ড জুড়িয়া মঞ্জিষ্ঠার আবাদ হইত ও উহাব শিকড় হইতে 
কোটি কোঁটি টাকা মুল্যের ৪115110 ব| Turkey red প্রস্তুত হইত ও বিভিন্ন রাগ-বন্দিনীর 
(mordant) অনুপানে ব্যবহার হইঘা বিচিত্র বর্ণোৎপাদন করিত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ডুমা 
(Dumas) ও ল'রে (Laurent) নামক ফরাসী রাসাঁ়নিকদ্ধষ আল্কাত্র! (0০৪1 Tr) হইতে 
anthracene নামক এক প্রকার পদার্থ আবিষ্কার করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গ্রাবে (078১৩) ও 
লিবারম্যান্‌ (Libermann) নামক দুই জন জাৰ্ম্মাণ বাসায়নিক আবিষ্কার করিলেন যে এই 
anthracene হইতে অতি সহজে ও সুলভে ৪112811) প্রস্তুত করা যায়। এই যুগান্তরকারী 
আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে মঞ্জিষ্ঠার আবাদ "চিরতরে তিরোহিত হইল। যে শিল্পের 
দ্বারা বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবিকা অৰ্জ্জন করিত, আজ তাহা একমাত্র জাৰ্ম্মেণীর, 
ইন্তগত হইল। “একটি আবিষ্কারে প্রভো, একটি আবিষ্কারে' দিকে দিকে হাহাকার উঠিল। 
দুদিন পূৰ্ব্বে যে anthracene এর মূল্য ছিল মণ প্রতি কযেক পয়সা মাত্র, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পরে 
ভাহার মুল্য প্রায ২৩ শতগুপ* বাড়িয়া গেল। আজ বাজারে প্রকৃতিজাত 51158110. ব'লে 
কোন জিনিষ নাই। ‘এই জন্যই বাহুল্যভষে গাছ হইতে উহার প্রস্ততপ্রণালী বিৰত করা 


হইল না। 
গ্রাষে ও লিবারম্যান্‌ ছাড়াও অনেক রাঁসাধনিক এই ৪115511এর রহস্তর্ভেদ সম্বন্ধে পুর 
গবেষণা করিয়া গিষাছেন ৷ কেউ যেন না মনে করেন একদা এক প্রভাতে অকস্মাৎ alizarin 


in 


১৮ প্রকৃতি 3 

আৰিক্কৃত হইল। ইহার কাঠাম বন্ধে কাজ করেন Schunck, Gerhardt, Wolpp 
Strecker, Martins, Griess, Laurent, Grabe ও Libermann প্রভৃতি । অতঃপর 
১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন ক্যেরো (০910), গ্রাবে ও লিবারম্যান্‌ ইহার প্রস্ততপ্রণালী আবিষ্কার 
ও উহার সংরক্ষণার্থ পেটেশ্টের জন্তু আবেদন করেন। আশ্চর্য্যের বিষষ এই যে ইহার এক দিন 


পরেই ২১শে জুন পার্‌কিন (WW. Perkin)৪ ইংলণ্ডে স্বতন্ত্ৰ ভাবে একই প্রস্ততপ্রণালী - 
আবিষ্কার ও উহার সংরক্ষণার্থ পেটেন্ট চাহিয়া দবখাস্ত করেন। স্থতরাং তত দেশই এই - 


আবিষ্কারের ন্যায্য দাবী করিতে পারে। 


alizarin এর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জিষ্ঠা শিকড়ে ৮0111) নামক এক জ্ঞাতি ভাইও বি্যমান। 


এই ভ্রব্যটিকেও রাসায়নিক স্বতন্ত্র করিয়াছেন ও রঞ্জনকার্য্যে ইহার ব্যবহার ছিঃ কিন্ত 
ইহাও আজ কাল কৃত্রিম উপা েই প্ৰস্তত হয়। 


যে সকল বস্তু উদ্ভিদের দেহের রসে দ্রবীভূত থাকিযা ফুলের বিচিত্র বর্ণে বিকশিত হ ৰ উঠে ' 


ও নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করে তাহাদের নাম ant॥০০/a৷in৪। পৃথিবীতে ষত ফুলে যত বৰ্ণ 
আছে তাহার! দেখিতে যতই বিভিন্ন ও বিচিত্র হউক না কেন, উহাদের আভ্যন্তরীণ কাঠাম 
প্রায় একই প্রকারের । উহারা সকলেই একই বিরাট গোষ্ঠির অন্তর্গত। একটি মূল তবয়বের 
বিশেষ বিশেষ অংশে সামান্ত মাত্র পরিবর্তন ও দি এজি 
হইয়াছে। 

সে আজ প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বের কথা। ৯৬৬৪ খৃষ্টাব্দে অনারেবল রর্বাটবয়েল 
(Robert Boyle) সর্বপ্রথম নানাবিধ ফুলের কষায় (২৮০০৮) লইয়া এসিড, (8০10) ও 
তীক্ষ্ণ ক্ষারের (০9950021181) সংস্পর্শে উহাদের বর্ণ-বিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তারপর 
আজ অতি অন্নকাঁল হইল রাসায়নিক পুনরায় এ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। অমল 
‘অবস্থায় (i ৪. state ০£ 001765) প্রস্তুত করা অতি শক্ত বলিয়| ও ইহারা তেমন স্থিতিস্থাপক 
(5096) নয় বলিয়াই এত দিন কাজ হয নাই। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 09805 নামক এক ব্যক্তি 
সর্বপ্রথম দানাবদ্ধ অবস্থায় (in the crystalline state) একট anthocyanin প্রপ্তত 
ফরেন। তার পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 3:50 আবিষ্কার করেন যে কতকগুলি anthocyanin 
শর্করা জাতীয় পদার্থের (508৭15) সহিত যৌগিক অবস্থায় (৪10০০5৭5) ফুলে বর্তমান 
৯৯০৯ সালে Miss Whaledale নামক রাসাযনিক উদ্ভিদ anthocyanin এর অল্মব-রহপ্ঠ 
সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ প্রচার করেন। তিনি এ সমন্ধে একখানা উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থও প্রণয়ন 
ফরিয়াছেন। অতঃপর আমাদের পূৰ্ব্ব পরিচিত ্য[!53৮8/ই তাহার পিস্যবৰ্গের সহিত 
এ সঘ্বন্ধে অতি গভীর ও কষ্টসাধ্য গবেষণায় রত হইষ| নৃতন নূতন 'আবিষ্কারালোকে মানবের 
জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত করিয়াছেন। 

anthocyanin পরশ্তের গৰেতিভনলৈ চকিত বিশু ফুলের পাগ ছি এি। যে সকল 


তরল দ্রাবক (০1৮৩০) সাহায্যে পাঁপড়ি হইতে রং পৃথক করা হয় তাহা ফুলের জাতিভেদে. 


এ mmm 


Fl 


প্রকৃতি __, ১৯ 


[বিভিন্ন । কোন সময়ে জলই যথেষ্ট--যথ! 00000 8670 এর বেলায়। গোলাপ, Hollyhock 
Peony, Billberry প্রভৃতি ফুলের বেলায় হাইড্ৰোকরলোরিক এসিড, (hydrochloric acid) 
মিশ্রিত দারুত্বরাই (meth! ৪100০1) প্রশস্ত । ডালিম, [.81058: প্রভৃতির জন্য জলমিশ্রিত 
সুর! (thy! ০1০০০1)ও আঙ্গুর, ড1107৩৩ প্রভৃতির বেলায এসেটিক এসিড (acetic 
৪০10) অতি উৎকৃষ্ট । _ 

অতঃপর নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্ৰিয়া দ্বারা উহাদিগকে শোধন করা হয়। 

বিভিন্ন 278:00/801গুলি প্রধানতঃ-তিনটা শ্রেণীর অন্তৰ্গত। য্থা—Cyanidin, 
pelargonidin ও delphinidin | এই তিনটার সাধারণ নাম anthocyanidin | এই 
তিনটী বস্তুর মধ্যেও-আবার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। pelargonidin হইতে cyanidina এক 
পরমাণু অম্নজান (০0৩ atom of oxygen) বেশী, এবং delphinidin 4 cyanidin হইতে | 
এক পরমাণু অন্নজান বেশী । * 


pelargonidin একপমা৭ ৯৩ Et gejphinidin 
লালবর্ণ নীলবৰ্ণ ,  নীললোছিত বা বেগুনে 
এক বিন্দু আত্লনজানের কেরামতিতেই এই বর্ণ বৈচিত্র ৷ রি 


ইহাদের যে কোন একটি সুরাজাতীয বা শর্করাজাতীয় পদার্থের সহিত যৌগিক অবস্থা 
থাকিযা ফুলের বর্ণবৈচিত্র্য ঘটাইয়া থাকে । 20:0০5813৫10. ভাগের তুলনাষ শর্কবা ভাগের 
পরিমাণ, জাতি ও অবস্থানের সহিতও বর্ণবৈচিত্তের সম্বন্ধ রহিয়াছে । পরিমাণ ভেদে, জাতি ভেদে 
ও অবস্থান ভেদে একই মূল anthocyanidin হইতে বহু রকম বর্ণের উদ্ভব হয়।- এতদ্যতীত 
ফুলের রসে anth০০y৭ninএর ঘনতা (concentration) ও অন্তাল্ত বিজাতীয় পদার্থ থাকার 
দরুণও বর্ণ ভেদ ঘটয়া থাকে। ০/21210 নামক পদাৰ্থটি c০rn০wer এর রসের হাজার ভাগে ৭ 
ভাগ থাকে বলিয়া উহার রং নীল। পরন্থ এই জাতীয়ই অন্ত এক প্রকার গাঢ় রক্তবর্ণ ফুলের রসে 
উহা শতকরা! ১৪ ভাগ বর্তমান । বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে ট্যানিন্‌ 07:501), লৌহসমঘ্বিত - 
লবণ জাতীয় পদাৰ্থ (1700. 5115), ক্ষার পদাৰ্থ (8115115), জৈব এসিড, (organic acids), = 
খনিজ এসিড, (mineral acids), শ02%1065 প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

Cyanidin জাতীয় বর্ণাবলী--০১a৷i৷৷ নামক পদার্ঘটা গোলাপ, ডালিম, নীল ও ঘোর 

রুক্তবর্ণের ০0:0%/67 ও অন্তান্য বহুবিধ ফুলে বর্তমান । £7৩০০০8:01, নামক ইহারই আর 
কট সংস্করণ রক্তবর্ণ আফিম ফুলের বৰ্ণক পদার্থ। 856০: ফুলে asterin, em ফুলে 
00921107005 21117 চেরীফুলে keracyanin, 9106 ফুলে prunicyanin নামক বৰ্ণক 
পদাৰ্থশুলি বিদ্ধমান। ্ু 

Delphinidin জাতীষ বর্ণমাল!-[.5719091) বন্ত mallow প্রভৃতি ফুলে delphinin, 
আঙ্গুর ফুলে ০enin, Peony ফুলে violanin ও ডালিমুলে উম তাহাদের স্ব-স্ব 
বর্ণের জন্তু দায়ী । | 


২ প্রকৃতি 


-এইরপ আরও হজাব হাজার a॥০০১৷৷৷ রাসায়নিক ফুল ও ফল হইতে বিশ্তদ্ধ অবস্থায় 


আবিষ্কার করিযাছেন। কিন্তু এখানেই তাহারা ক্ষান্ত হন,নাই। পরন্ত "লে প্রমুখ 
বৈজ্ঞান্কিগণ কৃত্রিম উপায়ে প্রায় সবগুলি 2703০০72118 প্রস্তুত কবিয়া জগৎকে বিস্মিত ও 
মুগ্ধ করিয়াছেন। পুর্বে ফুল হইতে প্রাপ্ত রং রঞ্জনকাৰ্ধ্যে ব্যবহৃত হইত |. কিন্তু উহাদের স্থিতি- 
স্থাপকতা (5021৫7) ও জীবন অতি ক্ষীণ বলিষ! পরিত্যক্ত হইয়াছে । | 

এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে ০1:10:0111]ত' উদ্ভিদের আহার যেগাইয়া থাকে। কিন্ত 
anthocyanin উহাদের কি কাজে লাগে?- ফুল কি উদ্ভিদের শুধু সৌন্দ্যা বর্ধন করিয়াই 
থাকে? উপকারিতা কি ইৰাদীয় বিছুই নাই? কোথাও সবুগ্ধ রংএের ভিজা) ফুল দেখ 
যাষ না কেন? 

- উত্তরে বল! যাইতে পারে ফুল উদর উপকারেও আসে। ই ছি 


হইতেই উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হয়। মৌমাছি প্রভৃতি পোকা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে রেণু বা পরাগ ্‌ 


বহন করিষা লইয়া যায় ও-্ত্রী এবং পুং জাতীয়ের মগ্যে-যঙ্গম ঘটাইয়! ফলোৎপাদনের ব্যবস্থা করিষা 
থাকে। ফুলের উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণে উহারা সহজেই আকৃষ্ট হয। গাছের ডালপালা পাতা সবই 
সবুজ । ফুলও সবুজ হইলে পাতার ভিতর হইতে উহাদের খুঁজিষ| বাহির করা পোকার পক্ষে 
সহজ হইত না। এই জন্ত প্রকৃতি ফুলকে নানাবিধ উজ্জ্বল ও নয়নমনোহর রংএ রায় 
হলো রং রা লাগা বিরত! 

- উদ্ভিদ জগতে 19০78 এবং ?8%070015 জাতীষ পীতবর্ণের অনেক ররুম, বৰ্ণক পদার্থ 
বিদ্ধমান। তাহার! সকলেই একই. গোষ্ঠির অন্তৰ্গত।. অন্নজানের পবমাণুই এত বৈচিত্র সাধন 
করিষাছে। অণুতে (molecule) উহার পরিমাণ (04005: of oxygen atoms) ও অবস্থান 
(position) ভেদে রংএর তারতম্য হয়। উহার পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে রংএর গাঢ়তাও বৃদ্ধি, 
পাঁষ। এই জাতীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৰ্ণক পদাৰ্থগুলি বিবৃত করা গেল। 


ভারতীয় পীত (Indian Yellow or Puiri) বিহারের মুন্দের অঞ্চলের লোকের! গককে 


আমপাত! খাওয়াইয়া পরে উহার মুত্র সংগ্রহ করিষা তাপ প্রভাবে উহা হইতে জনীয ভাগ 
তাড়াইয়া দিষা এই রং প্রস্তুত করে। | 

ব্রাজিলিন্‌ (3:8211:0)- ব্রাজিল কাঁষ্ঠে-_ইহার রং লাল। 

হিমেটাস্সিলিন্‌ (7252,960%5117)-_লগ, কাষ্ঠে (1.08 w০০৭)--পীতাঁভ । 

কাকু মিন্‌ ((০urcum৷i৷n)--কারকুম! গাছের শিকড়ে। ইহার দানা কমলা! রংএর। 

ফ্লেভোন্‌ (৪৮০৷e)--প্রিমোলা (7১:91) জাতীয় গাছের কাটে । 

ক্রাইসিন্‌ (2570)-_-পপলার (6০191) গাছের পাতার কুঁড়িতে । 

বিভিন্ন রাগবন্দিনী (০৮৫৭০৪) সহযোগে ইহা পশমে পীত, কমলা, চকোল্টে প্রভৃতি কণ 
ফোঁটাইষা তুলে । Kostanecki ও Lampor নামক ব্লাসাষনিকদ্বয় ইহা! কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত 


করিয়াছেন (Synthesis) । লুটিওলিন্‌ (Luteolin—ওয়েল্ড (Weld) গাছে বর্তমান। ইহা, 


FA 


রা 


dai rr 


২ প্ৰকৃতি ২১ 
রন্তবর্ণের। বহুকাল হইতে বুরোপে সৈনিকদিগেব বস্ত্রাদিরপরনকাধ্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া 
আমিতেছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহার ব্যবহার অনেক পরিমাণে কমিষা: গিয়াছে। কারণ ইহা তত 
স্থায়ী রং নহে । Fainberg ও Kostanecki ইহা! কৃত্রিম প্রস্থত করিয়াছেন ৷ বিউটিন ও 
বিউটিঈন্‌ (Butin an 738530) _পলাশ বা বিউটিয়া ফ্রন্ড্রোস। নামক গাছ হইতে ইহা পাওয়া 
যায়। এই গাছ ভারতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে । ইহার হল্দে ফুল হইতে এই রং পাঁওষা যাঁষ। 

কোন কোন জাতীয ওক্‌ (0819) গাছের বাকলে quercitrin ও quercetin নামক ব্ঞ্জন 
দ্রব্য ছুইটি.পাওয়। যায়। 09০807এর সহিত শর্করা জাতীষ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগের 
ফলেই 09৩:0181এর উত্তব। বিভিন্ন রাঁগবন্দিনী সহযোগে উহা! পিক্গলাভ-কমলা৷ (br০wম 
09096), উজ্জ্বল কমল! (১1510 ০1886), অলাইভ কৃষ্ণ (০15 black) প্রভৃতি বর্ণ = 
পরিস্ষ করে। 8০:০50 পিযাঁজের খেসাতেও বর্তমান। পার দেশীষ এক প্রক$র জাম 
হইতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইধা ছিট-কাপড়প্রস্তুত (০৪11০971708) কাযে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 10996505016 ও Taenber ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহা কৃত্রিম প্রস্তুত করিষাছেন'। 

প্রাচীন Chlorophora tinctoria গাছের শিকড় হইতে ০!d fustie বা morn নামক 
পদাৰ্থ প্রস্তুত হয় ও--বিভিন্ন রাগবন্দিনী সহযোগে পশমরঞ্জনকার্য্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়। এইরপ আরও কত শত রঞ্জনদ্রব্য যে রতিরাজয হইতে জার হুইয়া ব্যবহৃত ও 
কত্রিমকৃত হইয়াছে তাহার ইষতা নাই। | 

এ পর্য্যন্ত আমর! যত প্রকার রঙ্গীন বস্তু, ফুল, ফল, উদ্ভিদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচন! কবিয়াছি 
তাহাদের সবগুলিতেই বৰ্ণক পদার্থ (2185০) বর্তমান রহিযাছে। কিন্তু এইবারে আমরা এমন 
কতক্গুলির উল্লেখ করিব যাহাদের প্রকৃত পক্ষে কোনও রর্ণক পদার্থ নাই অথচ দেখিতে 
তাঁহারা অতীব নয়ন।নন্দদায়ক। স্ুধ্যালোকের লীলাচাতুরীই তাহাদের বর্ণবিলাসের হেতু। 

দেখা গিয়াছে যে ত্রিশির কাচফলকের (01995 11910) মধ্য দিয়! সাধারণ 'শুভ্র সূর্্যালোক 
আসিতে দিলে উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া নীল, সবুজ, পীত, লোহিত প্ৰভৃতি বর্দসমদ্ধিত একটি অপূর্ব পট 
রচন| করে- _বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে বৰ্ণছত্ৰ (506০৮:81) কহে। আঁকাঁশস্থ মেঘের জল- 
বিন্দুতে সর্য্যকিরণ আহত হুইয! যে অপূৰ্ব্ব রাম্ধনুর স্থষ্টি হয-তাহাতেও আমরা! এই বর্ণ বৈচিত্র্য 
দেখিতে পাই। পদার্থের আবার আলোক শোষণ করিবার ক্ষমতাও আছে 1 শুভ্রালোক ওঁ 
সকল পদার্থে পতিত হইলে ইহারা স্বভাবতঃ আঁলোকস্থ কতকগুলি বর্ণের রশ্মি শোষণ করিষা 


* হৃতাবশিষ্ঠ রশ্মিগুলি উদগীরণ করে এবং এই রূপে নিক্রান্ত রশ্মিদ্বারাই সেই সেই পদাৰ্থ তত্ব 
“বর্ণবিশিষ্ট দেখায় । বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত কাচখও নীল ব্যতীত স্বৰয্যালোকের ভন্ঠান্ত রশ্মি 


গুলিকে শোষণ করিষা শুধু শীল রশ্মিই প্রতিফলিত করে বলিষ! উহা নীল দেখায। অপর এক 

থও লাল দেখায ইত্যাদি । এই রহস্তটিই হইল চুশ্ডমান জগতের বর্ণ ৈচিতযের গোড়ার কথা। 
আকাশ. নীল কেন ?--উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বল! যায় আকাশে 'এমন কোনও- 

পদাৰ্থ আছে যাহা স্বর্্যালোকের অন্ত রশ্মিগুলিকে হরণ করিয়া! শুধু নীল আলোই প্রতিফলিত 
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করে-_-তাই আকাশ নীল দেখাষ। [.9078100--08--৬101র সম্য হইতে আজ পর্য্যন্ত 
এই “এমন কোনও পদার্ঘ”্টার স্বরূপ সমন্ধে পণ্ডিতগণেব বাদানুবাদ চলিতেছে--কিন্তু সত্য রূপ 
এখনও সম্যক গ্রকটিত হয নাই । কোন কোন পণ্ডিত বলেন নভোমগুলে অসংখ্য ধূলি ও জলকণা 
আলোকের বিক্ষেপ (3০815:108) ঘটা ইয়া ভূতলে শুধু নীল।লোক প্রতিফলিত করে। ধুলি- 
কণ| না থাকিলে স্্ধ্যালোক অপ্রতিহত পৃথিবীর বুকের উপর আসিষা পড়িত, কিন্তু আকাশ 
অন্ধকাবম্য দেখাইত। 7০10 Tyndall নামক বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধ বাষবীয পদার্থের (G25) 
মধ্যে অসংখ্য ধূলিকণা মিশাইঃ| তাহার উপর গুৰ হুরধ্যালোক প্রতিফলিত করিয! কৃত্রিম নীলাকাশ 
রচনা করিয়! এই মতবাদেব সমর্থন করিষাছেন। কিন্তু ২1:০1] বহন আকাঁশস্ক ধুলিকণার্‌ 
আলোক বিক্ষেপন সন্ধে সন্দেহ নাই তবে শুভ্রালোকের বর্ণছত্র পরীক্ষা করিতে গিষা যে সব তত্ব 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহ! শু4 ধুলিকণ|বাঁদের সাহায্যে সম্যক রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। Lord 
]২৪16181) পৰীক্ষা করিষা দেখাইয়াছেন ধুলিশূন্তবাযু এবং অন্তান্ত ব|ষবীষ পদার্থও 'আলো 
বিক্ষেপনে সমর্থ এবং সব ক্ষেত্রেই বিঙ্ষেপিত আলো নীল দেখাষ। 

স্মুধ্যোদ্য ও স্ুৰ্য্যাস্তের আকাশের বর্ণ-বৈচিত্র্য আলো শোষণ হেতু ঘটিযা থাকে । বায়ুমণ্ডল 
চারিদিকে পৃথিবীকে ঝেষ্টন কবিযা আছে। উদয়ে ও অন্তে স্ুর্্যালোক কিঞ্চিৎ হেলিষা 
(51871%9৩) দিবসের অন্তান্য ভাগ অপেক্ষা গভীরতব বাধুস্তর ভেদ করিঘা পৃথিবীতে পৌছে । 
এই হেতু অন্তান্ত রশ্মি অপেক্ষা নীল আলো অধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয । উহা ধবণীর নবনে 
পতিত হয না । কিন্তু অন্তান্ত আলো|করস্মিগুলি আকাশে মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হইযষ| 
আমাদের নয়নে পশিষা অন্তরে অনির্বচনীষ আনন্দের উদ্রেক করে. 

মানুষের চক্ষু নীল কেন?__-আমাঁদের চস্ষুব তারার চতুদ্দিকে অতি স্বক্ম পাত্ল! আববণ- 
বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে যে তরল পদার্থ রহিযাছে তাহাতে অসংখা অতি স্ুক্ম কণিকা ভাসমান। 
এই কণিকাগুলি (5০110 particles) শুভ্রালেক বিঙ্গিপ্ত করিষা গুবু নীল বশ্মি প্রতিফলিত করে 
ব্বলিয়| সাধারণতঃ চক্ষু নীল দেখায় । পাত্র ভেদে পূর্বোক্ত প্রকাষ্ঠের উপরে আব একটি পাত্লা 
পক্ষী থাকিলে চক্ষু পিঙ্গল বা কাল দেখায়। এইত সেই নীল আখির বাহ সৌন্দর্য্যের 
অন্তর রহন্ত-'যাহার কটাঙ্ষপাঁতে ত্ৰিভুবন যৌবনচঞ্চল, যাহার কটাক্ষপ।তে মুনিগণ ধ্যান 
ভাঙ্গি দেষ পদে তপস্তার ফল,--এ শুধু আলো, শুধু জ্যোতির চাতুরী,__শুভ্রালোকের সুনীল 
চরণ । 


মযুর প্রভৃতি পাখীর রামধন-অকা পাখারও প্রকৃত পক্ষে নিজন্ব বিশেষ কোন বৰ্ণক -" 
প্দার্থ নাই! ইহাৰ নিৰ্ম্মণকৌশল হেতু আলোকের প্রতিফলনেই এত বর্ণবৈচিত্রোর উদ্তব। - 


রাঁসাযনিক উপাঁষে এই জাতীয় পাখীব পালক হইতে কেনরূপণবর্ণক বস্তু পাঁওষ| যায় না বা 
উহাদেৰ বৰ্ণ স্নান (১152০) করা যায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিযাছে পাখার পালক 
ভতি সুন্ম পাতল! সুতার স্তায় পদার্থে গঠিত। ইহা পর পর অত্যন্ত পাতলা তিন্টী চাদবে 
(ciate) ঢাকা । ‘মৰ্ব্বোপননি আরও একটি পাঁত্লা আঁববণ রুহিযাছে। নকলেব পশ্চাতে 


1১ ছে 
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গাড় পিঙ্গল বর্ণের (2৮৮৮০০) একটা পাতলা পট য়হিয়'ছে। এই পটে গুজালোক 
প্রতিহত হুইয়! পূর্বোক্ত পাতলা! আবরণগুলি ভেদ করিয়া নয়নে প্রতিফলিত হয়। এই 
পটটার অভাবে বর্ণ বৈচিত্রের সৃষ্টি হয় না। আলোঁকপতণের ভঙ্গী (angle of incidence) 
আবরণগুলির বক্ৰত| (curvature) ও স্থানে স্থানে উহাদের ঘনতা (60101:7655) ভেদে বণের 
বৈচিত্র্য ও গাঢ়ত্ব বিভিন্ন হয়। 

- বিরাট বিশ্বের বিপুল বর্ণ-বৈচিত্রের বিচার করিতে গিষা দেখ! গেল তার মূলে রহিযাছে 
শুভর স্বধ্যালোকের লীলাচাতুরী ; আর তার জীবনম্পন্দনের পশ্চাতে রহিয়াছে ও জ্যোতিরই 
সঞ্জীবনী পরশ। হুর্য্যের আলোই জগতে জীবনের স্রোত প্রবাহিত করিয়া রা।ধয়াছে; ওঁ 
আলোর মোহন পরশেই বিশ্ব পুলকে মাতিয়া রহিয়াছে। এ জ্যোতির আঁকর্ষণেই মাতা 
বসুদ্ধরার অন্তনিহিত স্নেহ বাৎসল্য, প্ৰীতি করুণা, উদ্বেগ ও কল্যাণ-কামনা, ঘাস, লতা পাতা 
ফল ফুল, রূপ রম ও গন্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওঁ জ্যোতিঃই পৃথিবীর বুকের ভিতর কষল।র 


_ স্তরে স্তরে, ‘শুদ্ধ ওক্ষার ধ্বনির মৃত সংহত হইয| আছে? । এ আলোই পৃথিবীর বুকের ভিতর 


জ্বলন্ত দাবানল রূপে সুপ্ত সিংহের স্তায় নিষ্ক্রিয় হইয়া আছে,--ষাঁহার একটি নিঃশ্বাস নিঃসরণের 
স্পন্দনের আঘাতে ধরা কাপিয়া উঠে। আবার ফুলেব মধু, ফলের সুমিষ্ট রন, এ সকলেরও 
উৎস ওঁ মা জ্যোতিষ্কেই ওঁ কিরণকল্যানেই জগৎ কল্যাপময়। তাই আর্ধ্য থবি গাহিয় 
গিয়াছেন £-- 

জবাকুস্থমঙ্কাশম্‌ কাঁশুপেয়ং মহাছ্যুতিং = 

ধ্বাস্তারিং সৰ্ব্বপাপত্নং প্ৰণোতোহস্মি দিবাকরম্‌। 


Ed 


পাখীর যাযাবরত্ব 
[১] 
প্রাচীন কাল হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে অনেকেই পাখীর যাঁযাবরত্ব লক্ষ্য করিনা 


* আসিতেছেন। সাহিত্যে তালার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। মহাকবি কালিদাচের 


“আকৈলাসাছিসকিসলযচ্ছেদ পাথেয়বন্ত রাজহংসাঃ” অথবা প্রষ্যাসন্নে -পরিণতফলশ্তাম্জঘু বাতা: 
সম্পত্ন্তত্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ” এদেশের শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত । গ্রীক 
কবি আনাক্রিয়ণ এঁবং হোমার নারদ ও তালটোচ, জাতীষ পাখীর যাঁযাঁবরত্বের উচ্লেখ 
করিয়াছেন। প্রাচীন হিক্রু বাইবেলের যোব পুস্তকে যাযাবর বাঁজপাধীর কথা ছআঁছে। 
ইংরাঁজের রূপকথার মধ্যে পরভৃত বসস্তসহচর 0008০০র বসস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডে আগমনের 
সংবাদ পাওয়া যাঁয়। 


-২৪ প্রকৃতি ৰ 

পাখীর এই আসা যাওয়া, এই যাহাবরত্ব তাহার প্রকৃতিগত কি না এবং কোনও নিগুঢ 
ইনদগিক কারণের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সঘন্ধ আছে কি ন| তাহা আলোচনাসাপেক্ষ। বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষের যাযাবর পাখীগুলি একই লঙ্গণাক্রাস্ত কি না. আর্থাৎ খতুবিশেষে তাহার! সকলেই 
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যায কি ন| তাহা দেখ! আবগ্তরক। যাঁহারা ভাল করিয়া দেখিয়াছেন 
তাহারা এদেশের যাযাবর বিহঙ্গগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিষা থাকেন ৷" কতকণ্তলা 
পাখী সম্পূর্ণ যাযাবর ; অর্থাৎ তাহার! ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিবা অন্তত্র শাবকোৎ্পাদন 


করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে Palaearctic শ্রেণীর অন্তর্গত 10 migrants 
রর হারার 


বা খাটি, ষাযাবব আখ্যা দিয়া থাকেন! , কৃতকগুসা পাখী সন্তানজনন খতুতে একেবারে 
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে না; হিমালষেব পার্বতাগ্রদেশে উড়িষা গিয়া গৃহস্থালী পাতিষা 
বসে। “ইহারাও উক্ত প্যালিঃ্নার্কটিক্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত, _সাধারণতঃ 100187876 বা. যাঁষাবর 
নামে পরিচিত। আরও কৃতকগুল! পাখী সাধারণতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রাম'মান ; 
তাহারা কোনও খতুতেই এদেশ পরিত্যাগ করিষ! অন্তত্র গৃহস্থালী পাতে ন| ইহাঁদিগকে 
আংশিক যাযাবর বা Partial migrant বলা হয়। | 

মোটামুটি পাখীদের এই তিন বিভাগ ধাড়াইযা গিষাছে। আমাদের দেশে খুব কম 
লৌকেরই জানা আছে যে পাখীর যাযাবর কতটা তাহার স্বভাবগত; "বাহার! এ সম্বন্ধে 
কিছু খবৰ রাখেন তাঁহারাও বোধ হয সম্যকরূপে অবগত নহেন যে কোন্‌ কোন্‌ পাখী 
কবে স্থান পরিত্যাগ করে অথবা বিদেশ হইতে এদেশে প্রবেশ করে। য়ুরোপে কিন্তু গত 
শত বর্ষেব মধো এ বিষয়ে বিস্তর আলোচন| হইযা গিয়াছে, এবং. তাহার ফলে কয়েকটা 
মূল তত্ব আবিষ্কত হইয়াছে । সেই দিক হইতে একটু আলোচনা করিলে আমাদের এই 
খ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশেব যাযাবব বিহঙ্গচবিত্র সম্বন্ধে বোধ করি অনেক বহন্ত অক্লায়াসে উদবাটিত 
হইতে পাবে । 

পর্যবেক্ষণের ফলে স্থিরীকৃত ভা দেশে প্রায় সব পাখীই 
ল্পবিস্তর যাঁধাবর। ইংলগ্ডে অনেক পাখী আছে যাহাদিগকে কেবল শীতকাঁলেই দেখিতে 
শাওযা যায়, আবার এমন অনেক পাখী আছে যাহার! গ্ৰীষ্ম খতুতেই সেখানে অবস্থান 
করে। এই ছুই শ্রেণীর পাখী যাষাবর’ত বটে; তত্তিন্ন আরও অনেক যাযাবর পাখী আছে 


৷ হারা বসন্তাগমে ইংলণ্ডের ভিতর দিয়! প্রধাণকালে কিছুকাল মাত্র তথায় অবস্থান করে; |. 


' ইহারা সুদূর দক্ষিণের শীতপ্রধান দেশ হইতে যাত্রা করিষ! উত্তরে হিমপ্রধান আইস-গ 
অথবা গ্রিণলণ্ড দ্বীপে সন্তানজননোন্দেশ্রেে উপস্থিত হয়, পথে *কিছু দিন মাত্র "ইংলণ্ডে 
য্ত্রাভঙ্গ করে । এই সকল অস্থাধী চলৎ বিহঙ্গকে ইংরাজ 81:05 দে ঢ৪5১৪5০ আখ্যা 
৷ চিয়া থাকেন ।. আবার কতকগুলা, পাখী আছে যাহাদের, আনাগোনা কোনও নৈসৰ্গিক 
নিধি দ্বারা নিষক্সিত,নহে ; হঠাৎ তাহাদের আবিৰ্ভাব হয়,--বাত্যাতাড়িত হইখা হয় ত সমুদ্ৰপার 
হইতে আঁসিযা সহসা দেখা দেয; ইহাদেব আনাগোনার কোনও বাঁধাধরা সময় নাই। 
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প্রকৃতি ২৫ 
এই সকল চঞ্চল ইতন্ততঃ সঞ্চরমান বিহঙ্গকে 77:38019: যাযাবর বলা হয়। ড় 
এই যাঁাবরত্ব পাখীর প্রকৃতিগত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে পাখীকে সার! বৎসর 
ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে দেখিতে পাওষ| যায়, সে সেই প্রদেশের অধিবাসী resident 
হইলেও, অনেক সময় নিজের জেল! ছাড়িয়া কিছুকাল ভন্তত্র যাপন করে; হয়ত সে সেই 
প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যায না, প্রদেশের এক অংশ হইতে অন্ত অংশে কালাতিপাত 
করিয়া কিছুদিন পরে প্রত্যাগমন করে; কখনও কখনও সেই প্রদেশ পরিত্যাগ করিষা 
প্রদেশাস্তরে .চলিয়া যায়_বন্গদেশ হইতে কোনও কোনও পাখী, বিহার অঞ্চলে অথবা 
উড়িয্যায প্রয়াণ করে, কিছুকাল পরে আবার বঙ্গদেশে ফিরিয| আঁদে। এই সকল পাখীকে 
সাধারণতঃ আংশিক যাযাবর বলা হয়; কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে তাহার “বাংলারুমাটি 
বাংলার জল, বাংলার হাওয়া, বাংলার ফল” পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বেশী দিন যাপন করিতে 
চাষ না, আবার বাংলা দেশে ফিরিয়া আসে, তখন তাহাদিগকে বাংলার অধিবাসী resident 
বলিব না কেন? 
আবার একই জাতির অন্তর্গত সকল পাখীই যে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তত্র চলিষা যায তাহা 
নহে; হয়ত কতকগুনা গেল, জনেকগুল! বহিয়া গেল । উড়িষার নিকটবর্তী মেদিনীপুর জেলা 
হইতে কতকগুলা! বুলবুল হয়ত বাংলা দেশ ছাড়িমা উড়িষ্যার ভিতর চলিয়৷ যায়, তথাধ কিছুদিন 
অবস্থান করিয়া আবার মেদিনীপুরে ফিরিরা আসে। কিন্তু চব্বিশ পরগণাঁর বুলবুল উড়িয্যাষ চলিয! 
যায না, হয়ত চব্রিশ পরগণার কাছাকাছি কোথাও কিছুদিন যাপন করিয়৷ পুনরাষ ফিরিয়া 
আসে। সুতরাং বুলবুলকে যাষাবর migratory বলিব কি স্থাযী অধিবাসী resident বলিব, 
তাহা সমন্তার বিষয় দীড়ায়। পূর্বোক্ত প্রথম ছুই শ্রেণীর যাষাবব পাখী বাতীত আর সকল পাখী 


সম্বন্ধেই এই সমদ্যা আসিযা পড়ে। ইংলণ্ডেও অধিবাসী resident কয়েকটি বিহঙ্গ সম্বন্ধে ৰ 


এই সমস্যা আসিরা পড়িয়াছে ; পক্ষিতব্ববিং বিচার করিতে বসিধাছেন Song Thrush ও 
58) Lar ইংলণ্ডেব চিরস্থায়ী অধিবাসী হইয়াও' কতটা! ষাষাবর ? এই যাযাবরত্ব অপেক্ষাকৃত 
সঙ্কীৰ্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ; ইংরাজ ইহাকে 10০91 বা স্থানীয় ষায|বরত্ব বলেন। 

এই যাযাবরত্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে বসিয়া! পণ্ডিতগণ কিছু গোলে পড়িযাছেন। 
পাখীরা কেন খতুবিশেবে স্থানাস্তরে গমন করিয়া কিছু দিন অবস্থান করে, কোন্‌ আদিম যুগে কি 


‘নিগূঢ় কারণ বশতঃ তাহার এই স্থান পরিবর্তনের অভ্যাস দী়াইযা গেল, তাহা লইয়া ডাক্তার 


ওয়ালাস্‌ প্রমুখ মনীষীগণ বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন--“আমার মনে হয় যে 
সম্ভবতঃ" অন্তান্ঠ বিষয়ের স্তান্ব এক্ষেত্রেও 'যৌগ্যতমের উদর্তন নীতি (Survival of the 
80591) সম্যক ফলবতী৭ মনে করা যাক যে কোনও বিশিষ্ট যাযাবর পাখীৰ মন্তানপ্রজনন 
কোনও বিশেষ স্থানে নিরাপদে সম্পন্ন হইতে পারে; ইহাই সাধারণ নিয়ম । “আরও মনে 
করা যাক যে বাকী বৎসরের অধিকাংশ সময তথায় যথেষ্ট'খাদ্ধদ্রব্য পাওয়া যায় না। সুতরাং 
যে সকল পাখী খতুবিশেষে এ প্রজননম্থান পরিত্যাগ না করে তাহায়| কষ্ট পাষ এবং পরিশেষে 


| 
\ 


২৬ শ্রন্কতি =" 


বিনষ্ট হয়) আধার যে স্থানে পাখীর খণভসামগ্রী প্রচুর পায়| যায় সে স্থানও যদি বথাকালে 
পরিত্যক্ত না হয়, তাহা হইলেও পাখী বিনষ্ট হইবে। এখন, অনুমান করা যাক যে কোনও 
এক সুদুর অতীত যুগে আজিকার কোনও রিহঙ্গের পূৰ্ব্বপুর্লষেব' পক্ষে এমন এক স্থান ছিল 
._ যেখানে প্রচুর খাদ্ধসামগ্ৰীও পাওয়| যাইত, অথচ যাহা সন্তান প্রজননের অনুকূল! কিন্তু ভূপৃষ্ঠের 
নৈসৰ্গিক পরিবর্তনের এবং জলহাওযা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ছুই ব্যাপার একত্র সঙ্ঘটিত 
হওয়া সম্ভবপর হইল না, অর্থাৎ সম্তানজননেব স্থান হইল এক দেশে এবং উপযুক্ত আহাৰ্ধ্যপ্ৰাপ্তির 
- সগ্তাবন| হইল আব একদেশে ;--এমন অবস্থায় আমর! সহজে বুঝিতে পারি কেমন'.কবিষা যথা 
খতৃতে ষাষাবরন্বের হচনা এবং আংশিক যাযানরত্ব পরিশেষে বংশানুক্ৰমিক অভ্যাসে দাঁড়াইয়া 
গিষা,আমরা যাহাকে সহজসংস্কার বলি তাহাতেই দৃঢ়মূল হইয়া গেল।” অধ্যাপক নিউটনের 
কাছে পাখীব যাষাবরত্ব বিপুল রহস্তময । তিনি বলেন,_সমগ্র জীবজগতে এইটাই. জটিলতম 
রুহন্ত, প্রাচীনতম যুগ হইতে এখন পর্যাস্ত কোনও বর্ধব বা কবি বা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক 
ইহার মর্ম্মকথা ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই । ফি ক্লার্ক (2515 01911:6) পাখীর যাযাবরত্ব 
সন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিযাঁছেন। কেন পাখী যাযাবর হইল এই, প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
আর একটি প্রশ্ন করিষা বলিযাছেন,--নিদাঘে যে সকল বিহঙ্গ হিসপ্রধান মেরপ্রদেশের 
বিজনতার মধ্যে সম্তানোৎপাদন কবে শীত খতুতে সেই স্থান বরফে আচ্ছন্ন হইলে, সেই বিশাল 
তুষ/রমকতে তাহার! খাস্থস্মমগ্রী পাইবে কোথাঁষ? আবাব যে সকল পাখী নিদাঘে ইংলণ্ডে 
" অবস্থান করে তাহার! ষষ্টি শীতকালে সেখানে থাক্বার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদের 
| দশ| কি হইবে? মিঃ ক্রার্কের এই প্রশ্নে সম্ভার কোনও সমাধান হইল না, বাপারটা 


আগাগোড়া রহগ্তমষ রহিযা গেল,--ডাক্তাব ওষালামের কল্পিত কার্যাকাবণ সম্বন্ধের একটা 


নৃতন কল্পিত উদাহরণ প1ওযা গেল মাত্র । | 

অতএব, দেখা যাইতেছে যে পণ্ডিতগণেব মতে পাখীর যাষাবরত্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে 
হইলে ক্ষন্নিবৃত্তির আকাক্ষার ও বংশরক্ষা প্রবৃত্তির উত্তেজনার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে 
হুইবে। যে পাখী শঙ্কশ্যামগ উর্বর ভূমিতে অথবা নদীতে অথব| কিসপযশোভিত সরোবরে 
প্রচুব খাগ্ঘমামগ্রী পায় সে যে উত্তর হিমালঘ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে কিছুকাল অতিবাহিত 
করে তাঁহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে এ বংশরক্ষা প্রবৃত্তিব তাড়না এখানে তাহাকে 


লইযা যায় এই সিন্ধান্তে উপনীত হওষ| ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। শীতপ্রধান ইংলণ্ডেব, 


কোনও কোনও পাখী হিমঞ্চতুর আগমনে এমন দেশে উড়িষা যাষ যেখানে কয়েক সপ্তাহ সুর্যোর 
উত্তাপ কিছু. বেশী পাওয়া যায , আবার ইংলণ্ডে যখন বসস্তখতু দেখে দেষ তখন তাহারা .ইংলণ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করে। হধ'ত .এস্থলে ক্ষুত্নিৰৃত্তিতাড়নার বশবর্তী হইযা লে এইয়প দেশবিদেশে 
খতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত করে। পূৰ্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে গ্রীশ্লখতুর অবসানে 
শীতকালে মানকক্ষর অন্তরালে কোনও গোপন স্থানে হীম খতুর অবসান পর্যন্ত কোনও কোনও 
পাখী লুকাইষা অতিবাহিত কৰে। বিহঙ্গ সম্পৰ্কে এই hibernation থিওরি আজকাল 


প্রকৃতি . ২৭ 
বিদ্ৎসমাজে একেবারে অগ্রাহ হইযাছে। এখন পবিষ্কার জানা গিষাছে যে দেশের মধ্যে 
কোথাও আত্মগোপন করিযা কোনও পাখী সমগ্র শীতকালটা কাটাইয়া দয না। কিছুকালেৰ 
জন্য যে সকল পাখী অন্তহিত্‌ হইযাঁছিল তাহাবা অন্তত্রগ্রধাণ করিয়াছিল; তাহাদেব* যাষাবব 
প্রকৃতি এখন সুধী সমাজে স্বীকৃত। 

এই যাঁযাবরত্ব সমন্ধে কয়েকটা বিষয বিশেষভাবে রা 

১। একটা বড় মহাদেশের কোনও বিশিষ্ট শ্রেণীর পাখী দলবদ্ধ হইঘা কোনও বিশেষ 
খতুতে সনম্তানজনন স্থান পরিত্যাগ করিয়! চলিয়| যায। 

২। ভূপৃষ্ঠের যতখানি স্থান তহাদেব যাষাবরত্বের পরিধি, অর্থাৎ যাহাব বাহিরে তাহারা 
যাওয়া আসা করে না, সেই পবিধির মধ্যে অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে তাহাবা সন্তান প্রসব 
করে। - ® 

৩।' শীতকালে তাহাব| সেই হিমঞ্রধান সন্ধান স্থান হইতে সনি আনে এবং উষ্ণতর 

জলবায়ুর দেশে, অর্থাৎ পূর্ব বাসস্থানে কালযাপন করে। মেঘদুতের পাঠিকপাঠিকারা জানেন যে 
বিনকিসলর-পাখেষবান রাজ বর্ষাগমে হিমালযের ক্রৌঞ্চরন্ধেব মধ দিয়া মনদসরোবরে প্রয়াণ 
করিতেছে। শীতাগমে আমাদের দেশের হদতড়াগে আবার তাহাব দেখা পাওয়া যায, 
ইহা যে শুধু খতুসংহাবেব কবির বর্ণনাতে পাই তাহা নহে? তাহা হইলে মোটামুটি দড়াইল 
এই যে ত্য জল হাওযাব স্থান হইতে পাখীর| উত্তরাভিমুখে সবিষা যায এক খতুতে; আবার 
সেই তথ্য জলহাওষার দেশে তাহারা ফিরিয়া আসে আর এক খতুতে। এবারডিন্‌ বিশ্ববিদ্ধা 
লযের ভাক্তার টম্সন্‌ লিখিযাছেন"Birds breed in the colder area of their 
migratory range. Part of the reason is, no doubt, that the breeding 
birds and the nestlings are apt to suffer from the heat of the sun. Thus 
the general movement in autumn is southwards or south-eastwards, or 
first westwards and then southwards. The spring movement 'is on the 
whole northwards, with curves to the east and west” 

(৪) প্রতি খতুতে একই সঃযে এই পরিধির মধ্যে উত্তরে দক্ষিণে যাওয়া আসাঁ হইয়া থাকে। 
জীবতত্ববিৎ বলেন যে খতুবিশেষে সম্তানজননের প্রাক্কালে জাববিশেষের স্নায়ুমণ্ডলে শিরায়। _ 
উপশিরাষ এক অননুভূতপূৰ্ব্ব চাঞ্চল্য ও উত্তেজ্জন| আসে ১ সেই অভ্যন্তবস্থ স্বায়ুতিল্লোলের সঙ্গে 

“ৰহিঃপ্রক্ৃতির আকাশতরঙ্গে ও বাবুহিলৌলে কি এক নূতন স্পন্দন ও চাঞ্চম্য উপস্থিত হয, তখন | 
সেই জীব স্থির' হুয়া থাকিতে পারে না, এমন জাগায় গিরা পড়ে যেখানকার প্রাকৃতিক 
আবেষ্টনী' তাহার সম্তানজননেব অনুকূল কর্কট (Landcrab), কচ্ছপ (5:06) ও কোনও 
কোনও মন্তেব (Eel, “Salmon etc.) খতৃবিশেষে গতিবিধি লক্ষ্য করিব্‌ জীব্তত্ববিৎ এই. - 
সিদ্ধন্তপোযক অনেক কথা রলিয়াছেন। প্রজননক্ষম মথন্তে এই চাঞ্চদ্য যখন প্রথম লক্ষিত 
হয় তখন সে পু্করিণী পরিত্যাগ কবিষ| নদীতে আসিতে" চেষ্টা করে এবং নদী হইতে সমুদ্রে 


| 


২৮ | “প্রকৃতি 
গিযা পড়ে; সাগরতরগ্গে গ| ঢালিষ| দিষ| ঈন্‌ 02) হতকষণ না তাহার ডিম ছাঁড়িবার উপযুক্ত 
স্থানে পৌঁছায় ততক্ষণ ভাসিয| যায়। - 

(৫) এখন পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অনেকটা স্থির বলিষা মনে হইতেছে যে পাখীর এই যাযু[ব্রু- 


প্রবৃত্তি তাঁহার সহজাত সংস্কার ; এবং দেই সংস্কারের বব ৬১% করিবার সামর্থ্য সে = 


পুরুষামুক্রমে করিষাছে। 

খতুবিশেষে যাযাবর পাখীর দল বাধিয়া এই আনাগোনা; এই 2255 . niovement 
আলেচন।, করিতে হইলে বিশাল মহাদেশের পটভুগিকায় চিত্রটকে প্রতিফলিত করিতে হয। 
ঘুরোপের যাযাবর পাখী গ্রীষ্মকালে উত্তর এবং- মধ্য মুরৌঁপে অবস্থান করিষ| বিশাল' সাহারা 
মরুভূমি অতিক্রম করতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় শীত খু যাপন কবে। শ্রীতাপগমে আবার 
তাহারা আফ্ৰিকা পরিত্যাগ করিষ| সুদূব উত্তব বা ম্ধা যুরোপে গ্ৰীষ্মকাল অতিবাহিত করে। 
সাহার! মক্ষভূমি যেন ইহাদের উত্তর ও দক্ষিণ আবাস স্থান বিভাগ কবি দিতেছে? এসিব| 
মহাদেশে যে সকল পাখী 'সাইবিরিয়ায় নীড় রচন1: কবৰিষ| গৃহস্থালী করে তাহারা সকলেই শীতের 
আগমনে হিমালয় অতিক্রম করিয়া উষ্ণতর প্রদেশে হিম খতু অতিবাহিত করে।- কতকগুলি 
ভারতবর্ষে,” কেহ বা মগষ উপদ্বীপের উপর দিয়া অষ্ট্রেলেসিষা! দীপপুঞ্জে; কেহ . বা সিংহল দ্বীপে 
ছড়াইযা পড়ে। যাহারা হিমাঁলষের উপর দিয়া সোজা দক্ষিণপথে ধাবমান হয তাহাদের 
যাযাবরত্বের দক্ষিণ সীমারেখ! এই সিংহল দ্বীপ ; যাহাব! একটু দক্ষিণ পূৰ্ব্বে অনুকুল জলবায়ুর 
সন্ধান করে তাহারা এ অষ্ট্ৰেলেসিয়| দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত গিষা ঠেকে.) যাহারা দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে 
. আরব্য-সাঁগরের রেখ! ধরিষ| ধাবিত হয় তাহারা আফ্রিকার -পুর্ববাংশে শীতের উপনিবেশ স্থাপন 
করে। যুরোপীয় পাখীদের পক্ষে সাহারা যেমন শীতশ্রীষ্ম নিরাস- বিভাগ করিষ| থাকে, 
88588555525 দীতগ্রীম্মের আবাসস্থান 
- বিভক্ত করিষ! দেয় । 

যে সকল পাখী হিমালয়ের অপর পার হইতে ভারতবর্য অভি করিয়া সিংহলে শীতকাল 
যাপন করে তাহার! বড় বড়; আ্রোতম্বতীরেখ। বা বঙ্গোপসাগরের তীররেখ! ধরিয়া উড়িয়া 
' আসে এই ধারণাই ব্ধিৎসমাঞ্জে বদ্ধমূল । হিউম, ব্লান্‌ফোৰ্ড, ওটস্‌, ডেভিডসন্‌, হজসন্‌, টিকেল, বাই 


প্রভৃতি পক্ষিতবজ্ঞ ভারতের পূৰ্বভাগের এবং বিডল্ফ, স্কালি প্রভৃতি লেখকেরা 'উত্তরপশ্চিম - 


ভারতের - নদীমার্গরেখা ' সম্বন্ধে অনুকুল মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সমপ্রতি এ বিষয়ে ঘোর 
সন্দেহ উপস্থিত হুইয়াছে। যদি নদীরেখ! ধরিয়া বৎসরের কোনও খতুতে পাঁখীদের এই 
- mass movemment, এই দলবদ্ধ হইয়া চলাফেরা কর! নৈসৰ্গিক সত্য হয, তাহা হইলে শিকারী 
অথবা কোনও না কোনও বিহঙ্গতবভিজ্ঞান্ব কোথাও তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্ত 
আজ পর্য্যন্ত হিমাচলনিঃস্থত কোন-বড় নদীর রেখা! ধরিয়া কেহ যাযাবর হংস বা অন্ত. কোনও 
'পাখীকে কিছুদূর পর্য্যন্ত, অন্ততঃ বিশ পঞ্চাশ মাইল উড়িয়া যাইতে দেখিযাছেন কি? ঝিলম্‌ 
(105925) নী উপরে যাযাবরঁ হাস দেখ। যাব বটে, বিন্ধ সেখানকার নৈলগিক ‘ব্যবস্থা 


৯ 


ট /. 


“) 


প্রকৃতি ২৯ 
তাহার পক্ষে যেরূপ অনুকূল; অন্ত কোনও নদীর'সম্বন্ধে সেরূপ বলা খাটে না। মিঃ ডোস্তাল্ড 
(0. H. 7০799 ) তাঁহার, নিজের বাক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে এই নদীরেখামার্গ স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি আরও বলেন যে য়ুরোপের পণ্ডিতমহলে একটা ধাবণ| 
আছে এই যে যাযাবর পাখী সমুদ্র হইতে ৩০০০ ফুট উর্দ্ধে বড় জোর উঠিঘ! উড়িতে পারে; 
তাহার বেশী উচ্চে উঠিলে সে কাঁতির হইযা পড়ে। তিনি বলেন-_-হিমালয়ের উপর দিয়া এসিযাঁব 
যাঁধাবর পাঁখীর খতুবিশেষে যাতাধাত সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা. থাকিলে রুরোপীয পক্ষিতৰ- 
বিৎগণ ‘এরূপ মন্তব্য জনসমাঁজে প্রচারিত করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহারা যে সকল 


“যুরোগীয পাঁখীকে সাগর অতিক্রম করিয়া দূর দেশে যাইতে দেখিযাছেন, উহাব| ১৫০০1২০০০ 


মিটার উর্দ্ধে উঠিপ্না উড়িতে পারিষাঁছে ; কেহই ৩০০০ মিটাবের উদ্ধে উঠে নাই ।. 

পাখীর এই যাধাঁবরত্ব আগাগোড়া রহন্তমষ। কেন যায, এই রহস্তোদবাটনের *চেষ্টাব 
মধ্যে আর একটা বিশ্মঘকর রম্ত আমাদিগকে অভিহৃত করে। কেমন করিয়া যায়, কোন 
নিগৃঢ় শক্তি দ্বারা চালিত হইধা সে বিশাল গিরিসাগরের উপর দিয়া- বোম পথে কোন্‌ . 
দু্লক্ষ্য বর্ম অনুসরণ করে? দক্ষিণে যাইবার সময় সহঅ্র যোজন অতিক্রম করিধা যে পথ 
ধরিয়া গস্তব্যস্থানে পুছিল, কেমন করিষা আবার কষেক মাম পরে সেই পথ ধবিষ! উত্তব 
মুখে অভিধান করিয়া ষথাকালে যথাস্থানে উপস্থিত হুয। কি করিষ! সে পথ চিনিতে 


পারে? পথে কি কোনও: তাহার স্মারক চিহ্ন থাকে ? বিশাল সাগরামুধিব উপর স্মারক 


চিহ্ন থাকিবার স্থান কোথাষ?- হিমাচলের ক্ৰৌঞ্চরন্ধ যাযাবর হংসকে আনাগোনার .সময 
কে নির্দেশ করিয়| দেয়? এ বৎসর এই খতুতে এই পাখী যে পণ দিয়া সহত্র যোজন অতিক্রম 


,কবিল পুনরাষ পর বৎসর সেই পাখী সেই খতুতেই সেই পথ কেমন করিষ! চিনিয়া.লয। 


ইংরাজ জাহাঁজে- করিয়া কতকগুল! যাযাবর পাঁখীকে তাহাদের অন্তরীক্ষ পথরেথ| হইতে 
ছুই তিন শত মাইল বিপথে লইব। গিয়া জাহাজ হইতে সেগুলাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে; 
একটু এদিক ওদিক রিয়া কযেক শত, ফুট উচ্চে উঠির! তাহারা যে পথ ধরিল, জালাজ হইতে 


-ইংরাজ দেখিলেন যে অল্প কাল মধ্যে তাহারা তাঁহাদের অন্রান্ত অন্তৰীক্ষ পথ ধরিয়| ফেলিবে। 


বন্গত্যা এই রকম কয়েকট! পাখী ১০০০।১২০০ মাইল পথ অতিক্ৰম করিষ| ঠিক গন্তবা 
স্থানে উপস্থিত হইযাছে। এ রূহপ্ত ত মন্দ নঘ? নিশীথের অন্ধকারে মহাম্বুধির উপরে তাঁহার 


 ২অবিরামগতি, অথচ সে পথভ্রষ্ট হয না! বাবর পাখী সাধারাত: রাতেই শয়ন কারি 
থাকে । দর্শনেন্দ্িয় তাহাঁদিগকে-কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? - 


এখন পরাস্ত কেহ এ সম্বন্ধে স্থির উপনীত হইতে পারেন নাই।' রতি 
প্রথর; কোনও কোনও ,যৌজনঘৃষ্টি আখ্যাষ -বিশেষিত কর! হয়। দিনের বেলা 
অন্তরীক্ষ হইতে 'তাহীরা কতকগুল] চিহ্ন পৃষ্ঠে "অথবা সাঁগ্থরবক্ষে স্থির করিধা রাখিতে 
পারে,_গিরিশরেণী,  নুদী, অধিত্যকা, সমুদ্রতীর, দীপপুঞ্জ । কিন্তু পাখীয়া: ষধন অধিকাংশই 


মন রাত্রি ধরিধা প্রয্নাথ কবে, দিরাভাগের অধিকাংশ তুপৃষ্ঠে কোথাওঁ স্তৱক হর. করিছ 
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'_ আহাবাদিব ব্যবস্থা করে, তখন গিবি, নদী, সাগবতীর, দ্বীপমালা লক্ষ্য করিবার সম্ভাবনা 
' কোখায় তাই পণ্ডিতগণ অনুমান কৰিতে বাধ্য হইয়াছেন যে পাখীর, বোধ হয়, সাধারণ 

পচি ইন্দ্রিয় ব্যতীত আর একট।' ইন্ড্রিব আছে যদ্বারা তাঁহার পক্ষে এই পথনিণয ব্যাপার 

সুচারুরপে সম্পন্ন হইঘা থাকে । কিন্তু এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা ঘাব! কেনিও যষ্টেজ্দিষের সন্ধান 

পাওয়া যায নাই। কেহ কেহ বলেন যে ইহা পাখীর পুরুষপরম্পরাগত - অভিজ্ঞতার ফল। 


_ লামীর্ক (59181) শিষ্যদের এই মন্তব্য কিন্তু বিশেষ বিচারসাপেক্ষ। প্রথমতঃ একটা, 


পাখীর অভিজ্ঞতার ফল সন্তানে কতটুকু সংক্রমিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু বলা 
যাষ ন|। আবার ঝাত্রিব অন্ধকারে পথহীন সীমাহীন সমুদ্রের উপরে অতি উচ্চে আকাশ- 
মার্গে উড়িতে উড়িতে সে যে কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিল তাহাঁও বলা কঠিন। সুতরাং 
অভিন্যযক্তিবাদের দিক হইতে এ রহস্তসমাধানের চেষ্টা এখনও বিশেষ ফলবতী হইতেছে 
না। কেহ কেহ বলেন,_-লামার্কের কথা না হয নাই ধরিলাম। পাখীর! নিজেদের একটা 
সামাজিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে একথা! বলিলে ক্ষতি কি? যে সকল পাখী কয়েক 
বৎসর প্রবীণ নেতৃস্থানীয় বিহঙ্গের ভম্থুসরণ করিয়া! পাড়ি দিষাছে, কালক্ৰমে তাহারাই নেতৃত্ব 
করিবে ইহা বিচিত্র কি? কিন্তু এটুকু মানিষা লইলেও প্রশ্নের সহ্ত্তর পাওয়া গেল না। 
প্রথম প্রত্াণকারীর! পারদর্দিত৷ কেমন করিয়া লাভ করিস? বুয়োপেৰ উত্তঝাংশে আীয্মাবস|নে 
শাব্কগণ প্রায়ই আগে দক্ষিণদিকে প্রয়াণ কবে, তখনও . তাহাদের জনকজননীর। হষত 
সেখানে গৃহস্থালী চালাইতেছে। ০০০০০ জাতী পাখীর ব্যাপাব আরও বিশ্মকর। 
পরের বাসায ডিম পাড়িধা যখাকালে পবভৃত ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে, কয়েক সপ্তাহ পবে 
অন্তের বাসায় ডিম হইতে ফুটিয়া শাবক বাহিব হইল, জনকজননীব সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ 
কোনও পরিচয় রহিল ন|; পতত্র উনগত হইবার অনেক পৰে সে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিযা 
সাহারা মরুভূমির উপর দিয়া আফ্রিকার অন্তর্বভ্ী তাহার শীতাবাসে উপস্থিত হয়। কেহ 
তাহাকে পথ দেখাইযা দেষ নাই, এই প্রথম সে ইংলণ্ড পরিত্যাগ কৃরিতেছে, তবে কেমন 
করিষ! এই ব্যাপারটি সংঘটিত ইইল। কাজেই আমাদিগকে একটা থিওরিব আশ্রষ লইতে 
হইয়াছে যে গতিনিরপণশক্তি ইহার প্রকৃতিগত । এই শক্তি দ্বার চালিত হইয! পাখী যে 
ঠিক সোজা! একটা পথ অবলম্বন কবিঘা বরাবর .উড়িতে থাকে এমন কথা বলা শক্ত। 
জলবায়ু আঁবহাঁওযার দরুণই হউক অৎবা খাদোর স্বল্পতা বা প্রাচুৰ্য্য বশতঃই হউক তাহাকে 


মাঝে মাঝে তাহার সরল গতিরেখাঁর দক্ষিণে বা বামে ইতস্ততঃ ভ্ৰাম্যমান -হইতে হয; কিন্ত 


যথাকালে ঠিক সে আবার তাহার গতিরেখার সুত্ৰ ধরিষা ফেলে। OO 
এখন ভারতবর্ষেব কতকগুলা খাটি যাযাবর পাখীর নাম করিলে গাঠক পাঠিকা বুঝিতে পারি- 
বেন আমাদেৰ পৰিচিত কত বিহঙ্গ খতুবিশেষে এদেশ ছাড়িষ! চলিষা ষায়। ' প্রথমটা আমরা 
বুঝিতে পারি ন! যে তাহাব| যাযাবর, এই চলিষা যাওয়াটা, তাহাদের প্রকৃতিগত ম্অভা।স 
এবং বংশরক্ষার প্রধান উপাধ। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয প্রবন্ধস্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল। 
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অবসাদ 
জীপ্ৰফুৱকুমার দাসগুপ্ত 


বিজ্ঞানের যোলআন| বইই চলে আস্চে বিদেশী ভাষার ভেতর দিয়ে। বিজ্ঞানের 
দিক দিয়ে ভাষা আমাদের কাছ থেকে ঠিক ন্যায্য ব্যবহার পেয়ে আসে নি, তাই বিজ্ঞানের 
কথাগুলো কেমন যেন নীরন, শু । আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সব জান্তে পেরেচেন 
বিজ্ঞানকে প্রচার করতে হ’লে ভাষার জালে বুনে তুল্তে হবে আগে, নইলে গুটিকষেক 
ছাড়া সাধাবণ প্রচার এর সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্থধিগণের জাগ্রত চেষ্টা ফলবতী হ’ক, ভাষার 
এ দ্রিক্টা প্রাণ প্যে সজীব হয়ে উঠুক--নিত্য নৃতন আশার আলো! পেয়ে। 

প্রত্যেক জীবজন্তকেই একটা আবেষ্টনের ভেতর থেকে তার ভাঙ্গা-গড়া কাজ সব করে 
আস্তে হয। এব কোন ক্রুটি বা ব্যতিক্রম হবার যো নেই। অতি বড থেকে অতি ছোঁট 
পর্য্যন্ত সবাই এ নিয়ম পালন করে আস্চে--সেই ‘জীব-জন্মের প্রথম সুচনা? থেকে । দিন 
দিন "মানুষের বুদ্ধির জোর যতই বাড়,ক না কেন চিররহস্তমধী প্রকৃতির বাধা নিষম অভঙ্গ 
অটুট থাক্‌বেই ৷ নিয়মের বাইরে চল্লেই তাকে সাজা পেতে হ’বে-- হাজার রকমে। ছুটে 
চলাই হচ্চে এ পৃথিবীর কাঁজ, শুয়ে বসে ভেবে নেবার এখানে ঠাই নেই। . আর প্রকৃত 
জীবনই “কতকগুলো কার্য তৎপরতার সমষ্টি, এদের লয়ই জীবের অবসান। সুতরাং বাঁচতে 


' হ'লে, আসপাশের চারদিক্কার অবস্থার সঙ্গে ধাক| খেষে হুইযে না পড়ে শুধু শক্তি অর্জন 


করে সমানে এগিয়ে চল্তে হাবে। নইলে ‘পড়ে থাকা পিছে, বেঁচে থাকা মিছে" । তাই 
দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে বাঁচতে হ’লে পরিপূর্ণ শক্তিশালী হ'ষেই বেঁচে থাকা! উচিত। সম্পূর্ণ 
সজীবত| ও পরিপূর্ণ শক্তির অধিকামী হয সেই ষে সব দিক থেকে প্র্রন্কৃতির নিষমাঁবলী 
পালন করে আন্চে। প্রক্ৃতিরাণী যে নিষমের সুব গেথে এত্যেক জীক:ক ধরাতে পাঠিষেছেন 
সেই সুরে সুব মিলিয়ে তাঁকে চলে আস্তে হ’বে; ধাপে ধাঁপে, জীবনের সাবা পথ ধরে | 
সুর থেকে নেবে পড়লেই তাকে পাঁত্তাঁড়ি তুল্তে হ'বে, ছন্দ হারিয়ে ফেললে এখানকার 
বাস উঠল বলে জান্তে হ'বে। বেসুরো একগুষেমী রকমের কোন কিছু বেশী দিন চলে 
আস্তে পারে না, চলবার পথে বাধা পেতে হয তাঁকে অনেক । এতে আর পৃথিবীর ম,নুষের 
গড়া নিষম নয় যে ফন্দী ফিকিরে ত্রাণ পাঁওষা হযতো ব যেতেও. পারে। পৃথিবীর ইট্‌ 
পাটুকেল থেকে. মাসুম পর্য্যন্ত, আকাশের তাঁবা থেকে সমুদ্রের ঢেউ নদীর জোষার ভাটা 
সবই-নিযমে বাধা | , | 5 

কলকজ্জা, যন্ত্রপাতির মত ক্রমাগত একই গতিতে.কাজ করে চলবারুমত অন্তুত ক্ষমতা 
কোন জীবেরই নেই-_তা সে যত শক্তিশালীই হ’ক না কেন। চল্লিশ মাইল যেতে আশি মণ 


৩২ টি প্রকৃতি 
কয়ল| খরচ হ’য়েছে, মাইল পিছু হ'নণ করে কয়লা পুড়চে দেখাঁ গেল। ঠিক্‌ এরকম ধার| 
কোন একটা বাঁধাবীধি নিয়ম জীবদেহে নেই। আমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেচি. কাজ 
করবার মুখে যে পরিমাণ এক্তি নিয়োগ করি, যতটা সজীব্তা আমাদের ভেতর তখন থাকে, 
শেষ করবার মুখে বা তার আগেই টের পাই শক্তির পরিমাণ বেশ কমে এসেচে। আদি 
থেকে অন্ত পর্য্যন্ত একটাঁনা শক্তি থাকে না। কাজের ভেতর দিষে যতই এক পা এক পা 
করে এগিয়ে চলেছি, শক্তি ততই একটু একটু করে ব্যয় হয়ে আস্চে। ভেতরকার শক্তি 
খরচ হয়েই বাইরে দেখা দেখ কাজের গ্রপ ধরে। পিরীর ক্ষমতা কতখানি তা "প্রকাশ পেল 
তখনই, যখন সকলে দেখতে পেলে ছবিব ভেতর কত বংএর জড়াজড়ি, মেশামেশি, কি 
চমৎকার সমাবেশ! লোকের শক্তি কতথানি তা আমর! মাপি সে কতখানি কাজ করেচে তা 
দেখে। কাজের ভেতর দিযে চল্তে চল্তে প্রায় মাঝামাঝি বা তার আগ থেকেই কাজ করবার 
ক্ষমতা বেশ খানিকট। বেড়ে ষাষ--ফন্নপাতিব সাহাযো তা দেখা গেছে কাজের ধৰ্ম্ম ও 
শক্তির ধৰ্ম্ম এখানে মিশে এক ছন্দ তৈরী হ’য়েচে। শক্তি-কাঁজের সনে বি'শিষ্টরূপে পরিচিত 
»'যেচে, তাই অল্প শ্রমে অনেক খানি কাজ আধত্ত করতে পাঁরে। . কিন্তু এ অবস্থা বেশী 
"ক্ষণ থাকে না, অল্প পরেই সুর বেস্থরো! হয়ে দাড়ায়, তাল কেটে পড়ে, শক্তির মাত্রা হাঁস হয়ে 
শেষে নিঃশেষ হয়ে যায়, অবসাদ আসে । আমদের এ অবস্থায় কতকগুলো লক্ষণ প্রকাশ 
পায় বাইরে-_সুখে, চোখে, শরীরে ; আর তাই থেকে আমর। জান্তে পারি পাশের মানুষ 
ক্লান্ত অবদাদন্রন্ত। আমরা শক্তি পাই দৈনিক আহার পেকে, ঠিক্‌ যেমনি করে বিবি 
ছুটে চলবার বিরাট শক্তি যৌগাঁষ--কয়লা ও জল। 

পরীক্ষা এসে পড়েচে। রাত জেগে পড়া চল্‌চে,_ঘণ্টার পর ঘণ্টা বইএ ডুবে । চোঁখ- 


জ্বালা, মাথার দপদ্রপানি, পায়ে ঠাও| বোধ, কাণ ভে! ভে, সমস্ত উপসর্গ এসে হাজির হ'ল।. 


ছাপা অক্ষর গুলো! যেন সারা বইমষ ঘুরে বেড়াচ্ছে । যে কথাট। দশ মিনিটে বুঝেচি এক ঘণ্টায়ও 
বুঝে উঠতে পারচি না। এ আর কিছু নয়, ভেতরে একটা সাড়া পরে গেছে, তারা সব আর 
খীটুতে নারাজ,__উপযুক্ত বিশ্রাম চায়। ট্রেন্‌ এসে পৌছবার আঁগেথেকেই ষ্টেশনের লোকদের 
সতর্ক করে দ্ওয়! হয়--পাখ| নেড়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে, নিশান তুলে। ঠিক্‌ এম্নি কতকগুলো 
লক্ষণ জীবদেহে ফুটে উঠে জানিয়ে দিতে থাকে, এর বেশী খাটুলে দেহ বিকল হয়ে পড়বে। 
এসব লক্ষণ জান্তে পেরেও যে কাজ করা বন্ধ করে না, ক্লান্ত দেহকে টেনে হি'চড়ে নিয়ে 
চলে কাজের ভেতর দিয়ে, অবসাদের চরম অবস্থায় এসে শেষে ঠেকে । কলকজার মত 
কাজ করবার শক্তি তখনকার মত কিছু পেল বটে, কিন্তু ঠক'ল সেঞ্জনেক | হিসেব করলে দেখা 
যাবে, তার যা লাভ দাড়াল, লোকসান হ’য়েচে তার হুনে| বা তারও বেশী | ছ' এক দিন 
এম্‌নি ভাবে ‘বেশী থাটার দ্বশ, প্রকৃতি-বিক্লুদ্ধাচরণের জন্ত তাকে শীগ্‌গীরই উপযুক্ত শাস্তি 
পেতে হয, যার জন্য তাব শরীর ও মন ক্রমশঃ শিথিল ও দুর্কল হয়ে পড়ে। মানসিক শক্তির 
প্রথরত! নষ্ট হযে যায। আগের, মত সজীবত| তাঁর ভেতর আর দেখা যায় না। সুখে 
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প্রতি ৩০ 
চোখে বিরক্তির ছাপ সব ‘সময়েই ফুটে, রষেচে। বিশ্রাম পেলেও পূর্ণ সজীবত| ফিরে 
পায় না। আগের জীবনে যা এক ঘণ্টায় সম্ভব হয়েচে, এখন সেটা এ সময়ের মধ্যে অসম্ভব 

বলে ঠেকে | সময়নাশ, শক্তিব্যয়, কিন্তু ঠিক মত কাজ হচ্ছে ন|। সব দিক্‌ দিয়েই 
রা সভ্যতার আলো যত বেশী ছড়িযে পড়চে, তত বেশী আমরা জানতে পাঁরচি, 
জাতির উন্নতি, 'সমাঁজের উন্নতি, বিজ্ঞান শিল্পকলা সবাঁব উন্নতিই ষ্টাড়িষে মানুষের ক্ষমতা বা 
শক্তির উপর। অল্প খেটে কি করে বেশী কাজ পাওষা যায, তাঁআমরা আজকাল কলকজার 
ভেতর দিষেই দেখতে পাঁচ্ছি। লোহার হাতল ঘুরিয়ে মানুষ বসে বা দাঁড়িয়ে রইল, চোখের 
নিমেষে কাগজ তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল, কাঁপড় ভাঁজ হযে এসে পড়'ল, গালা লোহা ছচে পড়ে 
হাজার আকার ধারণ করলে । 

মনের সঙ্গে শরীরের ‘আলো ছাষ|’ সমন্ধ । একের ছায়া অন্তের উপব সব সম্ষই পড়চে। 
এরকম আযোজন আছে বলেই টের পাই বাইর থেকে মানুষের ভেতরকার আভাস। 

টিসো (07559) বলেন-_ধাঁর! ভাবেন খুব বেশী, তাঁদের হজমশক্তি তেমূনি কমে আসে, 
হৃদ্যন্তেব স্বাভাবিক কাজও বাঁধ! পেতে থাকে । ডাঁকঘরের এক কর্মচারী প্রফেসর মুসোকে বলে, 
সকালে দৈনিক কাজ করবার মুখে একটা চিঠি পনর গ্রাম কি সাড়ে পনর গ্রাম হাতে নিষেই তা 
বুঝতে পারে, কিন্ত বিকেলের দিকে পনর আর সাড়ে পনর গ্রামের'তফাৎ বুঝ তে পারে না;-- 
এ ব্যাপার থেকেই আমরা! বুঝতে পাঁরচি অবসাদ কি করে আমাদের বিচারশক্তির হাঁস করে 
দেষ। যাঁরা অনেক বছর মাষ্টারী করে আস্চেন তারা নিশ্চষই লক্ষ্য করে থাঁক্‌বেন স্থূল বসবার 
প্রথম ঘণ্টা ছুই তিন ছেলেদের যেমন মনোযোগ থাকে ছুটির ঘণ্টা বাজবাঁর দিকে তেমনটি আর 
থাকে না। কেউ হাই তুলতে সুরু করেছে, কেউ বা বিমুচ্ছে, আর ষাঁরা শুন্চে তার| তেমন 
বুঝতে পাচ্ছে না। গড়তে ছিলে এমনি সব তুল পড়ে আর লিখতে দিলে আম্মি লব যাদ দিতে 
থাকে যা দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়। 

অবসাদ ছু'রকণ,_শাঁরীরিক ও মানসিক। মনে মনে অঙ্ক কষাতে হয মানসিক ক্লান্তি; 
ব্যায়াম, ছুটোছটি, দৌড়াদৌড়িতে হয় শারীরিক ক্লান্তি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে মনে হয 
এ রকম কোন কিছু তফাৎ শেষের দিকে থাকে না। শরীর ও মন দুইই ক্লান্ত হযে একটা 
সাধারণ অবসাদ ছড়িয়ে পড়ে । খাঁটি শারীরিক ও খাঁটি মানসিক ক্লান্তি আমাদের জানা নেই। 
যে সব প্রণালীর সাহায্য নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ শরীর ও মনের অবলা মাঁপবার চেষ্টা করেছেন, 
তীর! সবাই দেখেছেন শরীর ও মনের সমন্ধ এত মাখামাখি যে কিছুক্ষণ কাজ করবার পব 
তফাঁৎটা উঠে গিয়ে দুটোই এক হযে দাড়ায় । অনেক রকম উপাষই উদ্ভাবন হয়েছে, কিন্তু নিছক 
কোন একটার অবসাদ আমরা সুন্দরভাবে মাপ্তে পারি না। গিরি হিরা সার 

কতখানি--তাই মাপৃতে প্রি । 

অসংখ্য ছোট্র ছোট্ট তন্তর সমষ্ট মাংসপেশী; "ঠিক্‌ যেমূনি গরু সরু সুতো পাক" খেয়ে মোটা 


কাছিতে পরিণত হষ। শরীরের প্রত্যেক গতিই পেশীর কার্যকারিতা বুঝতে হবে। সঙ্কোচন 


৩৪ প্রকৃতি 


ও প্রসারণ মাংসপেশীর ধৰ্ম্ম । মাংসপেশী ক্লান্ত হলে কুঞ্চিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তৃখন অপেক্ষাকৃত 
ছোঁট ও মোটা দেখাম ; লঘ্বার দ্বিকটা ছোট হষে এসে চওড়ার দিকটাকে ফুলিষে দেষ। প্রফেসর 
হুগো ক্রনেকর অবসাদ নিয়ে অনেক গবেষণা করে গেছেন। তিনি কতকগুলো! আইন বের 
করেচেন, তা আজও তঁ|ব নামের সঙ্গে মিশে বিজ্ঞানসমাঁজে পরিচিত হযে আস্ছে। কি 
পরিমাগ বিশ্ৰাম পেলে পেশী তার সুস্থ তাজা অবস্থা ফিরে পাষ,--সেট| জান! সকলের খুবই 
দরকার । কতখানি বিশ্রাম প্রয়োজন তা ক কর্মের ধৰ্ম্ম, ব্যয়িত সময, কর্মকর্তার তৎকালীন 
মানসিক ও শারীরিক অবস্থা, চারদিকের আবহাওয়া, এ সমস্তের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ 
কোন কাজের পর ঘণ্টা ছুই বিশ্রাম চাই-ই। ্ 

[9695100 বলেন-“পেশীর জড়ত| কতখানি সেটা বুঝতে পারব কতখানি শক্তি ব্যয় 
হয়েছিল তাঁকে উত্তেজিত করে তুল্‌তে ; তাব সুপ্তি কতখানি জান্ব তাকে জাগাতে কতখানি 
চেষ্টা লেগেছিল তাই থেকে”। 

তিন উপায়ে পেশীকে উত্তেজিত কর| যেতে পারে ।--১। যান্ত্ৰিক (mechanical), (২) 
রাসাঁষনিক (chemical), (৩) বৈহ্যতিক (516০৮-০81) ৷ এদের মধ্যে তৃতীযটাব ব্যবহাঁবই 
খুব বেশী, তাঁর কারণ সম্পূর্ণ অধীনে রেখে উত্তেজকের শক্তি ইচ্ছামত পবিবর্ভন কবা যেতে 
পাঁরে। কুঞ্চিত পেশীতে কি কি. পরিবর্তন ঘটে দেখা যাক৷ 


১। আকারের পরিবর্তন 
২। তাপের ৯ 
৩। তড়িতের » 
৪) রসাঁয়ন্রে , 
৫1 বিস্তার ও 
স্থিতিস্থাপকতার = 


অবসাদজনক পদার্থ সাধারণতঃ Carbonic ও Lactic acid | শ্ৰ'স্ত অবস্থায় পেশী 
সমুদয় রক্তপ্রবাহ থেকে 0৯087 টেনে ন্যে, তার বদলে Carbonic acid উগারিষে দেয়। 
এই নেওয়া দেওয়া খুবই বেড়ে যায় যখন জীবদেহ কোন দৈহিক কাজে ব্যস্ত থাকে; আব তারই 
দরণ তাপ বাড়তে সক করে.।- ক্লান্ত দেহে Sarco-lactic acid তৈরী হয়েছে তা প্রমান কর| 
যায় ৪০1৫ 190,910. দিবে; এই এসিতের সাধাবপ রং সাদা, কিন্তু [206০ ৪০:৫এব সংস্পর্শে 
আস্লেই লাল হয়ে যায়। 

পেশী সমুদয় জল, Mineral salt, fat, carbo-hydratp, protein প্রভৃতি উপাঁদানে 
গঠিত। কৰ্ম্ম পেশীতে সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যেই 0%728০0 প্লটে। .'পেশী শক্তি পায় 
Carbo-hydrate থেকে ; আগেকার বিশ্বাস ছিল 7:০917ই পেশীকে শক্তি যোগায় । 

0২১৪০দএর যোগান যদি আগাগোড়া প্রচুর থাকে তা হলে উৎপন্ন Lactic acid 
oxidised হয়ে Carbonic acid ও জলে পরিণত হবে, যেমন 


প্ৰকৃতি ৩৫ 


Cs H, 05+3০4 3০০54313750, 
ডাক্তার রেমণ্ড (Dr. Bois Reymond) স্থির করে গেছেন, ক্লন্ত মাংসপেশী অন্ন, সুস্থ 
৭ মাংলপেণী ক্ষার ধৰ্ম্মযুক্ত। অন্তান্ত বৈজ্ঞানিকগণ এ কথা মানেন ন! ; তাঁর! বলেন খুব কঠিন 
পরিশ্রম না হলে পেশী কখনই অন্ন হতে পাবে না। যে সব জীবকে শিকার কবে মাঝ! হয শুধু 
তাদের পেশীই অন্ন বলে ধর! গেছে । 
জীবিত অবস্থাষ প্রস্তুত [০৮০ ৪০10এর সবটাই ০:17756ণ হতে পারে না) ০৯%৪০7এর 
যোগান কম হলে তো হ'বেই না। এই অতিরিক্ত দুষিত 1,8০০ ৪৫ রক্রপ্রবাহে সঞ্চারিত 
হযে মৃত্রের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। শ্রীস্ত জীবদেহে প্রতি ঘণ্টায় ৪ মিলিগ্রাম 1.8০6০ 
৮. ৪০ সূত্রের সঙ্গে মিশচে। এর পরিমাণ একশ গুণ বেড়ে যায় জীবদেহ যখন কাজে ব্যস্ত 
থাকে; আর Lactic acidএর যে ভাঁগটাঁর ০xidation হয় না, রক্তেও মেশে না, সেটা গিয়ে 
Carbohydrate compound< পরিণত হয়, যাকে Fletcher বলে গেছেন—Lactic acid 
precursor’ | 4 
প্রফেসার মোনো! (11০99০)এ বং র্যান্কে (Ranke) দেখিয়েছেন করনত জীবের রক্ত যদি 
সজীব দেহে প্রবিষ্ট করে দেওষ| হয, তা হলে তার মধ্যে অবসাদের সব লক্ষণগুলিই একে 
একে প্রকাশ পাবে। এখন দেখ! যাক অবসাদজনক পদার্থের স্ষ্টি কোথীয়,-_পেশীতে, স্নাযুতে 
না স্বায়ুমণ্ডলে? এ নিযে অনেক বৈজ্ঞানিক তর্ক বিতর্ক চলে আঁস্চে। 
Erg০ographaব কলকজ| খুবই সাধারণ রকমের। মাঝের আঙ্গুল ছাড়া হাত সমেত 
সমস্ত আঙ্ুলগুলোই শক্ত ক’বে একখান! কাঠেব গাষে বাধ! থাকে। শুধু মুক্ত আঙ্গুলটাই 





*- মোমোৰ আৰ্গোগ্ৰাফ 
ডে তাই এর উদ্দেস্ত। একটা লক্ষ! স্থতোর এক দিকটা ভার ঝোলান 
থাকে, অন্তদিকটা মুক্ত আহুলেব মাথায় সংযুক্ত করা থাকেএ ভার. ইচ্ছামত কমান বাড়ান 
যায়ঃ একট! নিয়ম ক'রে সমধের সামন্রন্ত রেখে আগাগোড়া টেনে যেতে হুবে। সমস্ত যন্তরপাতিটা 


এমন ভাবে সাজানো যে আঙ্গুলের প্রত্যেক টান কলমের সাহায্যে দ্বাগ কাটুতে থাকে ধোৌঁয়া- 
ঢাকা কাগজের গায়ে। কাগজখান। সমানভাবে ড্রামের গাঁয়ে লাগান থাকে, আর দামের 
গতি ইচ্ছামত বন্লাবার সুবিধা আছে। এ রকমভাবে কতকগুলো রেখার চিত্র আমরা পেতে 
. পারি, তাই থেকে কাঁজেব পরিমাণ বা মাত্র! বের করা যাষ। 
কাজ=ক> খ t নর 
খ-্ভার 
৷ - Waller ও 095০ স্নাযুমণ্ডলকেই অবসাদজনক পদার্থের আবাস বলে স্থির করেন। 
Lee, [০০০ প্রভৃতি আর এক দল বৈজ্ঞানিক বলেন 767৮৩ 7৫1785এ ই এদের সৃষ্টি । 
Waller বের করলেন Dynamograph ; এর কয়েক বছর বাদে M০ss০র Ergograph 
বেক্ক্চ। শক্তির মাঁপ-এ ছটোব সাহায্যেই স্থির করা যাষ, কিন্তু আর্গোগ্রাফ, ব্যবহারে কতক- 
গুলো সুবিধা আছে। কোন নির্দিষ্ট পেশীর কার্য্ক্ষমতার চিত্র পাওষা যায়, ভাবের 
পরিবর্তনে কাজের মাত্রার কোন পরিবর্তন হয় কি না, লক্ষ্য করা খায়। 
আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্র দেখিষেছেন গাছেরও অবসাদ আছে; চঞ্চলতা, অনুভূতি প্রভূতি 
প্রাণের সব লক্ষণই এদের ভেতর বর্তমান। লোহা লক্করের ভেতরও তিনি অবসাদের লক্ষণ 
আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং বিজ্ঞানের বলে এখন আমবা দেখতে পাচ্ছি জড়ের ভেতর 
প্রাণের সাড়া, 


“Tongues in trees, books in the running brook 
Sermons in stones and good in everything”. 


~ 


প্রাণের জন্ম 


পূর্বাঙ্কবৃত্তি 
জীঅতুলচন্দ্ৰ দত্ত 

গত প্রবন্ধে * আমবা জড় পরম|গুতৰ অআলোচন| করিষা দেখিষাঁছি কিয়পে মূল অব্যক্ত 
পদাৰ্থই ইলেক্ট্রনের রূপ ধরিযা পরে তাহাঁদেরই সজ্জা ও সমবায় তারতম্য রাসায়নিক পর- 
"= মাগুর (Daltoni০ 86০:0) উৎপত্তি ঘট।ইযাঁছে। এই সকল পরমাণু আবার Chemical 
affinity ও valency ধৰ্ম্মবলে যুক্ত হইতে হইতে কিয্লপে অণুর (০!e০৷!e) উৎপত্তি 
ঘটায। যাবতীয় যৌগিক দ্রব্য মাত্ৰই (০০০৷০০৷৷৭৪) যা *আমরা ইন্দ্রিয় দারা, অনুভব 
_ করি-এই সব অণুৰ সম্মমাত্র। বিশুদ্ধ যৌগিক দ্রব্য এক জাতীয় অগুরই সমষ্টি, যেমন 
এক খণ্ড লগ বা চিনি, বা হিরাকশ ; আবার অনেক মিশ্র-যৌগিক, পদাৰ্থও আছে যা নান! 
ই ৰতি বন নাত কক 0000 


১. 


)- 
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জাতীয় M০leculeএর একত্র সমাবেশ মাত্র 1" যেমন একখও ৪৮৭i পাথর ; Quartz, 
Feldspar ও Micaর একত্র সমাবেশ হইতে এই মিশ্র যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি। 
Graniteএর এই যে তিন জাতীয় ॥০!০০৷!৪৮ উপাদান ইহাঁদের মধ্যে রাসায়নিক affinity 
ব| v৪le৷৷০)-ঘটত সম্বন্ধ নাই | সহজে বাহ্‌ বলে ইহাদের পৃথক করা যায় । কিন্তু আর এক 
শ্রেণীর মিশ্র-যৌগিক পদার্থ আছে যাহাদের উপাদ্বানস্থানীয় 11০15০1৩গুগা মাত্র বাহ সমাবেশের 
ফল নয়! এই সব মিশ্রযৌগিক পদার্থ multinoleculea গঠিত । অণু (molecule) 
যেমন কত্কগুল! পরমাণুর Chemical affinity ও valency গুণে সংহত হয়ে গঠিত, 
তেমনি এই 'সব 10810-015081৩ ( মিশ্ৰাণু) কতকগুলা ভিন্ন জাতীয় 11০16০15এর 
Chemical affinity ও valency গুণে সংহত হওয়ার ফলে উৎপন্ন । অর্থাৎ যে কোনে! 
অণু যেকোনো অণুর সঙ্গে না মিশিয়া, যাহাদের মধ্যে সহজাসক্তি (0. ৪110) «আছে 
ও যাহাদের 5৪176 আছে সেই ধৰ্ম্মেব বলেই সংহত হইধ! নৃতন জাতীষ এক Complex 
molecule তৈয়ারী করে। এয়প 7715-770150015 অতি বুহৎ আকার ধারণ করিতে 
পারে। ০ 

পরমাণু পরমাণুর সঙ্গে রাঁসাফনিক মিলনে মিলিত হইয়া অণু, হয; আবার অণু অগুর 
সহিত সেই ভাবে মিলিয়া মিশ্রাণু (০mplex-m০]e০৷!e) হয়। এইভাবে মিলিত হওযার 
ফলে' যাবতীয় যৌগিক দ্রব্য উৎপন্ন হয। যৌগিক পদীর্ষগুলি ছুই বিভিন্ন পে দেখা দেয়-- 
০:53151 বা দানাদার ফ্লপে, ও ০০101] বা আঠালো পদার্থ র্লপে। জড়পদার্থ আবার 
দ্বিবিধ--(১) অজৈব ([110158:77০) ও (২) জৈব (০:৪87০)। সমস্ত জীবিত প্রাণীর দেহ 
যে পদার্থের ভিত্তিতে গঠিত তাহাকে বিক্গানশাস্ত্ৰ 71০0০01850৮ নাম দিয়াছে । এই জীবসার 
protoplasm উক্ত" colloidপী বস্থ। অজীব রাঁজ্যেও এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ 
০০11010রূী ; তাহাদের [Inorganic ০311010 বলে। 

crystalloid ও colloid হইল যবতীঘ ০012190900 পদার্নের ছুইটি য়প। ইহাদেব 
ভেদ লক্ষণ এই ঃ-- I 

(১) যখন moleculea+ molecilea মিশিষ| 0:98] রূপ ধরে, তখন energyর 
উদ্ভব বিশেষভাবে হয। কিন্তু ০০!!০id খপ ধরিলে এ পবিমাঁণে 72718 শঞ্চাব হয় না; 

(২)- ০51এর অণুসংহতি 58816, অর্থাৎ বন্ধন দৃঢ়; কিন্তু ০০!!০idএ অগুমংহতি 
feeble, unstable ধরণের | নৈৈব-০০11910 এই অস্থিবতা, দৃড়বন্ধতার অভাব খুবই বেশী। 

(৩) ০rystalloid জলে পড়িলে ভাল রকম saturated 50156107. ঘটায় ; অর্থাৎ 
দ্বানাগুলা ছাড়া পাইযা তরল'দ্রব্যে বেশ মিশিষা যায়। জল যতটা পারে ০৮)50৪!এর অগুগুলা 
গ্রহণ করে, সীমা অতীত হইলে আর পারে না, ০7559] আর অণু ত্যাগ করে না ; একে 
বলে Saturation point reach কর|। colloid-দব্যে একপ ওaturation ব্যাপার 


ঘটে না।- টু 
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Colloid বস্তু জলে মিশাইলে একটু একট করিযা সমস্ত জল্টা চটচটে আঠালো দ্রব্যে 
পরিণত হয। 

(৪) ০০101] দ্রব্যের একটা প্রধান বিশেষত্ব চাঞ্চল্য, বিক।রশীলতা, mutability ; 
crystalএর তার বিপরীত | colloid Dynamic বা গতিশক্তিযুক্ত ; ০5521 স্থিতিশীল, 
. একফপতা ত্যাগ কবিতে চাঁধ না; অসাড় বস্ত। Energia ০০11917এর একটা! বিশেষ 
লক্ষণ | 

(৫) crystal solution membz:anous, পর্দা ভেদ করিষা ভিতবে প্রবেশ. 29 
পারে; ০০01019 তা পারে না। 

যে 0:06001559 ( জীবপঙ্ক, জীবনার ) বস্তুকে হস্নলি “physical basis of life” বলিয়া- 
বৰ্ণন৷ করিষাছেন সেই বস্তু আসলে নান! জাতীষ জৈব coll০idএর complex moleculeaর 
সমষ্ট মাত্ৰ। এই সব সৰ্ব্বতোভাবে কারবন্‌খটিত পরমাণুনম্্ট জীবদেহ গঠনে যে সব 
রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ ব্যবহ্ৃত হয় তাহাদের প্রায় সমস্তই কারবন্ঘাটিত compound । 
জীবপঙ্কের একটা প্রধান ম্শলা protein; তা ছাঁড়। fat ও carbohydrateতো| আছেই | 
শেষোক্ত দুটাৰ উপাদান carbon, hydrogen ও oxygen ; এ ছাড়া" 9:9517এ আছে 
Nitrogen, sulpher, phosphorous, iron, potassium, 11557951010 এবং আরো! 
হ একটা 981 দ্রব্য। এই Pr০০i৷ই যে কত হাজাব রকমেব আছে তাঁব ইয়তা হয 
ন|। বহু সংখ্যক কারবন্‌ ও নাইট্রোজন্‌ ইত্যাদি ঘটিত অণ্ব সমষ্টিভূত এই protein অণু 
অতি ‘বৃহৎ ও -জটিল বস্তু; এবং ইহার! ০০1০1 অবস্থায় থাকিব| এই বিচিত্র প্রাণাধার 
2rotoplasm বা প্রাণস।র বন্ধর উৎপত্তি ঘটাইধাছে। = 


জড় অণুপরমাখুমংঘাঁতের ফলে উৎপন্ন এই যে বিচিত্ৰ বস্ত--ইহাতেই প্রথম প্রাণের স্পন্দন - 


দেখা দেষ ; কবে যে ধরনণীবক্ষে প্রকৃতিগৰ্ভে এই আদি জীবত্ণের সঞ্চার হয, তাহার নিরাকরণ 
অসম্ভব । এখন আমরা জীব হইতে জীবেব উৎপত্তিপ্রণালী ও ক্রমই দেখি। একেই 
Bio৪ৎene5i5 বলে) 'প্রাণাৎ প্রাণ | কিন্তু একথা স্থিব যে এই -ধরণী চিবকালই জীব্ধারণ- 
কমা ছিলেন না, কোনো না কোনো সমষে পাবিপার্থিকের আনুকুল্যে প্রথম প্রাণসার 
পদাৰ্থ জড়াগুংঘাঁতের ফলে দেখা দেয। এবং এই জড়াখুংঘাত যখন কাববন + নাইট্রোজন 
ইত্যাদির মিশ্রণঘটত ০০11০14 স্নপে দেখ] দেয়, তখনই ইহাতে প্রাণেব লক্ষণ প্রকাঁশ-পায়। 
এইভাবে জড় হইতে প্রাণেব উৎপত্তিবাদকে 4১019৫57915, অর্থাৎ স্বতযজননবাদ বলে। 
অধুনা অগ্রাহ পূৰ্ব্বেক।ব spontaneous generation বাদ হইতে ইহার অনেক ভেদ। 

আমরা অতঃপর - জৈব ০০1!০i৭ হইতে প্রাণের সঞ্চারধার| * ও প্রাণীর. ক্রমবিকাশ 
আলোচনা করিব। 

আমরা দেখিযাছি জৈব colloid (ষ্থা protein) বহু সংখ্যক কারবন্‌ নর অপুর 
(molecule) সঙ্ঘ মাত্র । এবং এই সব আগু monomolecule নয, বরং multi-mole- 


চু, 


সা 


)১। 
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০815) এই সব multrmolecule শুধুই যে molecule physical aggregate তা 
নয়; আবার ষে একেবারে খাঁটি ৪০০০০ 871070এর নিষষ|নুসারে বিশুদ্ধ রাসায়নিক 
সংযোগ তাও নয়। তাঁর ফলে এই সব অগুদের মধ্যে একস্মপ '8111105? ব। mobility’, 
অর্থাৎ ‘বিকার ও বিচ্ছেদগ্রবণতা, আছে। এই সহজ বিচ্ছেদপ্রবণতা-_রাসাধনিক সংযোগের 
দিক দিযা-এর দুর্বলতা হইলেও, প্রাণন ব্যাপারের পক্ষে ইহাঁতেই ইহার যোগ্যতা বেনী। 
সমস্ত protoplasm কু একটী অতি স্ুক্মগঠন delicate যঙ্ছের মত থেকে নিজেব balance 
ও সাম্য রক্ষার্থে সতত যত্রলীন । 1[0:9£0185/এর এই সকল মিশ্র জটিল অণু ক্রমশঃ সংযোগ 
বলে জটলতর ও বৃহত্তৰ হইতে হইতে এমন একটী সীমায় উপনীত হয় বখন উহার আয়তন 
রক্ষা কর! কঠিন হইযা পড়ে। এবং এ অবস্থাষ বাহিরের অনুকুল বা ষ্টরতিকূল অবস্থা বা 


_ দ্রব্যসংস্পৰ্শের সঙ্গে লড়াই করিযা নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হয। বাহিরের Enviroment 


প্রতিকূল হইলে ইহার আয়তন ও উপাদানগত বৈশিষ্টা নষ্ট হইযা যাইবে, এবং অনুকূল 
হইলে তাহা রক্ষিত হইবে। কাজেই pr০০P!a5%৷ একবার গড়িযা উঠিযা নিজেকে রক্ষা 
করিতে হইলে উহার উপযুক্ত পুষ্টিকর মশলার দরকার হইবে। সেই মশলা পাইলে উহা 
আপনার দেহধৰ্ম্ম বজায রাখিবার জন্ত ক্রিয়াশীল হয়। যে সব অজৈব যৌগিক পদার্থে 
এই কারবন্‌ নাইট্রোজন্‌ বস্তু থাকে তাহাঁরাই protoplasm proper pabulum বা 
যোগ্য খান্থ। 

আমর! দেখিযাছি যে জৈব ০০11010 07390910ধর্্মবিশি্ ও সদা চঞ্চল, অস্থির পদাৰ্থ ৷ 
নিজের গঠনের বিশেষত্ব ও ধৰ্ম্মবক্ষার জন্যই এই চাঞ্চল্য ও ক্রিয়াশক্তির অস্তিত্ব। অজৈব 
০০1100 ও জৈব ০০11014এর অনেক গুণধৰ্ম্ম একই ধরণের । এই খানেই খাটি জড় জগৎ ও _ 
জীবজগতের মিলনস্থল। 

আমরা জানি যে জীবজগতে মানুষ, ইতর জন, কীটপতঙ্গাদি ও উদ্ভিদ সবারই দেহযন্তৰ 
এই protoplasm বস্তুতে গঠিত। এবং সবারই দৈহিক protoplasm উক্ত জৈব colloid 
এব সমষ্ট মাত্র । ইহাও জানি যে মান্য ইতর জন্তু ও উত্তিদ হইতে দেহপোষক খান্ত পায;, 
ইতর জন্তও অন্ত অন্ত ব| উদ্ভিদ হইতে দেহ পুষ্টি করে: কেবল উদ্ভিদই অজৈব পদাৰ্থকে 
জৈব পদার্থে নিজ দেহেই পরিণত করতঃ পুষ্টি লাভ করে। সুতবাং জীবদেহভুত এই যে 
ProtopPlasm উদ্ভিদই প্রথম অজৈব উপাদান হইতে গড়িয়া লষ। উদ্ভিদ সৌরালোকের 
তেজকেই দেহগঠনের প্রয়োজনীয় Chemেi০al Ener৪yতে পরিণত করে। ইতিপূর্বে দেখ 
গিধাছে Protoplasmaর Protein কার্বন ও নাইহ্রোজন্‌ নিজ অপচয় পুরণের জন্ত এমন 
অজৈব পদার্থের অপেক্ষা রাখে যাতে উক্ত কার্কন্‌ ও নাইট্রোব্সদ্‌ আছে। কাঙ্গেই উদ্ভিদকেও 
বাহির হইতে কার্ম্মন্‌ ও নাইট্রোজন্‌ ইত্যাদি সংগ্রহ কবিতে হইবে। বায়ুমণ্ডলের কারবনিক 
এসিড্‌ হইতে কারবন্*ও মাটী হইতে অন্তান্ত উপাদ্নান উদ্ভিদ সংগ্রহ (করে এ সবাই 
জানেন। উদ্ভিদের জীবকোঁষের (0611) মধ্যে 0:19:00:57] নামক এক জাতীষ সবুজ বর্ণা্‌ 
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থাকে । সেই জন্তই পাতাঁঞ্চল| সবুজ দেখায। এই বৰ্ণাণুর সৌরালোক হইতে }:0187 গ্রহণের 
ক্ষমতা আছে এবং এই শক্তিকে নিজ দেহে chemical ener€yতে পরিণত করে। এই 
99189 বলেই কারবনিক গ্যাসের কারবন্‌ কোষস্থ করবনূ-গুর 'সহিত মিলিত হইতে পারে? 
এই ম্লিনের- ফলে কোষস্থ 2:০$০019500 আপনার অপচষ পুরণ করতঃ বৃদ্ধি লাভ করে। 
বৃদ্ধিব একটা সীমা আছে; সীমা অতিক্ৰম করিলে জৈব কোটা ভাঙ্গিয়া ছুইটী "স্বতন্ত্র 061} 
হয়; এই "ভাবে গাছপালার দেহবুদ্ধি- ঘটিতে থাকে। মানুষ ও ইতব জন্ত কীটপতঙ্গাদি মূলতঃ 


- উদ্ভিদের কাছেই দেহপোষক মশলার জন্ত খগী। Bacteria ও 10081 জাতীফ উদ্ভিদ কিন্তু 


সাক্ষাৎভাবে বায়ু বা মাটী হইতে পোষক" খাদ্ধ ১১৯৬ আম্মজীবী, উদ্ভিদের দেহ হইতে 
পুষ্টি লাভ করে। 

আত্মজীবী উদ্ভিদের দেহগঠন ব্যাপারে ০১1০৮০০১১1! নামক পদার্থটীও এক জাতীয় খুব 
জটিল 0০1110 বস্তু । উদ্ভিদ-কোষের অভ্যন্তরে থাকিয়া ইহা শক্তিজনকের কাজ করে এবং 
এ শক্তি বলে সৌরালোক সাহাযো বায়ু হইতে কারবন সংগ্রহ করে। Chlorophyll ষে 
কোষে নাই তাহা এ কাজ করিতে পারে ন!। ০1০৮০৪১১1! মাঝখানে থাকিয়া জড় ও জীব 
জগতকে এক সুত্রে গ্রথিত করিতেছে । এই 0119:012%11এব আত্যন্তরিক গঠনতন্ব সবিশেষ 
সপে জানা যাইতে পারিলে জড়'ও জৈব এই ব্যবধান দূর হইতে পারে'। 

এমন এক সময় যদি কল্পনা করা যায় যখন পৃথিবীতে প্রাণবস্ত তখনও দেখ| দেয় তিন 
মাত্ৰ গ্রীণজনন উপযোগিতার অবস্থা হয়েছে; তার পব সেই' অবস্থা আনুকূল্যে ব্যাক্টিরিষা বা 
"' তদ্বৎ এক-কৌষিক জীব দেখা দিল । তাহা হইলেও'প্রাণোৎপত্তি সমগ্তার নিঃসন্দেহে সমাধান 
হয না) কেন না, এসব এক-কৌষিক জীবের" প্রাণধারণ উপযৌগী খাত্ত না থাকিলে উহাঁর! 
-বলোপ পাইবে; পৃথিবীর তাৎকালিক অবস্থায় 01:10:02711এর মৃত জটিল জৈব Colloid 
উৎপন্ন হওয়া একেবারেই অসন্তব। কাজেই এইটাই 'সম্ভব বলিষা মনে হয় যে সর্বপ্রথম অজৈব 
2০111 বন্তরই পঁথমাবির্ভাব হইবে; এবং ধীরে ধীরে তাহা হইতেই এমন এক প্রকার জৈব. 
সণ organic molecule দেখ! দিবে, যাহাতে অজৈব-অণু অপেক্ষা বেশী মাত্রায় Chemical 
27078 সঞ্চিত হইবে এবং এই 52৩7%/সংগ্রহরপ কাজ করিতে সমর্থ হইবার অন্ত সুধা" 
লোককে রাসায়নিক ০০678)তে পরিণত করিবাঁরও উহার শক্তি থাকিবে। এবং এই সব 


organic molecule উক্ত নিজ এবং অপর 0০1191 সাহাঁযো স্বকীয় ও বহির্শক্তি বলে ক্রমশঃ - 


জমাট বাধিয়া আরো জটিল অণুতে পরিণত হইবে, এবং তারে! পরে অধিকতর জটিল জৈবাজৈব' 
মিশ্রিত 079:811-0011014এ পর্যবসিত হইবে। এই বলে 5 খদাখ 
হইতে জৈব পদার্থের সঞ্চার হওয়াই সম্ভব । 

এইরূপ এক প্রাথমিক অজৈব শক্তিসঞ্চারকারী পদার্থের টিটি ৩৪ পক্ষে যে 
একেবারে অসম্ভব তা মনে হয় না। এ কথা অনেকেই জানেন, যে 511800) এবং আরও কয়টা 
ভৱৈব পদার্থ আলোকের দারা প্রভাবাম্বিত হয। 138৫ নামক বৈজ্ঞানিক বলিতে চাহেন যে 


b 


ক্ষ 


My 


' প্রকৃতি ৪১ 
সর্য্যের আলোকের সাহাযো কারবন্‌ ডারক্সাইভ, Uranium 9216 Solutionর ভিতর 
দিয়া 0353 করাইলে Formaldehyde নামক অজৈব যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয। ফেন্টন 
(Fenton) বলেন যদি কারিবন্‌ ডাষক্সাইড মিশ্রিত জলে magnesium ডুবান যায়, তাহা 
হইলে এই যৌগিক পদার্থের সন্ধন পাওয়া যায। - | 

অজীব জড় পদার্থের মিলন মিশ্রণেব বিশেষত্ব গুণে যে জৈব পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে এ তত্ব 
পরীক্ষা দ্বারা নিৰ্ণম করিতে পারার বাহাদুরী দাবী করিতে শুনা ষায় কেবল ডাক্তার ব্যাস্টিযনকে 
(Dr. Charlton Bastian)\ তিনি কয়েকটা রাসাযনিক 51060 লইষ| মিশাইযা সেই 
মিশ্র পদ্ার্থকে ১১০--১৯৫* সেটি তাপে নির্জীব (5:5111550) করিলেন ; পবে উক্ত পদার্থকে 
একটা [8৮54 বায়ুপথ রোধ করতঃ প্রায ছয় মাস কাল ফেলিযা রাখেন। ছষ মাস পবে দেখেন 
যে উক্ত দ্রবপদার্থে 1010:0-012201510 দেখা! গিধাছে। উহার! বে জীবাণু সে সম্বন্ধে তাঁর 
সন্দেহ ছিল না, কেন না জীবাণুব জীবত্ব যে নানা উপায়ে প্রতিপন্ন হইষ| থাকে তাহা অবলম্বিত 
হইয়াছিল। অগুবীক্গণে দেখা গিষাছিল খান্ত রসে তাহাদের পুষ্টি হইত, অধাস্তে বা খাদ্তাভাবে 
নষ্ট হইত; ইত্যাদি । . | 

ব্যাস্টিযনেব পরীক্ষার বিশেষত্ব এই যে তিনি যে ]'006গুলি স্থৰ্য্যের আলোকে, ফেলিযা 
রাখেন 'মেগুলিতেই এই জীবাণুর বৃদ্ধি সব চেষে বেশী হয়। ভাহাব Origin of Life 
নামক গ্রন্থে এই সব পরীক্ষা বিশদভাবে বণিত হইয়াছে! 

Organic compound সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল যে জীবন্ত উত্তিদ্‌.বা প্রাণীর দেহে 
ছাঁড়া অন্তত্র তাহা তৈয়ারী হওয়া অসস্ভব। এই জন্যই রসাযনবিদ্যা পদার্থকে একেবারে 
বাধাবাধি ছুই ভিন্ন ভাগে ভাগ করেন- অজৈব (Inorganic) ও জৈব (০৮৪৭১০) | কিন্ত 
Bastian, Fischer প্রমুখ কযেকজগন বৈজ্ঞানিক ও Buchner প্রভৃতি পত্ডিতবর্গের 
পরীক্ষা হইতে ক্রমশঃ এই জৈব অজৈব ভেদ ঘুচিয় যাইতেছে। 15075: ও তাঁহার সহকর্মীরা 
laboratoryতেই complex carbon compound হইতে বিনা জীবের সাহায্যে প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড ৪1555972070 বা Pr০t০id-অণু তৈয়ারী কবিতে সমর্থ হইয়াছেন। : 

এই সব পরীক্ষা সত্য হইলে--অসত্য হওযার কোনে! কারণ দেখি না--বাস্তবিকই জগতের 
এই অজীব বা ৩৪৫ ও সজীব বা 1517 ভেদ আর থাকে না। সর্বত্রই সৰ্ব্বভূতেই "অনাদি 
অনন্ত এক মহা প্রাণশক্তি বিরাজ করিতেছে। গীতা যে বলিষাঁছেন 'জীবনং সৰ্ব্বভূতেষু এ 
কথাই মহাঁসত্য। প্রাপ-ছিল না--পরে প্রাণহীন ৷৷৯৮৮ হইতে প্রাণ আসিল এ কথা মানা যায় 
না কেন নী 'নাঁসন্‌ উৎপদ্যতে ন সদ্‌ বিনশ্তুতি-__অস্থএর ভাব হয় না, সৎএর অভাব হয না, 
ইহাই বিজ্ঞান ও দর্শনের ধঁক বাক্য! Democritus বা Lucretiusaর প্রাণহীন atomaর 
কল্পনা আর দাড়ায় না | .In০r৮৪ani০এর ০681০ পদার্থের উৎপভিদান সম্ভব "হয় তখন, ' 
যখন ধরা যায প্রাপই নিত্য পদার্থ এবং অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া কেবল সংযোগ-বিয়োগ 
ফলে ব্যক্ত হইতেছে মাত্ৰ । = | 
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তার পর 09510 বা পদার্থবিজ্ঞানের নুতনতম কথা এই যে. বস্তুত যাকে আমরা 
মরা 5:০7. বলি তাহা £,1০০৮০1/ শক্তিরই সংহ্তাঁবস্থা মাত্র । বিশ্বের মূলে তাহা হইলে 
এক অনাদি এক্তিরই খেলা দেখি। এই আদ্যা শক্তি নানা জড়ীয় শক্তিতে, প্রাণ শক্তিতে 
(vital force) ও হয়ত শেষে psychic force ব| চিতৎশক্তিতেই পরিণত হইতেছে। এই 

জড় শক্তি ও চৎ শক্তি যে একই পরাশক্তির রূপান্তর তাহা হাৰ্বাৰ্ট এস্পেনসারের নিম্নলিখিত 
উক্তিতে জান! যায়-- 

“The power which manifests itself in consciousness is but # differently 
conditioned form of the power which manifests itself bevond conscious- 
ness” — Ecclesiastical Institutions, Page 838. ওঁ গ্রন্থে অন্তত্র- 

“The power which manifests throughout the universe distinguished 
As material is the same power which in ourselves wells up under the 
form of consciousness”. P. 829. 
এর সঙ্গে গীতার উক্তি তুলনা করুন-__ 

ফ্দাদিত্যগতং তেজে! জগদ্‌ ভাসফ়তেহখিলং | 

যচ্চন্দ্ৰমসি ফটচাগ়োঁ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকং ৷৷ ১৫1১২ 
জড় ও শক্তি যে একই পদার্থ তার কথার মৰ্ম্ম ‘ক্তি শক্তিমতোর ভেদ্ঃ” ইহাতেই পাওঁব| যাষ। 
প্রসিদ্ধ তত্ববিৎ Leibneitz যে চৈতন্তময় পরমাণু বা [০080কে বিশ্বের আদি কারণযসে 
কল্পনা করেন তাহা এই বহন্ত বুবিষাই মনে হষ। অপি চ বিষ্ণুপুরাণে 

প্রৃতির্যা মযাখ্যাতা ব্যক্তাব্যত্তস্বয়পিণী। 

পুরুষস্চাপ্ুভাবে তৌ লীষতে পরমাত্মনি ৷৷ 
এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে ৷ 

আধুনিক অনেক জড়বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত--তাহাদ্বের মধ্যে আচাৰ্য্য 3০১-_চিৎশক্তিকে 
জড়োৎপন্ন শক্তি বলিতে নারাঞ্জ। সডি বলেন জড় ও চিৎ ছুই নিত্য মূল তত্ব একত্র 
থাকিব| পরম্পরে ক্রিযাশীল হইয়া এই 0:88710 জগৎ উৎপন্ন কবিতেছে। অপরে কিন্ত 
বলেন যে এক মূল বন্তরই হুই বিৰুতয়প এই জড় ও মন। “Outline of 5cience” গ্রন্থে 
Julian Huxley বলিতেছেন-_-”৬/০ have only to be completely logical and 
believe that something of the same general nature as mind exists in all 
life, to make the further step, and belive that it exists even in the 
Inatfer from which life sprang. In that case, as G. ন. Parker has 
well said, Jve would have to enlarge our definition of matter, for the pro 
peities of “matter”, that is to say of the world stuff, would include mind”, 

আমাদের প্রাচীন ত্রহ্মজ্ান শাস্ত্ৰে বিশ্বেব মূল স্বগ্নপ যে নিগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ নিদিষ্ট হয় 


প্রকৃতি | ৪৩ 
তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য বলিতেছেন “একমেৰ ব্ৰহ্ম নানাভূত 
চিন্নচিৎ প্রকারং নানাত্বেনবিস্থিতং’),--একই রঙ্গ নানাভূত চিৎ অচিৎ প্রকারে ভিন্ন হযে 
নানা ৰূপে অবস্থিত আছেন; অর্থাৎ নানা রূপে বিভক্ত হবার আগে তিনি এমন ষে 
তাকে সে অবস্থায় চিৎও বল! যাষ না, অচিৎ3 বল! যায ন! ৷ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও ওঁ উক্তি, যথা | 
ৃ ন সৎ ন চাসৎ শিব কেবলং এব” ৪1১৮ - 
Bertrand Russel তাহার Analysis of matter or Mind গ্রস্থেও এই -ভাবের 
কথা বলেন যে বিশ্বেব যে মূল বস্তু তাহা! খুব সম্ভবতঃ ন! 779৩ না 1170, কিন্তু এমনি 
একটা কিছু যাহার এই ছুই বস্তু উৎপাদনের potentiality অ|ছে। আমরা যাকে সাধারণতঃ 
‘চিত বলি তা মনোজ্ঞান জ্ঞাতাজেষের সম্বন্ধজাত ; কিন্ত এই Primal stuff না 
জড় বা জড়শৃক্তি, না চিৎশক্তি; এক কথাষ এক অজেয় পদাৰ্থ, 5517০০[এর ভাঁষায” the 
unknowable | 

মোট কথা মরা জড় Dead inert 02665: বলিয়া যে কিছু আছে সে সম্বন্ধে আধুনিক 
জড় বৈজ্ঞানিক সন্দেহ করিতেছেন। এরূপ জড় যে বিজ্ঞান্ধারণাবিরুদ্ধ তাহা জড়ের শেষ 
শক্তিরূপতা মত হইতেই বুঝ! যাঁয়। নূতন ইলেক্‌ট্ৰণ থিওরি (Electron Theory) হইতে 
Mএterএব অড়ত্ব ঘুচিয| শক্তিত্বে াড়াইযাছে। এই শক্তি হইতেই সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য ভূতজগৎ 
উৎপন্ন একথা এখন জোর করিষ| বলা যাষ। প্রাণশক্তি এই শক্তিরই একরূপ, ইহা! মর! জড় হইতে 
উৎপন্ন ন্ষ। 

এখন বিজ্ঞানের ধাধা এই যে এই জড়শক্তি ও প্রাণশক্তি, চিৎ শক্তি হইতে ভিন্ন-ন! অভিন্ন? 
আধুনিক কোনে! কোনে। বৈজ্ঞানিক বিশ্বের ও মানবদেহের গঠন ও তার উদ্দেস্ত ও ক্রিধা- 
কলাপ বিবেচন। করিব| এই সিদ্ধান্ত করেন যে এই প্রাণশক্তি ও চিৎ শক্তি অভিন্ন। প্রাণের ক্রিযা- 
তেই একটা! Conscious effort, মৃতলব বা Plan পূৰ্ব্বক কাজ করিবার চেষ্টা দেখা যায--এ 
অনুমান প্রমাণ দ্বারা নিশ্চঘ হইলে বলা যাইবে প্রাণ ও মন একই সং বস্তুর ছুই ভিন্নাবস্থা মাত্র। 


পতঙ্গতত্বের পরিভাষা 
শ্রীজানেন্দ্রনারায়ণ রায এ 
বিজ্ঞানরাজ্যে বাঙ্গালা ভাষার স্থান অতীব নিয়ে। জান্মীণ, ফরাসী, ইংরাজী প্রস্থতি 
ভাষায়’ যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়| যায়, বাঙ্গালা ভাষা আজিও তাহার 
শতাংশের একাংশও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না । ওঁ সকল ভাষাষ পদার্থ-বিস্কা, ভূবিষ্ 
আকাশতত্ব, বিহঙ্গতত্;, পতঙ্গতত্ব, নৃ-তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণের পাঠোপষোগী বহুব্ধি 
গ্রন্থ রহিয়াছে। বাঙ্গাল! ভাষায় এরূপ পুস্তকসকল কবে প্রকাশিত হইবে কে জানে? 
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প্রবাসী ইংরাজ পণ্ডিতগণ সরকাবী কার্ষেয লিড থাকিলেও অবদর সময়ে ভারতীষ উজ্জি ও ৰ 
কীট পতঙ্গাদির বিষয়ে যেয়প পরিশ্রম করিষ! থাকেন, তাহার বিধষ চিন্তা করিলে বান্তবিকই * 
বিশ্বযাপন্ন হইতে হয়। ' তখন আমদের জাঁতীষ দৌর্ধলা যেন ক্ফুটতর হইঘা মানসনেত্রে 
প্রতিভাত হইধা উঠে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক উপাদেয় গ্ৰন্থসূহকে সরল বাঁ্গালা়-অন্থ্বাদ 7 
করিতে পারিলেও মাতৃভাষার এই দন্ত, অনেক পরিমাণে দুবীভূত হইতে পাবে। কিন্ত 

এই কাৰ্য্যে অগ্রসর হইবার সময অনেককেই উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অভাব অনুভব করিতে 

হয। সুখের বিষয় কেহ-কেহ এই বাঁধা দূর করিতে কৃতসঙ্কর হইয়াছেন। ইংরাজী গ্রন্থ 
অবলঘনে পিপীলিকা ও মধুযক্ষিকা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের বিষয় বাঙ্গাল! ভাঁষাষ অনুবাদ 


Camponétinae—ক্যাম্পোনোটিনী 


Eg ( campondtina ) 


করিতে'গিয়! মাদৃশ সাধারণ লেখককে যে সকল শব্দের অভাব অনুভব করিতে হয তাহাদের = 
সম্বন্ধে ছুই একটি কথা ধলা! বোধ করি অসমীচীন হইবে না। 
“পারিভাষিক-শব্দব যতই সহজবোধ্য হয় ততই ভাল। এই জন্ত চলিত বাঙ্গালার যথাসাধা - 
সাহাঁষা লইয়াছি। অভাব স্থলে সংস্কৃতেব আশ্রয লইতে বাধ্য হইযাছি। জাতি, বর্গ ও বংশ 
বিষয়ক নামগুলিকে অক্ষরাস্তরিত করাই সমীচীন বোধ করিঘাছি'। তবে ল্যাটিন নামটিকে 
বন্ধনীর মধ্যে ইংবাঁজী অক্ষরে রাখাই ভাল বোধ করিষাঁছি। জাপানীদিগের স্তাষ ল্যাটিন 
অক্ষরে রাখি নাই। আমবা অনেকেই গ্রীক ও ল্যাটিন অক্ষরের সহিত পরিচিত নহি। আর 
ইংরাঁজী- ভাষা জগতের অধিকাংশ জাতিই অল্লাধিক পরিমাণে আলোচনা করিষা থাকে । --+- 
সুতরাং বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ইংরাজী অক্ষর থাকিলেও ভিন্ন জাতীয় পাঠকের পক্ষে সু 
বিশেষ কোন অন্থৃবিধা-হুইবার কারণ নাই । 
/9001061-স্উদর - 0911729- -সিনা, উচ্চ বক্ষাস্থি 
“ Aculeata—হলযুক্ত  সুক্মপক্ষ বা বিল্লীপত্রী- 08518106005--বাদামী ". 
পতঙ্গের একটি-বিভাগ । 0৪$911197--কড়া, শূরয়াপৌকা নি 
+ Ali-trunk--পক্ষাধার বক্ষ, বক্ষ . -  Cephalotharax— মস্তক সহ বক্ষ; পৰ্ব্বপদী 
A॥t-ৱatt]e--পিপীলিকার পত্ড ব! গরু (Arthropoda) জীবের দেহাগ্রভাগ । 
Antenne—শূ্য| Character—লক্ষণ 
£ম5-গুহদেশ 01115650- লোমশ 
£১0015--জাব কীট 01৮90৩--গদ কৃতি, মাগর|কার, 
Aphides— জাব কীটসকল Claws--থাবা 
4১01০91- চুড়াস্থ | 0102০8-_গুহ্থাশয * । 
Bi-tuberculate—দি Clypeus— ঢাল, কীটমস্তকের উপরিহ 
091০৪1-- পায়ের গিটের কাঁটা চালের স্কায অংশ ( clypeus ) 
08109018 > ১, » সকল Collar , কণ্ঠাস্বি, কণঠক্টেনী। 


Constriction 


£, খাঁজ 
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0০2০২ নযুজ 
0০97591450--পাঁক, ভাঁজ 
C০sal-পঞ্জরস্থ, পাঁজরার - 
0০১০--পদের দেহসংলগ প্রথম অংশ, 
কক্ষ! ( cox ). 
Cu॥bital--প্রকোষ্ঠসমন্ধীয 
Cylindrical—বৰ্ঠলাকার, সম্বৰ্তল 
Dentate—খজকাটা, ক্রাতদন্তী 
[01700101905 ছিমূত্তি 
101755- -কৃষ্ণভ 
]1)01581-- পুষ্ঠের, পিঠের 
700:5000- পিঠ, পৃষ্ঠ | 
Emerald-green—মারকত-হবিৎ । 
Emerginate—করাতদন্তী 
Epimeron—পাজর, বক্ষান্থিপার্শ । 
Episternum—লিনাস্থ 
Er8atoid-—পক্ষহীন ; দেখিতে শ্রমিকের 
্তায়, কিন্তু উৎপাদনক্ষম । 
Exsertedঁ—-বহিরবন্থিত, বহিল্ল'স্বিত 
Facet-—পল, ক্ষুদ্ৰমুখ 
Family —বংণ » 
Femur— পাঁষের ভৃতীষ বিভাগ বা পর্ব । 
(femur) 
Femora— ,, সকল 
Femoral-— , সম্বন্ধীয় = 
Filitorm— কুত্ৰাকার 
Flagellum— সু, সুত্রবৎ প্রবোহ 
Flexible—নমনীয 
F০rm৷i০a-_পিপীলিকাগণ, পিপীলিকা! 
Formicid=--পিপীলিকা-বংশ । 
F০550re5--খনক-কীট ন বিল্লীপত্ৰীবৰ্গেব 
অন্তর্গত 


‘Fossorial -+খন্ন-ক্গমূ 

0816৪-_-চোয়ালের অংশ 

Genera—গণ-লমূহ ৯. 

05705 গণ * 

Genetalia—লিসঈ 

Gibbous-—-হাক, বক্ৰ 

Hemiptera—েমিপ্টের (Hemiptera) 

[7০:5০-6%7083- -অসম-গিঙ্গ-শ্রেণী । 

[3077019505-_সম্জাতীষ, এক-জাতীয, 

সমসংস্থান ।, 

Homoptera—হমোপ্টের ( Homo- 
Pera.) সমপক্গ-শ্রেণী ; হেমিপ্টের|ব অন্তৰ্গত৷ 

চ][005--আঁকড়শি 

Hyaline— বচ | 

Hymenoptera—sাইমেনপ্টেবা, (Hy- 
menopte:a), সুক্ষ্ম পক্ষ অরণী, বিজীপত্রীবর্ * 


Inci assate—~খনীভূত, গঢ় 
Imperfect— বিকলাঙ্গ, বন্ধ্যা 
[.010191--অধরম্থ, অধবাংশ সম্বন্ধীয 
Labium--অধ্রাংশ 
Lacteous—হধের ন্যাম, শ্বেত 

| Larva--কড়া, কড়াপোকা, শু'যাঁপোকা 
].8[৮91[---কড়াঁবস্থ 
Li৪u!৭--অধরাগ্রভাগ, ক্ষুদ্র জিহবা 
Linear—বরৈপিক, সবল । 
][31101012---দাড়া 

1 8৪50.08.0019---চৰ্ব্বণ-ক্ষম 
Maxilla—চোয়াল, ম্যাক্সিল। 
Medial— মধ্য 


Medean seEment— প্রথম-উদর-গ্রন্থি 
Mesonotum-—-মধ্য পৃষ্ঠ * 
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[690401601---ম্ধাফুসফুল বরণ, মধ্য বন্ষপাশ্ব ৮॥০০০৭e৷--অগ্র-পদ-পীঠ, প্রথম-উদরপ্রস্থি " 


| 11০5০-71012- ম্ধ্যবক্ষ = Pro-thorax—পুরতঃ বৃক্ষ, অগু-ব্ক্ষ 
Mate-notum~—-পশ্চাৎপৃষ্ঠ Pubescence-——লোম 2 
Meta-Thorax—শেণ্-বক্ষ, পশ্চাত্বক্ষ Radial—রেড়িষাল|স্থি. (Radial) 
Morplhology--শরীরলং্থান বিন্ধা; গঠন-শান্্র Recumbent শুয়ান, সংবিষ্ট 


Nerveurs-—পক্ষ-বিস্তারক্রম স্নায়ু Reticulate—জালবৎ, জালাস্কিত * 
Neuration— যু সজ্জা, সাযুজাল | Rudimentary-—মৌলিক, আদি 
1ব০৫০১--গ্রস্থি; গীইট | * -  5০৪০ৎ--ৰ'ট (শূ'যার প্রথম-দীর্ঘ গ্রন্থি ) 
1০107 গ্রস্থি-ুক্ত I | ন Scutellum—পশ্চাৎপৃঠ্ঠের ঢালসদৃশ অংশ : 
Ocellus—চক্ষু-কণা, চক্ষুপল। Sinuate—বক্ৰ ন ছি 
CEcophylla—পত-গৃহী ( পত্ৰথরি| গৃহ- ' Slit ছিদ্ৰ । 
নিৰ্ম্মাণকারী শ্ৰেণী ) ( ০০0)))]]% ) | 908156-_বিরূল নি 
0:51 বর্গ * :  Species— জাতি * ও 
}81005--স্পৰ্ণিনী শুপতবিশেষ 5pur— কাটা 
Pectinate—চিরশণ-দত্তী, কঙ্কতাকার * Stipes— বোট 
৮৮০৭1০৩1-- বোঁটা, বৃত্ত tL Structurally—গঠন-গত | 
Pelficid— Sibfamily—অস্তবংশ + ,- 
Perfect --পুৰ্ণাঙ, অবিকলাঙ্গ Sub-genus-—অসত্তৰ্ণণ + - 
৮11০9৪-লোমশ . Subjoined-—পশ্চীৎ্যুক্ত 3 
Poison-gland-—বিয-থলী Sub-medial—মধোর নিকটস্থ, অন্তৰ্ম্মধ্য | - 
Poly-morphous -- বিভিন্ন|কৃতি '_ 50)-008006০--অস্বচ্ছ-প্ৰ।ষ 
1200061005--অতি-গুর্ু .- " 989০07067-_-অন্তর্জ|তি, অত্তবর্ণ । - 
Post-scutellum-—পশ্চাৎপৃষ্ঠের ঢাল সদৃশ Subquadrate—ব্গক্ষেত্ৰবৎ 
অংশ। - 5৮-01505এ12াত্রিভ্জন্প্রায় 
Prism-shabed—তিশিরুকাচবৎ, ক্ৰুকচায়ত * Suture জোড়, সন্ধি- fs 
 Prominent—— সুস্পষ্ট, 'উন্নত-। Tarsi--টালি (]'8151), পাষের শেষ পর্ব 
Pronotum—পূরতহ-বক্ষ, অগ্ররক্ষ Testaceous—কম্ুযুক্ত. 22722 


Propleurae—পুরতঃ ফুদুফুসাববণ, hd Thorax— বক্ষ-গহব্র, বক্ষ ! 


নন “জ্তঞপুৰ্ৰ্বে গঠিত আমাৰ জানাগুন| কমল ললাকল দি কলন টা 

+. অভিধানে অণ্ডোদগতকীট, কীট-ডিম্ব প্রভৃতি দেখিয়াছি। ভাস্কৰ এঁযুক্ত একেন্দ্ৰ নাথ দাসঘোধ 
মহাশয় ইহাকে ববি জগ ও বিষম- শিশু বলিয়াছেন ; প্রকৃতি ১২১ পৃষ্ঠ। সষ্টব্য। তবে আমি গ্রাম্য কড়। 
্াটকেই সদ বোৰে অধিকতর পছন্দ করি। কেহ কেহ উহাকে শু'য়াপোকাঁও বলেন। 


প্রকৃতি - . ৪৭ 
পেগ পাঁধের নলা; পায়ের চতুৰ্থ পৰ্ব। = [7১5 গোষ্টি * + 
Tibial-calcaria—পীম়ের নলার কীটাগুলি। Trocantex=ূটৌক্যাণ্টার (Trocanter = 


Transparent-—স্ৃচছ | = ' - পদের দ্বিতীয় গ্রন্থি রা পৰ্ব্ব ) 
Translucent—ঈষৎ স্বচ্ছ - Tuberculate—আবযুক্ত 
Transverse—েচ্চী, তির্য্যক্‌ । "৮৪- প্রকার 
19009210010 কজির-অস্থিবৎ Undeveloped —~অপর্ণিত 
Trapezium—কব্তির অস্থি, অতুল্যলঘক '* Vertex— চূড়া $ 
Trapezoid--সমলম্বক * _ ড/০০1০1-- কর্মী; শ্রমিক | 

খগোল বিবরণ 

(আলোচনা ) 


শ্ৰীছৰ্গাচন্দ্ৰ সান্যাল. প্রত্নতত্বরত্রাকর মহাশয় তাহার “প্রাচীন ভূগোল ও-খগে|ল বিবরণ” 
নামক গ্রন্থে (১৯২১) পৃথিবীর গতি, মাধ্যাকৰ্ষণ ও গ্রহপাঁদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য আঁধুনিক 
মতসমূহকে ভ্রমাত্মক ' প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের - শেষ ভাগে 
বলিতেছেন--"যুয়োপের বৈষয়িক উন্নতি দৃষ্টে সকল বিষয়েই বিলাতী কথা অত্রস্ত-জ্ান করা সঙ্গত 
নহে। * * বিলাতী সিদ্ধান্ত শ্রুতিমাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে কণ্ঠ্থ না করিয়া নিজে চিন্তা 
করতঃ তাহার সত্যাসত্য নিৰ্ণয় কর! উচিত |. তাহা হইলেই প্রকৃত বিস্তা হইবে” (৬১ পৃঃ)। 

“প্রকৃতির” পাঠকবর্গের, সুবিধার জন্ত তাহার চয় (যত রি টা পরে 
আমাদের কথ! বলিলাম । i পূ 
* ৯। পৃথিবীর গতি নিরসন. 
| লী রি TET TTT “আমরা 
" প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে স্থর্্য পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিতেছে এবং সকল জাতির ধর্মমশাস্তেও 
পৃথিবী স্থির এবং কুর্ধ্য গতিশীল বলিয়া বণিত, আছে। সুতরাং যাবৎ তাহা উত্তমরূপে খণ্ডিত .. 
ন! হয় তাঁবৎ প্ৰর্তমান সিদ্ধ’ (প্তায ১৫ অনুসারে তাহাই স্বীকৃত হইবে”। ‘ 
(৫৫ পৃঃ ) | * পু ০ 

* জীনতীশচন্ত বাগ চি," এল, এল, ভি স্পা লহ নিলন) রহ ১৯% 
সনে গ্রন্থকার মহোদয়ের নিকটে স্বীকার করিয়াছেন যে “যে সকল তর্ক ও যন্ত্ৰদ্বার|, বুরোগীয়ের। পৃথিবীব গতি 
প্রমাণ করেন তাহা বিশুদ্ধ নহে = * বাস্তবিক পৃথিবীর গতির কোন প্রনাণ নাই” (লপগুঃ)। 

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূৰ্ব গণিতাধ্যাখক দ্বট, সাছেবও গ্ৰন্থকারকে ( ছাত্রকে ) যস্তৰসাহ।ষ্যেও 
পৃথিবীয় গতি প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই ( ৫৫-৫৬ পৃঃ )। 


= 


৪৮ ০০ প্রকৃতি 

্রস্তকাঁর মহাশয়ের বিরুদ্ধ যুক্তি, --- | 

(ক) “কোন কঠিন ক্ষেত্রের উপব ধর্ত,ল বস্তু রাখিয়া কোন এক দিকে যেগ দিলে তবে 
সেই বর্তল আবর্তন করিতে করিতে চলে; কঠিন ক্ষেত্ৰেৰ উপরে স্থাপিত না হইলে কোন 
বস্তই আপন! আপনি আবর্তন করে না। পৃথিবী শুন্তের উপব বিরাঁজিত আছে; সুতরাং 
তাহার আবর্তন অসম্ভব” । 

(খ) “পৃথিবী যদি পূৰ্ব মুখে তাব্ত্তন' কবিত তবে পৃথিবীবেষ্টনকাৰী বায়ু অতিবেগে, 
রা হইত। অথচ তাহা হয না। সুতরাং পৃথিরীর আবর্তন 
গু HS OTE EE ECE ররর 

(ঘ) "আর চন্দ্রম্ল সেই ভ্রতগচ্ছতা পৃথিবীর পাছে পাছে দৌড়িষ! প্রতিদিন তাহাকে 
পরিবে্টন করিতে পারিত না। 

(ঙ) ব্য, চন্দ্ৰ ও পৃথিবী সহ ধ্ৰুব নক্ষত্রের যে সম্বন্ধ পৃথিবীর গতি থাকিলে তাহাও ঠিক 
থাকিত না” ( ৫৭ পৃঃ)। 

অতএব পৃথিবীর গতিশীলতা সম্বন্ধে নিউটনের মতাঁবলী সমস্তই মিথ্যা (৫৭ পৃ:)। ' 

সেইহেতু বর্তমান সিদ্ধঃ--এই- হুত্রান্থসারে বুঝিতে হইবে যে পৃথিবী স্থির এবং সই 
তাহাকে প্রদক্ষিণ করে (৫৭ পৃঃ)। 

২। গ্রহদিগেব নাম-- 

“এই চিরস্থির, পৃথিবীকে যে যে নক্ষত্ৰ রীতিমত প্রদক্ষিণ কবে তাহাদিগকে গ্রহ বলে। 
গ্রহ মোট নযটি--ষথ|, (১) রবি, অর্থাৎ স্থধ্য, (২) সোম অৰ্থাৎ চন্দ্র, (৩) মঙ্গল, (৪) বুধ, (৫) 
বৃহস্পতি, (৬) শুক্র, (৭) শনি, (৮) বাহুকেতু, (৯) ধুমকেতু ।--.--কেতুগ্ৰহ কৃষ্ণবৰ্ণ হেতু কৃষ্ণবৰ্ণ 
আকাশের সহ মিশিয়! থাকে , সেইজন্ত তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয না” (৪৫ পৃঃ )। 

৩ | নিউটনেব প্রকল্পসমূহ (theories )--- ২ 

“স্তর আইজাক্‌ নিউটন নামক একজন ইংরাঁজ পণ্ডিত কল্পনা করিয়াছেন যে (১). সূর্ধ্য 
স্থির আছে; (২)পৃথিবী স্থৰ্য।মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করে; (০) চন্দ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে; 
(৪) পৃথিবী যখন খুরিতে ঘুরিতে স্থ্ষ্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থলে উপস্থিত হয তখন চন্দ্রগ্রহণ 
হয়; (৫) চন্দ্ৰ যখন হুরধ্য ও পৃথিবীব মধ্যবর্তী হয় তখনই ক্র্ধাগ্রহণ হয়; (৬) সমস্ত জড় পদার্থে 
মাধ্যাকৰ্ষণ নামে একটি আকর্ষণ আছে; (৭) সেই আকর্ষপশক্তি দ্বারাই গ্ৰহগণ পরিচালিত 
হয” । * * নিউটনের জন্মের সহস্ৰাধিক বৎসর পূৰ্ব্বে আধ্যভট্ট ও ব্ৰহ্মগুপ্ত ঈদৃশ প্রকল্প আংশিক 
অনুমান করিয়া ভারতবর্ষে হান্তাম্পদ হইয়াছিলেন। গ্যালিলিও" প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়াছিলেন” (৪৮-৪৯ পৃঃ )। fl 

৪। মাধ্যাকৰ্ষণ খণ্ডন £--- 


(ক) “পৃথিবীৰ বা অন্ত কোন জড় পদার্থের. এন ভাবী জড় পদর্থে 


প্রকৃতি . ৪৯ 


নৈসগিক গুণ -লেই গুণে ভারী বস্তু পাতলা রস্তর নীচে যাঁষ। বৃক্ষ হইতে যে ফল পড়িতে 
দেখিয়া নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি অনুমান করিয়াছিলেন, ফলের ভারীত্বই সেই পতনের 
কারণ বটে। যদি আকৰ্ষণ শক্তি দ্বারা উত্থান পতন হইত, তবে পাত্লা বস্তুও আকৃষ্ট হইয়া 
নীচে যাইত। বিন্তু কাৰ্য্যত: তাহা হয় না। বাষ্প বায়ু অপেক্ষা পাঁত্লা বলিযা বাধুর উপবে 
উঠে ; শোলা জলের তলে ছাড়িষা দিলেও উপরে উঠে, অথচ পাথব জলের উপরে রাঁখিলেও 
নীচে যাষ। কোন ব্যক্তি নিঃশ্বাস পেটে ভরিয়া জলে ডুব দিলে শরীর ভাসিষা উঠে, অথচ 
প্রশ্বান ফেলিষা ডুব দিলে শরীর ডুবিতে থাকে। বায়ুনির্ধা/ন যন্ত্ৰ ঘারা কোন ঢোলক বায়ু- 
শূন্য করিয়া তাহার মধ্যে এক টুক্র! শোল| এবং এক টুকরা লোহা ফেলি! দিলে উভষেই 
সমানে পড়িতে থাকে। ইহা দেখিযাও যাহাব! মাধ্যাকর্ষপ স্বীকার করে তাহাদিগকে পাগল 
ভিন্ন অন্ত কিছু বলা যায় না” (৫৪-৫৫ পৃঃ )। 


(খ) (১) যখন পিপীলিকা- ৫1 নুর্যয ও চন্তরগ্রহণ-__ 
গণ কোন একখানা টেবিলেব “চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবী নির্দিষ্ট 
পায়া বাহিয়া উপরে উঠিতে পারে পথে চলে। তাঁহারা পথভ্রই 
বা (২) টেবিলের তলা পৃষ্ঠ দিযা হইযা.কদাচ দৌড়াইয়া বেড়াইতে 
এৰ পাৰ্শ্ব হইতে অপব পাৰ্শ্ব (পারে না। চিরকালই অমীবন্ত- 
পর্যন্ত (উৰ্দ্ধপাদ থাকিয়াও) 'অনা- "_ তিথিতে ক্ষধ্যগ্রহণ হইয়া থাকে 


যাঁসে যাইতে পারে, “যবন তাহার সেই তিথিতে পৃথিবীর যে পৃচে 
কিছুই ধরিয়া নাই অথচ পড়িষ| " শূর্ত্য থাকে, চন্দ্ৰ ঠিক তাহা 
যায় না, তন্মাৎ প্রতিপন্ন, হই- , বিপবীত পৃষ্ঠে থাকে । স্বতরা 


'তেছে যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বা চন্দ্র মধাস্থলে আসিয়া পৃথিব 
অপর কোন আকর্ষণ শক্তি . হইতে সূর্য্য দর্শনের বাধক হইতে 
নাই” (৪৪) ৷ - পারে না। চন্দ্রের গতি নি 


থাঁকাষ তাহা দুই তিন ঘন্টার জন্তু দৌড় ই আসিফ! মধ্যস্থলে-অস্তরাজ কবিষা আবার পূৰ্ন 
স্থানে সরিষা যাইতে পারে না। পার্শ্ববর্তী চিত্র দ্ৰষ্টব্য । 

(ক) অমাঁবন্তা- হুর গ্রহণ - ৃ 

অধিকন্ত চন্দ্ৰ শ্বেতক্ণ; আর আমরা স্থ্গ্রহণে যে দৃষ্টিবাধক দেখি তাহ! গাঢ় কৃষ্ণবণ ৷ 
শ্বেতবর্ণ বস্তু অদৃশ্য হইতে পারে; কিন্তু কোন ক্রমেই কৃষ্ণবৰ্ণ দেখাইতে পারে না । ia 

অতএব ইহা অথ্ওনীষরপে নিশ্চয় হইতেছে যে ্য্যগ্রহণের যে দৃষ্টিবাধক আমরা দেখিতে 
পাই তাহা চন্দ্ৰ নহে; তাহা অন্ত কোন গ্রহ। সেই গ্রহই কেতু; কেন না কেতু ভিন্ন কৃষ্ণরৰ্ণ 
গ্রহ আর নাই। আমার কথাষ যুরোপীয়েরা কদাচ নিউটনের ভ্রম, স্বীকার কবিবে ন । 
কিন্তু কোন ' যুরোপীষ আপত্তি উত্থাপন কবিলেই নিউটনের প্রকল্প অগ্রাহ্ হইবে। ছুই জন 


= 


৫৩ প্রকৃতি 
জৰম্মাণ পণ্ডিত ইদানীং বলিয়াছেন যে মাধ্যাকৰ্ষণ নাই এবং পৃথিবী স্থির, পৃথিবীকে পরিঝে্ন 
করে। , সেই সিদ্ধান্ত কতক লোক সমর্থন করিতেছিল। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় 
জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানচষ্চা স্থগিত হইষাছে। নতুবা নিউটনের প্রলাপ: এত দিন বাতিল হইত। 
আমি. আশা করি যে, আমাদের দেশী বিজ্ঞ লোকেরাও এ বিষয়ে চিন্তা করিযা দেখিবেন। 
ইংরাজীশিক্ষিত অধ্যাপকের বলেন যে চন্ত নিজ নিদ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে যে দিন সূর্য্য ও 
পৃথিবীর মধ্যস্থলে আসিষা উপস্থিত হয সে দিন তাহার সুরধ্যাভিমুখ পৃষ্ঠে সর্য্যের আলোক পড়ে, 
তাহা আমরা দেখিতে পাই না । চন্লের যে পৃষ্ঠ পৃথিবীর অভিমুখে থাকে তাহাতে সৌবকিরণ 
পড়িতে পারে না। তাহাই আমরা কৃষ্ণবৰ্ণ দেখি এবং তাহাঁরই বাঁধকতায় স্থর্য্যগৃহণ হয। 
আমি -বুলি যে “যদি চন্দ্রের অমুন্দ্বদ পৃষ্ঠই দৃষ্টরোধক হইযা সূর্য্যগ্রহণ ঘটাষ তবে তাহা গাঢ় 
কৃষ্ণবৰ্ণ দেখায় কেন? শ্বেতবর্ণ বস্তু কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণবৰ্ণ রূপে দুষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ 
স্ুৰধ্যের সৰ্ব্বগ্ৰাস প্রায় ঘটে ন| ৷ আমি সুদীর্ঘ জীবন কালে কখন স্থৰ্য্যের সম্পূর্ণ গ্রাস দেখি 


মাই। সাধারণতঃ যে'আংশিক গ্রাস হয তাহাতে সৌর আলোকের আভাস বক্রভাবে চন্দ্রের 


উপর পড়িয়া থাকে এবং অবশ্যই পড়িবে । তাদৃশ বক্র আলোকেও চন্দ্র শ্বেতবৰ্ণ দেখাইবে, কদাচ 
্ষ্তর্ণ হইতে পারে না।- অধ্যাপকের! দে আপত্তি খণ্ডন করিতে না পাড়িষ| বলিলেন যে চন্দ্র 
যে স্বেতবর্ণ তাহার প্রমাণ কি? চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় একটি প্রকাণ্ড গ্রহ। তাহাতে যে কলঙ্ক 
দেখা যায় উহা চন্দ্রের স্থলভাঁগ । তাহা সবুজবর্ণ আর যে ভাগ জলময় তালার উপর সর্ষের 
_ আলোক পড়িয়| উজ্জ্বল শ্বেতব্ণ দেখায় বটে। বস্তুতঃ তাহাও সম্পূর্ণ সাদ! নহে। যখন চন্দ্রের 
পৃষ্ঠে হুর্ধ্ের আলে! না৷ পড়ে, তখন তাহা কৃষ্ণবৰ্ণ হইতে পাবে । যখন যুরোপীষ জ্যোতির্কিন্গণ 
- স্থর্যের বাধককে চন্দ্র বলিয়া নিশ্চয় করিষাছেন এবং সেই নির্ধারণ ক্রমে গণনা করিয়া চন্দ্রগ্রহণ 
ও সুর্ধ্যগ্রহণের সময় নিয়াপণ করেন) তখন তাহা বে সত্য তথ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যাষ ন| ৷ 
আমি বলিলাম যে গ্রহণের দিন নিরূপণ যে আধুনিক যুরোপীয়েরাই নূতন করিতেছেন তাহা নহে। 
হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং গ্ৰীক ও রোমকের! বহু সহস্ৰ বৎসর পূর্ব্বাবধি গণনা! করিতেছে। 
তাহারা নিউটনের নব্য প্রকল্প স্বীকার করিত না, অথচ তাহাদের গণনাও ঠিক হইত। সুতরাং 
নেই গণনা দৃষ্টে নব্য বিলাতী গণনার শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা যায না। .* * * * আর স্পষ্ট দৃশ্তমান 
স্বেতবর্ণ চন্দ্ৰমণ্ডলকে সবুজ বা কাঁলবর্ণ বলিতেও আমি সন্মত নহি ৷”- 

(খ) পুণিম! রাত্রি চন্দ গ্রহণ। 

পপূর্কেই বল| হইয়াছে যে চন্দ্ৰ তেজোমষ নহে। চন্দ্ৰ কেবল সৌয় তেজে তেলস্বান দেখায। 
প্রাষ প্রতি রাত্রেই পৃথিবীর অন্তরাল হেতু সৌর রশ্মি চন্দ্ৰে পড়িবার ঝুধ! হয। তাহাতেই শুরুপক্ষ 
ও কৃষ্ণপক্ষ হইয়া থাকে । কিন্তু তাহাকে গ্রহণ বল! হয না। কেবল পুৰ্ণিষার তারিখের রাত্রিতে 
চন্দ্র, সুর্য এবং পৃথিবী এরূপ ভাবে অবস্থিতি করে যে সৌরতেন্জ চন্দ্রের সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠে পড়িতে 
'ক্কোন বাঁধা হয় 'না। সেইজন্যই নেই রাত্রিতে সমস্ত রাত্রি চন্দ্রের সম্পূৰ্ণ এক পৃষ্ঠকে 
দেখিতে পায় (নিয়ে চিত্ৰ দেখ ), অথচ পুণিমার রাত্রিতেই চন্দ্রগ্রহণ হইযা থাঁকে। সুতরাং 


নী 


প্রকৃতি ৫১ 
গ্রহণকালে চন্দ্রের উপব যে ছাষা দেখা যায তাহা নিশ্চষই পৃথিবীর ছাষা নহে। উহী কেতুগ্রহেব 
ছাযা । কলেজের অধ্যাপকেব বলেন ষে চন্দ্রগ্রহণেব দিন পৃথিবী ও চন্দ্রের গতিব ব্যতিক্রম ঘটি 
থাকে। সেই ব্যতিক্রম হেতু চন্দ্রের উপব যে ছায়। পড়ে তাহাকেই গ্রহণ বলে। অন্যান্য দিবস - 
পৃথিবীর যে ছাষ| চন্দ্ৰে পড়ে তাহাকে গ্রহণ বলে না. অথচ কোন অধ্যাপক কোন প্রমাণ দিতে 
পারেন না যে গ্রহগণের গতিব্যতিক্ৰম ঘটে। গ্রহগণের গতিপথ নির্দিষ্ট আছে। গ্রহণের দিন 
সেই নির্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া কোন গ্রহ যে দেডাইধা অন্তত্র যাইবে এবং ছুই তিন ঘণ্টা পরে 
আবাব স্বস্থানে ফিবিষ! আসিবে তাহা সর্বথা অসম্ভব |” 

গ্রন্থকর্তার উদ্ধৃত যুক্তিগুলির বিকদ্ধে আমাদের বক্তব্য ₹-ম[মবা পৃথিবী গতিশীল বলিষ| 
থাকি। এ সম্বন্ধে আমাঁদিগের যুক্তি £-- | 





(ক) আনুমানিক প্রমাণ ১ 

(১) মেবহীন অমাখগ্তা রাত্রিতে আকাশে আমরা অসংখ্য নক্ষত্র দেখিষ| থাকি। স্বৰ্ধ্যন 
এয়প একটি নক্ষত্র । তবে উহা! অপেক্ষাকৃত নিকটতম নক্ষত্র বলিয়া উহাকে অত বড় দেখা 
যাঁষ। পৃথিবী হইতে উহাব দুরত্ব গড়ে প্রা ৯২,৯০০০০০ মাইল * | পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ 
মাইল ; কিন্ত হু্য্যেব ব্যাস উহার প্রায ১০০ গুণ। আর ১২৫০০০০টিরও অধিক পৃথিবীকে গু'ছা 
করিয়া একটি পিও প্রস্থত করিলে তবে উহা হু্যের আকারের সমান হইতে পারে। অন্ত্য 


* From 186" ০0320108500 of all the materialsnow available the 80175 


mean distance ( i.e. from the earth ) comes out very closely 92900000 80713 


( 14958000 Kilometers), the horizontal parallax being 8”, 80-9 ১০2, 


Charles A. Young's Manual of Astronomy, 1 ০ 196. 


৫২ প্রকৃতি 


অনেক নক্ষত্রই হুর্যেব সমান; কোন কোনটি বরং বড়। পৃথিবীর আহ্কি গতি অস্বীকার 
করিলে বিভিন্ন দুবে অবস্থিত অসংখ্য নক্ষত্ৰ ও সূর্য্য একসঙ্গে একই দিকে (অর্থাৎ পশ্চিমাভিমুখে) 
কেবলমাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার -পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিষ| থাকে এইয়প অনুমান স্বীকার 
করিতেহয। কিন্তু বাহার| ॥e০৷৭৷i০5 পড়িষাছেন তীহারাই জানেন যে ইহা অসম্ভব । 
প্রথমে মনে করা যাউক কেবলমাত্র স্ষ্য্যই যেন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই ঘুর্ণনের 
ফলে যদি পৃথিবীর অভিমুখী অসম্ভব মত একটি প্রবন শক্তি (067৮1058] £০০6) হুর্য্যকে 
ধরিয়া না থাকে, তবে উহা বুর্তাকাঁর ভ্ৰমণপথ হইতে স্পর্শিনীপথে (tangential direction) 
অবস্তই- ছিটুক।ইধ| যাঁইবে। 'কেবলমাত্র সৰ্য্যকে নয়, অধিকতর দূরবর্তী অসংখ্য নক্ষত্রকেও 
এইরূপ অলস্ভবয়প প্রব্ বলের সাহায্যে বৃত্তাকার পথে ধরিষ! রাখা আবশ্কক। কিন্ত এফপ 
অসম্তবঞ্শক্তি থাকিতে পারে এরূপ কোন জ্যোতিষ্কের কথা আমরা ত জানি না। সুতরাং এই 
অনুমানটি অসঙ্গত । 
(২) দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের (১৬০৯) পর সুধ্য, চন্দ্ৰ, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি জ্যে।তিক্কদিগকে 
. আপনাপন মেকদণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তন করিতে দেখা যাইতেছে । ৯৮৬৬: 
- থাকিবে এয়প অনুম!নও সঙ্গত নহে বলিযাই মনে হষ। 
(খ) পৰীক্ষালন্ধ প্রমাণ £-_ 
(১) ফুকোব দোলক পরীক্ষা £__ 





চিত্র নং ৩ | চিত্র নং ৪ 
সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ফুকো (8. Foucault) ১৮৫১ খুঃ অন্দে এই পরীক্ষারটী, করেন। 
" প্যারী(25113) সহরস্থ Panthe০৷ নামক গির্জার ছাদ হইতে প্রানি এক ফুট বাসবিশিষ্ট একটা 
লৌহ গোলককে ২০০ ফুটের অধিক লা স্তর সাহাষে৷ লম্বিত করেন। ওঁ গৌলকটীর নি ভাগে 
একটা সুক্ষ্ম আঁলপিন সংলগ্ন করা হয। তিনি ঘরেব মেঝের উপর ১২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটা 

গৌলাকার রেল স্থাপিত করেন ও উহার নধ্যসথৱে বালির গাঁদা, করেন। দৌলকটা এরপ ভাবে 


ৰি 


নি 


Lon 


প্রকৃতি ৫৩ 
লম্বিত করেন, যেন উহা ছুলিবাঁবু কালে প্রত্যেক পাঁফের (ড1578৮০7) সময বালির উপর একটা 
সক্ষম দাগু কাটিয়া যাইতে পারে। চালাইবার পূৰ্ব্বে দোলকটাকে কয়েক-ঘণ্টা ধরিয়া অন্ত একটা 
স্ত্রের দ্বারা টানিয়া রাখ! হ্য__-ষেন উহা স্থির ভাবে অবস্থিত হইতে পারে; মাধ্যাকৰ্ষণ ভিন্ন অন্ত 
কোন বল (£০০০) যেন গোলকটার গতিপথকে বক্র করিতে না পারে। পরে ওঁ স্ত্রটীকে মোম 
বাতির সাহায্যে পুড়াইয়া দেন। সুতরাং দৌলকটা অন্ত কোন পথে না বাকিষা সরল পথে 
(true plane) যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে । - 

দৌলকটা.কিছুক্ষণ না চলিতেই বালির উপর তিধ্যক্‌ দাগ পড়িতে দেখা যায়; মনে হয যেন, 
দাগগুলি ঘড়ীর কাঁটার স্কাষ দক্ষিণ হন্তের দিকে বাঁকিষা যাইতেছে । দোলকটী এঙ্ন্প ছলিষা 
নৃতন নৃতন দাগ কাটিতে থাকে যাহাতে মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে উহা আপনা হইতে না থামিষা গেলে 
৩২ ঘণ্টা একটা সম্পূর্ণ পাক দিতে পাঁরিত বলিয়া মনে হষ | প্ৰস্তুত পক্ষে Panthem ; 
গিৰ্জ্জাটীর মেঝেটা চলন্ত গোলিকটীব গতিপথের (plane of vibrating pendulum) নিয়ে পট 
ঘুর্ণিত হইতেছিল। পৃথিবী না ঘুৰিলে ঘরের মেবেটা কখনই ঘুরিতে পারে নাই। 

অনেকবার এই পরীক্ষাটা করা হইযাছিল। 
ফুকোর পরীক্ষার ব্যাখ্যা £-= ' 

চাকাযুক্ত একখানি টেবিলের উপরে একটা বন্ধা লৌহ্দণ্ড স্থাপন করিষ! উহার অগ্রভাগ 
হইতে সৃ্সস্ত্রের সাহাঁয্যে- একটা ভারী দৌলককে যাঁবধানে দোলাইয়া দিলে দৌলকটা ঘড়ির 
দৌলকের-্তাঁষ এদিক ওদিক যাতাষাত করে। এই সময় অতি সাবধানে টেবিলটাকে ঘোরা. 
ইলেও দৌলকটা পূর্ব পথ পরিত্যাগ করে না। নুতরাং লৌহদণ্ডের গতির সঙ্গে দোলকের্‌ গতি- 
পথের বিশেষ কোন সম্বন্ধই নাই। পরন্ত ও গতিপথ (plane of vita) স্থাধী বুঝিতে 
হইবে। যে কেহ এই পরীক্ষাটী করিষ! দেখিতে পারেন ৷ 

এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই ফুকো দৌলক লইযা পূর্কোক্ত পরীক্ষা! করেন। স্থমেরু ব! 
কুমেরুর উপরে এই পরীক্ষা করিলে ২৪ ঘণ্টায় উহার গতিপথ একবার পাক দিযা পূর্বস্থানে 
আঁইসে। কিন্তু বিযুবরেখাঁর উপব এইরূপ দোলক স্থাপিত হইলে দেখ! যাষ যে উহ! কোন 
দিকেই বাঁকে না ৷ অন্ত কোন অক্ষ রেখাষ স্থাপিত হইলে গোঁলকটার গতি-পথ তদননুয়প হইযা 
থাকে। ২৪ ঘণ্টার অধিক কালে দোলকটা প্রথম দাগের উপর পুনৰ্ব্বার দাগ দিয়! থাকে । 
উত্তর গোলার্ধে কোন একটা ঘরের উত্তর দিকের মেঝের প্রান্তভাগ দক্ষিণ দিকের প্রাস্তভাগ 
অপেক্ষা পৃথিবীর মেরুদণ্ডের অধিক নিকটবর্তী । (৩ চিত্র )। সুতরাং আহ্নিক গতির ফলে 
উহা দক্ষিণপ্রান্ত অপেক্ষা অল্প বেগে পৃথিবীর মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে পূর্কাভিমুখে ঘূৰ্ণিত হইযা 
থাকে । ' কাজেই মেঝেটিকে সিয্নতই তিধ্যক ভাবে পাক দিতে হয় (/৩%)। এই অন্ত ওঁ 
মেঝেটির উপরে কৌন সরল রেখা অঙ্কিত করিলে উহ! ক্রমাগত নিক পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হয। সুতরাং পূর্বোক্ত দোলকটির গতি-পথ একই ভাবে স্থির থাকায় এবং নিয়স্থ মেঝেটি নিয়ত 
পূৰ্ব্বাভিমুখে চালিত হওয়ায় গোলকটিকে ক্ৰমশঃ পশ্চিমা ভিমুখে খুর্ণিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় । 


৫৪ প্রকৃতি 


চলন্ত বেল গাড়ীর আঝোহিবা ষ্টেশন ঘব ও টেলিগ্রাফেব খৌটাগুলিকে যে দিকে যাইতে দেখে 
গাড়ীবানি যেমন ঠিক তাহার বিপ্রীত দিকে চলে, দৌঁলককে যে দিকে, ঘুরিতে দেখা যাষ, 
পৃথিবীস্থ গৃহাদিও যে তাহাব বিপরীত দিকে প্রকৃত পক্ষে চলিতেছে তাহা স্পষ্টই অনুমান করা _ 
যাষ। মূলতান সহরটী ৩০* অক্ষরেখায অবস্থিত। সেখানে এই পরীক্ষাট। করিলে প্রতি ঘটায় 
দৌলকটাকে ৭3" (পথ) ঘুরিতে দেখা ষাইবে। নিউইয়র্ক সহর ৪০৭৪৫” অঙ্গবেখোয অবস্থিত। 
সুতরাং সেখানে উহা ঘন্টায প্রাষ ১০০ ঘুরিবে। * 

(২) ফুকো ৪/:০9০০০৪ নামক যন্ত্রের সাহাযোও পৃথিবীব আহ্নিক গতি প্রমাণ ৮ | 
বাহুল্য ভষে এখানে উহার বর্ণনা অনাব্তক। 





চিত্র নং ৫ চিত্র নং ৬ 


(৩) নদীর আঁতে চালিত বোতলকে তীরম্থ তীবন্দাঁজের! কখন ঠিক সোজ| পথে তীর 
ছুড়িয়া বিদ্ধ করিতে পারে না । শুন্য পথে চলিবার জন্ত তীরটার যে সামান্য সময অতিবাহিত 
হয, বে।তলটী ওঁ সমযের মধ্যে কিঞ্চিৎ সরিয়া যাওয়ায় লক্ষ্য ভষ্ট হইযা৷ থাকে । অনুয়প কারণে 
আমবা দেখিতে পাই যে কামান হইতে স্থুমেরু অভিমুখে নিক্ষিপ্ত গোল! উত্তর গোঁলার্দে গোলান্দা 
- জের কিঞ্চিৎ দঙ্গিণ পাৰ্শ্বে, কিন্তু দশ্বিণ গোলার্দে কুমের অভিমুখে নিঙ্গিপ্ত গোলা তাহার 
বায় পার্শ্বে সরিয়া পডে। কামানের সঙ্গে সঙ্গে তভ্যন্তরস্থ গোলাটাঁরও পূৰ্ব্বাভিমুখে একট! গতি 
থাকে । কামান দাগার পর গোলাটিতে দ্বিতীষ একটি প্রবল বেগ সংযোজিত হয। সুতরাং 
গোলাটি তখন শুম্পথে দুইটি বলের (6০:০৩3) প্রভাবে চালিত হইতে বাধ্য হয। সেই জন্যই উহার 
গতিপথ তির্ধ্যক্‌ ভাব ধারণ কবে। ফলত; পৃথিবীর পূর্ব! ভিমুখী ( আহ্নিক ) গতি না থাকিলে 
515 aC 

< (৪) পৃথিবীর আহ্কিক গতির ফলেই উত্তর গোলার্ধে বানিজ্য বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক হইতে 

এবং দক্ষিণ গোলার্দে দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে ।* আস্তিক গতি না থাকিলে 


# ‘Phe hourly deviation of a Foucault pendulum equals 75” multiplied by 


. the sine of the latitude of 086 place. 
7" দৈ A. Young Manual of Astronomy, p. r12. . 
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প্রকৃতি ৫৫. 
উহা খাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতেই অবশ্য বহিত। বিপৰীত বাণিজ্য বারুব দক্ষিণ-পশ্চিম 
গতিও এই জন্তই ঘটিয় থাকে ৷ পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ ( বায়ু প্রস্তর ও মৃত্তিকা-মষ নিরেট 
পৃথিবীর সহিত সমান বেগে ঘুয়িতে না পারাষ পিছাইধা পড়ে । এই জন্তই বানিজ্য বায়ুব দিক 
পরিবর্তিত হইয! থ|কে। 

(৫) সামুদ্ৰিক স্রোতের একটা কারণও পৃথিবীর এই আহ্নিক গতি । 

(৬) দক্ষিণ গোলার্ধে ষে ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ, কিন্তু উত্তৰ গোলার্ধে বিপরীতমুখী, 
ঘুণিবাযু বহিযা থাকে, পৃথিবীর পূর্বাভিমুখী গতি স্বীকার না করিলে উহার ব্যাথ্যা করা যায কি? 
" (৭) উৰ্দ্ধ হইতে পতিত লোষ্ট খাড়াভাবে ম'টিতে না পড়িঘা পূর্বদিকে কিঞ্চিং সরিয়া 
পড়ে। মনে করা যাউক জঁ যেন একটি খাড়া মন্ুমেণ্টের চূড়া, শক যেন পৃথিবীর কেন্দ্ৰ, দ্ন যেন 
এ মনুমেন্টের, গোড়া । হক হইতে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র ষেন ৫ সেকেণ্ডে মৃত্তিকাষ পড়িবে।' পৃথিবীর 
বেগ থাকিলে এই ৫ সেকেণ্ডে মনুমেণ্টের চূড়া জ্খ' স্থানে আসিষ| পৌছাইবে এবং গোড়া যেন 
চ্ব' স্থানে আসিষ৷ পৌছিবে। কিন্তু লোস্টরটী বায়ুর ভিতব দিষা আসিবার সময চূড়ার নিকট 
হইতে প্রাপ্ত পূর্ববাভিমুখী গতি অব রক্ষা করিবে। সুতরাং যদি লচ রেখা অজ এর সমান 
হয়, তাহা হইলে লোষ্টটী ঘৰ স্থানে না পড়িষ! চ স্থানে অবশ্যই পড়িবে । আমরা এই ফ্ন্পই 
দেখিয়া থাকি। স্ৃতরাং প্রমাণ হইতেছে যে লোস্ট্রের পূর্বাভিমুখী গতি পৃথিবীব অন্তুর্ূপ গতির 
ফল মাত্র। এই পরীক্ষাটী বড় কঠিন, কারণ পৃথিবীর ব্যাসার্ধেব সহিত তুলনায় পৰীক্ষা করিবার 
স্থানেব উচ্চতা অতি সামান্ত । বোলোন (Boথul!০৪৷€) এবং হাম্বার্গ (57515) সহরে এই" 7 
রূপ পরীক্ষা করিয়া ৰেখা গিয়াছে যে ২৫৭ ফুট উচ্চ হইতে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্ৰ উঁইঞ্চ মাত্র সবিষা 
গিবাছে। বিষুবরেখাঁর উপরিস্থিত স্থানসমূহে পূৰ্ব্বাভিমুখী এই গতি অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। 
এই বেগ অব অক্ষরেখার উপরে নির্ভর কবে। * অব মেকব উপরে এইস্গপ পূৰ্ব্বাভিমুখী 
গতি দেখা যাষ না। ৫০% অক্ষরেখায় অবস্থিত স্থানে ৫০০ ফুট উৰ্দ্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত লস্ট কোন 
রূপ বাধ! প্রাপ্ত না হইলে পূর্বদিকে প্রায় ১" (ইঞ্চ ) সরিষা পড়ে। নিউটন এই পরীক্ষা 
অনুমান করেন। কিন্তু মাত্র গত শতাব্দীতে ইউরোপীয় বৈজ্ঞ'নিকগণ উহা কার্য্যে পবিণত 
করিতে সমর্থ হন। আমাদের কিন্ত জানা আছে যে হিন্দু জ্যোতিষ: আর্য্যভট্ট এই প্রমাণ 
উদ্ভাবন করেন 

(ক) শুন্তে অবস্থিত পৃথিবীর আবর্তন কেন যে অসম্ভব তাহ! সম্যক বুঝিতে পারিলাম 


প্র না| ঘর্ষণ (6০৮০0) ভিন্ন কি গতি উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব-? গ্রহগণের পরম্পরেব আকর্ষণের 


ফলে একটি সাধারণ কেন্দ্রের চতুদ্দিকে ভ্রমণ ও সেই সঙ্গে আবর্তন করিতে পারাই সঙ্গত। 


* ‘This deviation varies as the cosine of the latitude, other- things being 
equal and amounts to about one inch in a fall of soo feet”. Manual of 
Astronomy by Charles A. Young PH. D., LL. D., page 112. 

1 Huxley লাহেবের লিখিত 17751920801 নামক আছে এই প্রমাণকে Hindu proof of 
[00700 বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। 


৫৬ প্রক্কাতি 


(খ) পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে বিষুবরেখার নিকটবর্তী দেশসমূহ ঘণ্টায এক হাজার ৬ 
মাইলেরও অধিক বেগে ঘুবিযা থাকে। অবশ্য লোকে ইহা অনুভব করিতে পাবে না। 
নির্বাত সময়ে সুবৃহৎ স্টামারের আরোহীর! উহাকে চলিতেছে বলিষ| বুঝিতে পাবে কি? নি 

আব পৃথিবী পূৰ্ব্বাভিমুখে আবর্তন কবিলে বাঁযু অতিবেগে পশ্চিম মুখে সর্বত্রই প্রবাহিত 
হইত-_-কেন? জল ও স্থলের ন্যা্য বায়ুও ত পৃথিবীর অঙ্গ মাত্ৰ । স্থতবাং পৃথিরীর গতিব সহিত 
পূৰ্ব্বাভিমুখে বাঁযুরও গতি হইবে না কেন? রেলগাড়ীর ভিতবের বাধু কি ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে চলে 
না? লেখক মহাঁশষ বাণিজ্য বায়ু, বিপরীত বাণিজ্য বায়ু, ঘুর্ণাবর্ত প্রভৃতির রিনি বক্র 
গতির কারণ প্রদর্শন করিবেন কি? 

(গ) পৃথবীব বাঁধষিক গতি থাকিলে কেন যে সুর্য্যের উত্তরাষণ ও দক্ষিণাযন তা 
তাহা বোধগম্য হইল নাঁ। বৰং অন্ত মতেই উহা সম্ভব হইত না, নতুবা সুৰ্য্য ক্রান্তিবৃততবষেব 
মধ্যে ঘড়ির দোলকের ন্য।ষ যাতাষাত কবিতেছে এইরূপ অনুমান কবিতে হয়। পৃথিবী স্থির 
থাকিলে খতু পবিবর্তনই বা হয কিয়পে? স্থমেক ও কুমেরু প্রদেশে যথাক্রমে ক্রমাগত 
৬ মাস ধরিযা দিন ঝ! রাত্রি হয কি কারণে? 

যদি পৃথিবী স্থিব থাঁকিত এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্তান্ত এহ নক্ষত্রাদি উহাকে প্রতি দিবস 
প্রদক্ষিণ করিত, তাহা হইলে সমুদ্বায নক্ষত্ৰপুঞ্জকেই সারা বৎসর একই সমযে উদ্দিত হইতে 2 
দেখা যাইত। কিন্তু তাহা ত হষন|। প্রতিবত্সর স্থয্যাস্তের পর মার্চ মাসে 1‘6০ এবং = 
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Autumnal equinoy 


1; ৰ ইট, ছে 
(৩5 Se TERS 





Vernat ৭৯৩ গু * 


চিত্র নং ৭ 
Bootes, শ্ত্ীষ্মকাঁলে Ophiuchus এবং Libra, কিছুক্ষণ পরে 5০০1Pi০, শীতের মধ্যভাগে 
07০7 এবং ]'50105কে উদিত হইতে দেখা যায কেন? 


প্রকৃতি ৫৭ 


- বৎসরের সকল নমর স্থৰ্থ্যের ব্যাসকে সমান দেখ! যাব না। দীতকালে উহাকে শ্রীন্মকাল 
অপেক্ষ বড় দেখা যায় * । ইহারই বা কারণ কি? 
পৃথিবীব মেরুদণ্ড উহার কক্ষের উপরে সর্বদাই প্রা ৬৬২” হেলিয়! থাকে এবং ওঁঙ্ধপ ভাবেই 
(অৰ্থাৎ মেরুদগুকে সৰ্ব্বদা সমাস্তর ভাবে রাখিয়া ) পৃথিবী স্ুয্যকে প্রা ৩৬৫৪ দিনে একবার 
প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে; সুতরাং সুমেক প্রদেশে কখন (অর্থাৎ ২১ শে জুন) স্থৰ্যোর 
অভিমুখে, আবার কখন (২১ শে ডিসেম্বর) বা বিপরীত দিকে হেলিয়া থাকে | কুমেক 
প্রদেশ সম্বন্ধেও, এই নিযম ; কেবল ২১ শে জুনে উহা হুৰ্ধ্যের বিপরীত দিকে এবং ২১শে ভিসেম্ববে 
সুর্য্যেব অভিমুখে হেলিয়া থাকে । আর ২১শে মার্চ ও ২'শে সেপ্টেঘর তারিখে বিষুব- 
বৈখিক তল সুর্যের মধ্য দিয়া যয। সুতরাং শেষোক্ত এ ছুই দিবসে আহিক গতির ফলে 
পৃথিবীর সর্বত্রই ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত্রি হইযা থাকে। - 

আর পৃথিবীর মেরুদণ্ড উহার কক্ষের উপরে হেলিযা আছে বলিয়াই বিযুববৈখিক তল 
ও স্থৰ্য্যের (চাক্ষুষ ) গতিপথ (100০ ) বা নিরক্ষবৃত্ত পরস্পরকে দুইটি বিপরীত বিন্দুতে 
( Equinoxes ) প্রায় ২৩২০ (২৩? ২৭ 
৪০০ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ) কোণ করিষ! সম- 
দ্বিখণ্ডিত করিযাঁছে। সুতরাং পৃথিবীব বাষিক 
গতির ফলে স্থৰ্্যকে কখন বিষুব বৃত্তের উত্তরে, 
আর কখন উহার দক্ষিণে থাকিতে দেখ! 
যাষ। আর ২১ শে মার্চ ও ২২ শে সেপ্টেম্বর 
তারিখে স্র্য্যকে এ দুই তলের ছেদ বিন্দুতে 
অবস্থিত দেখা যায়। ফলত: ২১ শে মার্চ 
হইতে স্র্্যকে ক্রমশঃ উত্তর দিকে সরিয়া 
সরিষা উঠিতে দেখা ‘যায এবং ২১ শে জুনের 





চিত্র নং৮ 

পর হইতে তিন মাস ধরিয! পুনরাঁষ দক্ষিণ দিকে নামিয়া অবশেষে ২২শে সেপ্টে্ববে 
বিষুব বৃত্ত ও নিরক্ষবৃত্তের ছেদ বিন্দুতে আসিযা উপস্থিত হয়। এ দিন হইতে ক্ুর্ধ্যকে ক্রমশঃ 
দক্ষিণ দিকে সরিষা যাইতে দেখা যায এবং ২১ ডিসেম্বরে শেষ সীমান উপস্থিত হইধা থাকে । 
অনস্তর আবার সূর্য্য ক্ৰমশঃ উত্তরাভিমুখে সরিতেছে বলিযা মনে হয়। স্তরাং হ্থধ্যের উত্তর ও 
দক্গিণায়ন পৃথিবীর বাৰ্ষিক গতির ফলেই ঘটিয়| থাকে । যন্ত্রের সাহায্যে এই কথাট! অতি সহজেই 
বুঝিতে পারা যায। _, 

+ The he angle: subtended | by the diameter of ths sun’s s disc... ৪৪০০৪ through 
a regular cycle of changes throughout the year, being greatest on the3rst Decem- 
ber when it is 33.36 and least on 1st July, when it has a value 31852" 

Elements of Astronomy by George Parker M. A. page 64. 
৮ 


৫৮ প্রকৃতি 


(ন) (পৃথিবীর) বাঁধিক গতি থাকিলে চনত বেন যে “জ্রুতগ্হতা পৃথিবীর পাছে পাছে 
.দৌড়াইয়া প্রতিদিন তাহাকে পরিবেষ্টন করিতে পারিত না” তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। 


. সুপ্ৰসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Michelson, Newcomb এবং Perrotin (১৯০১ খৃষ্টাব্দে Paris. 


রে) গা কারিযাছেন যে পৃথিবী আপন কক্ষে তি নেকেণ্ে ১৯২ মহল বেগ 
চলিয| এক বৎসরে হুর্ধ্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে। | 

সুবৃহৎ পৃথিবীর পক্ষে গড়ে ৯২, ৯০০, ০০০, মাইল ব্যাসার্ধ লইযা প্রতি সেকেণ্ডে ১৮২ মাইল 
বেগে সবর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়াও যদি প্রতিদিন আপন মেরুদণ্ডের উপর একবাব আবর্তন করিতে 
পারে ( তাহাব ফলে বিষুবরৈথিক প্রদেশ প্রতি সেকেণ্ডে ১৫০০ ফুটেব অধিক বেগে ঘুবিতে 
পারে), তবে পৃথিবী হইতে উৎপন্ন ক্ষুদ্রতর (৮১২ টি চন্দ্রকে গুড়া করিয়া একট৷ পিণ্ড প্রস্তুত 
করিলেঁ তবে উহা পৃথিবীর আকাবের সমান হইতে পাবে) চন্দ্রের পক্ষে পৃথিবীর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ দৌড়ান কি একেবারে অবিশ্বাস্ত হইতে পারে? যে কারণে (মহাঁকর্ষণের ফলে) সুবৃহৎ 
পৃথিবীকে স্থৰধ্যের চতুৰ্দ্দিকে ঘুরিতে হয়, সেই কারণেই চন্দ্রের পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া 
অসম্ভব হইবে কেন? ফলত: চন্দ্র পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে কুর্য্যকেও প্রদক্ষিণ করে। * 

(ও) “্ধ্য, চন্দ্ৰ ও পৃথিবী সহ ধ্রুব নক্ষত্রেব-যে সম্বন্ধ" অর্থে লেখক মহাঁশঘ কি বলিতে 


চাহেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। বক্তব্যটা সুস্পষ্ট করিযা বলিলে ভাল হইত। 

২ | লেখক মহাঁশষের মতে সূর্য্য ও চন্দ্র মঙ্গলাদির স্তাঁষ পৃথিবীর গ্রহমাত্র । তাঁহার মতে 
কেতু একটা গ্রহ । “কৃষ্ণবৰ্ণ হেতু উহ! কৃষ্ণবৰ্ণ আকাশের সহ মিশিষা থাকে। সেই জন্য তাহা 
সচরাঁচব দৃষ্ট হয় না”। 

ম্বেহীন অমাবন্ত| রাত্রিতে আকাশকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাঁ বটে । আর যাহারা এরোপ্লেনে 
করিষা উৰ্দ্ধ আকাশে মেঘের রাজ্য ছাড়াইয়া উঠিযাছেন তাঁহারা আকাশকে গাঢ কৃষ্ণবৰ্ণ বলিযাই 
বৰ্ণন! করিযাঁছেন। সুতরাং আলোকহীন কোনও গ্রহকে যে আমবা কৃষ্ণবর্ণ আকাঁশে দেখিতে 
পাঁইব না, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাঁই। তবে নিকটবৰ্ত্তী উজ্জ্বল শুন্ত কোন গ্রহেব 
উপর উহার প্রভাব যতক্ষণ স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে না পারা যাষ, ততক্ষণ উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা 
যায না। কখন কখন এমনও দেখা যায় যে কোন একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র কিছুক্ষণের জন্য হঠাৎ 


* While the moon moves in a small oval orbit around the earth, it also 
moves around the sun in company wit the earth. The path of 006 moon 20 
space is always concave towards the sun. Manual of Astr.nomy. p. 174 


+ ‘That the earth isa body which really moves, however, is absolutely. 


demonstrated by three phenomena too delicate for obsérvation without the 
talescope, but accessibls to modern methods, The most conspicuous of them 
is the aberration of tig ; the others are the regular annual shift of the lines 
in the spectre af stars aud the annual parallax of the stars.” Manual of 
Astronomy, Pp. 137. 


T 


প্রকৃতি ৫৯ 


অদৃ্ হইয়া পুন্নরাষ দৃষ্ট হইযা থাকে। উক্ত নক্ষত্রের এরূপ গ্রহণ ( অদৃগ্ৰভাব ) অৱশ্য কোন 
একটা আলোকহীন অদৃশ্য পদার্থের (গ্রহের ) আড়ালের ফলেই ঘটিয়া থাকে . বুঝিতে হইবে। 
১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে |. 0. ০৪০ নামক জান্মাণ জ্যোতিষী A160! নামক সক্ষত্রের গতির 
ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া স্থির করেন ষে &]1801এর আলোকহীন সাক্ষীটি ৩২৫০০০০ মাইল 
দুরে অবস্থিত আছে। 

ফলত; কোন একটি গ্রহ বা জ্যোতিষককে ককষত্র্ট হইতে দেখিলে নিকটে অন্তু আর ek 
গ্রহ ব| নক্ষত্র আছে বুঝিতে পার! যায় । ইউরেনাস, গ্রহকে কক্ষত্রষ্ট হইতে দেখিযা ফর|য়ী 
জ্যোতিষী Leverrier জাৰ্ম্মাণ জ্যোতিষী 9115কে আকাশ্রে কোন একটি নিদ্দিষ্ট স্থানে 
দূরবীক্ষণ সাহায্যে লক্ষ্য করিতে বলেন. ১৮৪৩৬ খৃষ্টাব্দে, ২শে সেপ্টেম্বর তারিখে 0911 
অর্ধ ঘণ্ট| মাত্র পর্যবেক্ষণের পরেই ওঁ নিদ্দিষ্ট স্থানের ৫২ দূরে নেপচুন গ্রহকে আবিষ্কার ্ররিতে 
সমর্থ হন। 

লেখক মহাঁশয়ের মতে একমাত্র কেতুগ্রহ ভিন্ন আলোকবিহন অন্য কোন গ্রহ আর নাই 
কিন্তু প্ৰসিদ্ধ জ্যোতিষী 01081155 A, %088এর গ্রন্থে দেখিতেছি যে ওঁয়প এহ ও সি 


সংখ্যা একটি মাত্র নহে, পরন্ত সহম সহস্ৰ (0) | 


৩। নিউটনের প্রকল্প সমূহ সত্য কি মিথ্যা পাঠকগণ সে সম্বন্ধে বিচার করিবেন । তবে 
লেখক মহাশয় তাহার পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠাৰ লিখিতেছেন “চন্দ্ৰ, স্থখ্য এবং পৃথিবী নির্দিষ্ট পথে 
চলে। তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া কদাচ দৌড়াইয়া বেড়াইতে পারে না” ইত্যাদি। আবার ৪৫ পৃষ্ঠায় 
লিখিতেছেন “এই চিরস্থির পৃথিবীকে যে যে নক্ষত্ৰ রীতিমত প্রদক্ষিণ করে, তাহাদিগকে গ্রহ 
বলে» লেখক মহাশয়ের কোন কথাটা ঠিক? - * 

৪। (ক) ন্ভারীত্ব জড়পদার্থের নৈসৰ্গিক গুণ" বলিলে কোন একটা সুস্পষ্ট সত্যের 
উপলব্ধি করিতে পারা ষাষ না। মাধ্যাকর্ষণের টানে দ্রব্যাদি উদ্ধী হইতে পড়িয়া থাকে 
বলিলেও অব্য প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। প্রকৃত পক্ষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অগ্ঠ!বধি 


১ ভারীত্বের (৯1৪6) নিগৃচ কারণ আবিষ্কার করিয়| উঠিতে পারেন নাই। বর্তমান সময়ে 


ইথারকে (০৮০০০) আলোক, তাপ, বিদ্যুৎ, চুম্বক-শক্তি প্রভৃতির. কারণ বলিয়া পণ্ডিতের! 
অনুমান করিয়াছেন। | হযত কালক্ৰমে এই ইথারই “ভারীত্বের” কারণ বলিযা নির্ণীত.হইবে॥ 
(খ) জীবিত পিপীলিকা! বা টিক্‌টিকীরা অবশ্য আলমারির মৃহ্থণ কাঁচ, ঘরের দেওষাল ও 
কড়ি বরগার উপর দিয়া যাতায়াত করে_ মাধ্যাকর্ষণের ফলে নীচে পড়িয়া যায় না বটে? 
কিন্ত এই, ব্যাপারটার উপর নির্ভর করিয়া মাধ্যাকর্ষণ প্রকল্পকে মিথ্যা বলাও যায় না। মৃত = 
there are others, posubly thousands of them, that are dark and do not’ shine : 


but manifest their existence by effects upon their neighbous. * 
‘Manual of Astronomy, pa. ১, 


৬০ : প্রকৃতি 


টিক্‌টিকীকে একবার, কড়ির গাযে বাঁখিলেই লেখক মহাশয় আপনাৰ অনুমানের অসারতা 
উপলব্ধি কবিতে পারিবেন। জীবিত পিপীলিকা, টিক্‌টিকী, আর্স্থলা প্রভৃতিব এমন কোন 
শক্তি থাকাই সম্ভব, যাহ| দ্বারা উহারা মাধ্যাকৰ্ষণের শক্তিকে প্রতিরোধ-করিতে পারে। 
, যাহাই হউক Sir [589০ Newton (1642-1737) ও তাঁহার অনুগামী পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 

গণকে এই জন্তু পাগল বলা অত্যন্ত অশোভন বলিয়া মনে করি। লেখক মহাঁশধুও ফল পড়ার 
প্রকৃত কাঁরণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অবলম্বনবিহীন হইলে 
ফল ভূমিতে আসিযা পড়িয়াই থাকে, তাহাই অন্ত কথায “(নৈসৰ্গিক গুণ)” বনিষা প্রকাশ 
- করিষাছেন মাত্র। অতএব একয়প স্থলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পত্তিতদিগকে পাগল বলিষা ‘লেখক 
মহাশষ ভাল করিষাছেন কি.না পাঠকবৰ্গ ই তাহার বিচার কবিবেন। | 

৫ (ক) নুর্য্য গ্রহণ £--- 

যেকোন জ্যোতিষ্ক, বিশেষতঃ সূর্য! ও চত্্রেব সামধিক অন্তর্ধানকে গহণ বলে। আমা 


সকলেই এখন জানি যে চন্দ্রের আড়ালেব ফলে অর্থাৎ চন্দ্রের 'ছাধব.জন্ত সুৰ্য্যগাঁহণ ও পৃথিবীর . 


ছাযাব ফলে চন্দ্রগ্রহণ হইযা থাকে। ফলতঃ কৃষ্ণবৰ্ণ কেতুগ্রহেব আঁড়ালেব ফলে সূর্য্য ও চন্দ 
" গ্রহণ ঘটলে বর্তমান কালে পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিক জগতে ওঁ গ্রহের অস্তিত্ব অজ্ঞাত থাকিত 
বলি! মনে হয ন!। 

আজকাল সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের 5 জানার 
হইষা থাকে । 1776110-8901) নামক যন্ত্রের সাহাযো স্থৰ্যোর ‘ফটো লওযা হষ। এই. উপ|ষেই 
সুৰ্য।মণ্ডলের উপরে কৃষ্ণবৰ্ণ বিস্বূসকল (5010 50019) আবিষ্কৃত হইযাছে। এইয়াপেই ফটোগ্রাফেব 
সাহায্যে চন্দ্ৰমণ্ডলস্থ বহু সংখ্যক লুপ্ত আগ্নেয়-গিরির ‘অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইযাছে। Rutherfurd 
সাহেবের গৃহীত ছবিগুলির তুলন| নাই বলিলেই হযষ। অবশ্য আজকাল এবিষষে দিন. দিন 
অধিকতব উন্নতি দেখা দিতেছে । 

এই উপাধে (ফটো গ্রাফের সাহায্যে ) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্ের আগষ্ট মাসে বালিন সহরে Witt 
নামক জ্যোতিধী E৮05 নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রহকে (৪501050) আবিষ্কাব কৰিতে সমর্থ হন 
উহ! অন্ত সকল গ্রহ অপেক্ষা কুর্য্যের নিকটবৰ্তী উহার ব্যাস সম্ভবতঃ ১৫1২০ বা 
নহে |. বুধগ্রহ (70570015) ও স্থৰ্য্যেব মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রকায় গ্রহ থাকা অসম্ভব নয; তবে 
১০০২০০ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট কোনও গ্রহ নাই; কেন না ১৯০০-১৯০১ খৃষ্টাব্দের স্থৰ্য্যগ্ৰহণের 
সমষ হুর্য্যেব অনেক স্থানেরই ফটো লওযা হয কিন্তু তাহাতে সূর্য্য মণ্ডলের (৭19০) উপর কোন 
কৃষ্ণবৰ্ণ বিন্দু (কেতুগ্রহ) ত দেখা যাষ নাই। সুতরাং, যতদিন পর্য্স্ত কেতুগ্রহকে সুম্পষ্টয়পে 
লক্ষ্য করিতে না পারা যাব ততদিন উহাকে গ্রহণেব কারণ বলা কওঁৰ্য নহে। 
চন্দের ছাঘা £--- , 
চন্দ্ৰই কুর্ধগ্রহণেব কারণ । উহার ছায়ার দৈর্ঘ্য কখন ২২৮৩০০ মাইল, কখন বা ২৩৬০৫০ 
মাইল হুইযা থাকে ; আর উহার গড় দৈৰ্ঘ্য ২৩২১৫০ মাইল মাত্র। কিন্তু পৃথিবী হইতে 


- প্রকৃতি ৬১ 
চন্তের গড় দূরত্ব ২৩৮৮০০ ম/ইল। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যে চন্দ্রের ছাষা গড়ে পৃথিবীকে 
স্পর্শ, করিতে পারে না। কিন্তু আমরা জানি অধিকাংশ সমধেই চন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে 


+ ২২১৬০০ মাইল বা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে ২১৭৬৫০ মাইল মাত্র দূরে থাকে। সুতরাং যদি এই সম্থে 
রর চিত্র নং ৯ 














(CEA 


চিত্র নং ১৭ _ 
ৰন E =পৃথিবী থৈ =চন্দ্ৰ ও =স্ূৰ্ধ্য 
চন্দ্রের ছায়া দীর্ঘতম হইয়া পড়ে, তবে উহ! পৃথিবী পৃষ্ঠ ছাড়াইষাও ( ২৩৬০৫০-২১৭৬৫০ ) কা 
১৮৪০০ মাইল পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পাবে। আর যে স্থলে উহ! পৃথিবী-পৃষ্ঠকে খাড়াভাবে 
(5৭58159) স্পর্শ করে, সেইস্থলে & ছাষার ব্যাস ১৬৮ মাইল পর্য্যন্ত হইতে পারে; বাঁক! 
ভাবে স্পর্শ কবিলে অবশ্য ও ব্যাসের পরিমাণ অনেক অধিক হ্ইবারই কথা ৷ 
চন্দ্রের দূরত্ব কখন কখন পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে ২৫২৯৭০ মাইল, বা পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রাধ 
২৪৯০০০ মাইল, হইতেও পাবে । আর এই সময় চন্দ্রেব ছায| যদি ক্ষুদ্ৰতম ( অর্থাৎ ২২৮৩০০ 
মাইল) হয, তবে গ্র ছাষার শীৰ্ষবিন্দু (৮) পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে ২০৭০০ মাইল দুরে থাকিবে 
এবং ০ বিন্দুতে ছায়ার ' বাস ১৯৬ মাইল হইবে । আবার এ ছায়া পৃথিবীর কিনারাষ পড়িলে 
২৩০ মাইল পৰ্যন্ত ব্যাস-বিশিষ্ট হইতেও পাঁরে.। 
'_ গড়ে পৃথিবীর আহ্নিক গতি না থাকিলে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীস্থ দর্শককে ঘন্টা ২১০০ 
মাইল বেগে অতিক্রম করিরা যাঁইত। কিন্তু পৃথিবীর আহফিকগতি এ ছাঁয়াব গতির স্।য 
০» পূৰ্ব্বাভিমুখী। সুতরাং বিষুববৃত্তের উপরিস্থিত দর্শককে চন্দ্রের এ ছাষা ঘণ্টায় প্রা (২৯০০-. 
১০৪০ ) বাঁ» ০৬০ মাইল বেগে তিক্রম করিত। কিন্তু বিষুবরেখার উত্তর বা দক্ষিণ প্রদেশে 
পৃথিবীর আফিক গতির বেগ কম হওযাঁষ এ ছাযার বেগ অধিক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে । . 
এমন কি হৃর্যোদষ বা স্ুধ্যান্তের সময গ্রহণ হইলে উহার বেগ ঘণ্টায় ৫:০০ মাইলের অধিক 
হইতে পারে । ফলত! স্ুধধোর সর্ক'গ্রাস বিষুবরেখা'র উপরে ৭ষিঃ ৫৮ সেকেণ্ডেৰ অধিককাল স্থাষী: 
হইতে পারে না। ৪০০ অক্ষরেখায উহা ৬ মিঃ ১৫ সেঃ পর্য্যন্ত হই থাকে । 





৬২ প্রকৃতি 


লেখক মহাশয়ের মতে অম|বস্ত| তিথিতে পৃথিবীর যে পৃষ্ঠে ,সর্য্য থাকে চন্দ্র ঠিক তাহার 
বিপরীত পৃষ্ঠে থাকে । স্থতরাং চন্দ্র মুধাস্থলে আসিয়া পৃথিবী হইতে সুর্য দর্শনের বাধক হইতে 
পারে না”। (৫৮পৃঃ) , 

পুণিমার দিন সন্ধ্যাকালে সধ্য যখন পশ্চিম গগনে অন্ত যাষ, সেই সময় চন্দ্ৰকে পূৰ্ব্ব গগনে 
উদিত হইতে দেখা যায। সুতরাং ওঁ দিন পৃথিবী অবশ্য সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যন্থলে অবস্থিত 
থাকে। অতএব ওঁ দিন আমরা চন্দ্রকে স্থর্্য হইতে ১৮০ অন্তরে অবস্থিত বলিতে পাবি। 


পবদিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পবে চন্দ্ৰোদয় হয়। সুতরাং চন্দ্র প্রতিপদের দিন ১৮** দুরে অবশ্তাই 


" থাকিতে পারে না। ফলত: যদি আমরা কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্র হইতে চন্দ্রের প্রাত্যহিক দুরত্ব 
নির্ণয় করি, তবে আমরা দেখিতে পাই যে চন্দ্র প্রতিদিবস প্রায় ১৩” পূৰ্ব্লাভিমুখে অগ্রসর হইয| 
থাকে । সুতরাং কৃষ্ণ প্রতিপদের বাত্রিতে চন্দ্র সর্ঘ্য হইতে প্রায় ১৮০৮ + ১৩” বা ১৯৩” দূরে 
থাকে; দ্বিতীষার বাত্রিতে ১৯৩ + ১৩” বা! ২০৬* দুরে ইতাদি। এইরপে কৃষ্ণা চতুদশীর রাত্রিতে 
চন্দ্ৰ প্রায ৬৬% দুবে, অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্যের সমস্থৱে আসিষা উপস্থিত হয়। সুতরাং 
চন্দ্ৰ অমাবস্তার দিন স্ব্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকে বুঝিতে হইবে। গ্রস্থকারেব 
উপরোক্ত মতাটত্রমাত্মক। (চিত্র ১০), 

(খ) চন্্ৰগ্ৰহণ ঃ-পূণিম| তিথিতে যে পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ স্থলে থাকে তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর আড়াল বা ছায়াই চন্দ্ৰগ্ৰহণেব এক মাত্র কারণ বুঝিতে হইবে। 

পৃথিবীর ছাযাব পরিমাণ--পত্তিতগণ গণিতের সাহাযে৷ স্থির করিবাছেন যে পৃথিবার ছায়ার 
গড় দৈৰ্ঘ্য ৮৫৭০০০ মাইল। আর পৃথিবী বার্ষিক গতির ফলে আপন কক্ষে কখন সূর্য্যের 
অনেকটা নিকটে কখনও বা দুরে থাকে ৷ এইজন্য উহার ছাষাঁর পূর্বোক্ত দৈর্ঘ্য ১৪০০০ মাইল 
কম বেশী হইয়া থাকে। 

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের গড় দুরত্ব-_পৃথিবী হইতে চন্দ্রের গড় দূরত্ব ২৩৯০০০ মাইল। আর চন্দ্র 
যে স্থলে পৃথিবীর ছায়াকে ভেদ করে, সেই স্থলে ও ছাষার ব্।দ কখন বা চন্দ্রের ব্যাসের তিন 
গুণেরও অধিক, আবার কখন বা দ্বিগুণেরও বেশী দেখা যায়। চন্দ্ৰ প্ৰতি ঘন্টাষ আপন ব্যাস- 
পরিমিত স্থান চলে বলিষা চন্দ্ৰগ্ৰহণ প্রায় ৩৪ ঘণ্টার অধিক কাল স্থায়ী হইবার কথা । আমরা 
কাৰ্য্যত এইরূপই লক্ষ করিয়া থাকি। সুতরাং পাঠক মহাশয দেখিতেছেন আধুনিক 
প্রকল্পের সহিত বাস্তব প্রত্যক্ষের সাম্ঞ্জন্ত আছে কি না। 
প্রাচীন মত £-- - 

গ্রন্থকার মহাশয় বলিতেছেন “হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং গ্ৰীক ও রোমকেরা বহু সহজ বৎস 
পূৰ্ব্বাবধি (গ্রহণ ) গণনা করিতেছে। তাহারা, নিউটনের নব্য প্রক্র স্বীকার করিত না 
_ অথচ তাহাদের গণনাও ঠিক হইত। সুতরাং সেই গণনা দৃষ্টে বিলাতী গণনার শেষ স্বীকার 
, করা যায় না” ( ৫৯পৃঃ)। রর 
আমরা বাধ্য হইয়! প্রাচীন মতের দোষ ও আধুনিক মতের যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের 

আলোচনা করিয়া এই সুদীর্ঘ সমালোচনার শেষ করিব। 


-+' 


প্রকৃতি ৬৬. 


প্রাচীন জ্যোতিষীবৃদ "আধুনিক উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ, Spectroscope, photograph 
প্রভৃতি যন্ত্রের অভাবে অনেক তৰ জানিতে পারেন নাই। কাজেই তাহার! দিবারাত্রি- খতু- 
পরিবর্তন প্রভৃতির কারণ অনেকটা বিচিত্র উপায়ে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইযাছিলেন। পাশ্চাত্য 
জোতিষীদিগের মধো. Claudius Ptolemy (A. D. 140) নাম বিখাত। ইনি মিশরের 
Alexandria প্রধান জ্যোতিষী ছিলেন। ইহার “আলমাঁজেক্” (2.1272155) নামক 
গ্রন্থে প্রায় ১৪ শত ব্মর জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রধান পুস্তক বলিণ খ্যাত হইত। এ গ্রন্থে 
তদানীন্তন কালু পৰ্য্যন্ত পর্যাবেক্ষিত ফলের ব্যাখ্যা দেখিতে পাওযা যায়। তাঁহার মতে 
পৃথিবী স্থির; আর প্রত্যেক গ্রহ যেন epicy০le নামক এক একটি বৃত্তপথে ভ্ৰমণ করিত। 





চিত্র নং ১১ 


ওঁ এ বৃত্তের কেন্দ্রকে কখন কখন মিথ্যাগ্রহ (fictitious planet) বলা হইত। এ সকল 
মিথ্যা গ্রহ বা ৩০:০৮০৪এর কেন্দ্রগুলি পৃথিবীর চতুর্দিকে “dee” নামক বৃহত্তর বৃত্তপথে 
ধাবিত হইত। কেবলমাত্র মঙ্গল (7155), বৃহষ্পতি (Jupiter) এবং শনির (Saturn) 
বাসার্ধগুলিকে সূর্য্য ও পৃথিবীর কেন্দ্ৰদ্যসংযোজক রেখার সহিত সৰ্ব্বদাই সমান্তর কল্পনা 
করা হইত, কিন্ত শুক্র (Venus) ও বুধের (12:০8) ব্যাসার্ঘগুলিকে সেরূপ £নে করা 
হইত না। টলেশী মনে করিতেন ষে এই দুইটি গ্রহের Deferent বুতগুলি পৃথিবী ও সর্ষের 
মধ্যে অবস্থিত আছে এবং প্রত্যেকের fictitious planet বা মিথ্যাগ্রহ পৃথিবীর চতুদ্দিকস্থ 
বৃত্তপথকে বৎসরের . মধ্যে*্একবার মাত্র পরিভ্রমণ করে এবং সর্বদাই সর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে 
অবস্থিত থাকে। আর বুধ ও শুক্র গ্রহ দুইটি ০21০/01৩ পথে নিদ্দিষ্ট সসমষে এক একবার 
পরিভ্রমণ শেষ করে। কিন্ত তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে এ“ছই গ্রহের জন্ত একটি মাত্র বৃত্তপণ 
(deferent circle) থাকা উচিত ছিল; আর সেইটি হইতেছে স্থৰ্য্যের ভ্ৰমণ পথ । 


৬৪ “প্রকৃতি 

' এতন্তিন্ন তিনি: 'মনে করিতেন যে পৃথিবীও deferent ০7015 এর ঠিক কেন্দরস্থলে 
অবস্থিত নহে। আবার fictitious planetও epicycle এরঠিক কেন্দ্র নহে। গ্রহগণের 
অনিধমিত গতিই এইক্প বষ্ট কল্পনার মূল কারণ ছিল। কিন্তু কালক্রমে যতই গ্রহ্গণের গতি 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, আরব দেশী জ্যেতিষীৰৃন্দ ০1০০1 এর উপর 
epicycle কল্পনা করিয়া ঝাপারটিকে হুৰ্ব্বোধ৷ করিষ| তুলিতে থাকেন। ফলতঃ শ্পেনাধিপতি 


Alphonso বলিতে বাধ্য হন যে “যদি তিনি সৃষ্টির সময উপস্থিত থাঁকিতেন, তবে ভগবানকে . 


এ সম্বন্ধে কিছু স্থপরামর্শ দিতে পাঁবিতেন ৷” ৃ্‌ 

টলেমীর পরে পোলাগুব|সী জ্োতিষী [খ-- Copernicus ( কারা পৃথিবীর 
আফ্িক গতি স্বীকার করেন এবং প্রদর্শন করেন যে পৃথিবী ও অন্তান্ত গ্রহ সুর্যের চতুৰ্দ্দিকে 
বৃত্তাভাস পথে পরিভ্রমণ করিতেছে । এইরূপ প্রকল্প স্বীকার করিলে গ্রহদিগের প্রায সমুদ্লয 
গতিই সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু তিনিও কতকগুলি গ্রহেব অনিষম্তি 
গতির ব্যাখ্যার জন্ত কষেকটি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ei)! রক্ষা করিতে বাধ্য হন। কোপাঁনিকসের 
প্রা ৬০ বৎসর পরে জান্মীণ জ্যোতিষী John Kepler (1571-1630) বর্তমান কালে 
প্রচলিত মত প্রচার করেন ৷ 
টু ভেনমার্কবাসী জ্যোতিষী Tycho-Brahe (1546-1601 ) ছুইটি কারণে কোপানিকসের 

মৃতকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার মত গৌঁড়া খুষ্টানেব পক্ষে সে সময় বাইবেলে 
বিবোধী মত--পৃথিবীর গতিশীলতা-_ গ্রহণ করা কঠিন ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে যদি পৃথিবী 
সুর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিত, তবে অন্ান্ত নক্ষত্রেরও অন্থুরূপ পথে পরিভ্রমণ করা সঙ্গত 
হইত। তাহাঁর.ফলে প্রত্যেক নক্ষত্র বসবে আকাশে একটা বৃত্তাভাস পথের স্থষ্টি করিতেছে 
বলিয়া বোধ হইত, অর্থাৎ প্রত্যেক নক্ষত্রের বাৎসরিক Parallax থাকিত। তিনি কিন্ত 
উহা! লক্ষ্য, করিতে সক্ষম. হয়েন নাই ( যদিও উহা এখন পৰ্য্যবেক্ষণ করা যায)। সুতরাং 
এই ভ্রান্ত পরয্যবেক্ষণের ফলে তিনি পৃথিবীকে স্থিব কলিষা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্ত 
তিনি স্বীকার করেন যে অন্তান্ত গ্রহের স্থর্য্যেব চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং সুর্যের 
গৃতিপথই তাহাদের সাধারণের deferent circle ; তবে হুর্ঘ্য বখসরে একবার মাত্র পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ করিতেছে । যাহা হউক তাঁহার মতকে লোকে গ্রহণ করে নাই। 

পরিশেষে ইংরাজ জ্যোতিষী Sir [388০ Newton ( 1642-1727 ) অনেক পবীক্ষার 


পর আধুনিক মতটিকে প্রচার করেন। সুতরাং প্রাচীন মতেব উন্নতি ও সংশোধনের ফলেই . 


আধুনিক মতের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। গৌঁড়াগণ ধৰ্ম্মেবিরোধী মুতকে- পৃথিবী স্থর্য়োর একটি 
সচল গ্রহ্মাত্র_নিরুপাঁষ হইধাই স্বীকার করিয়াছে। অতএব প্রাচীন ধর্ম্মমতানুকুল বলিয়াই 
পৃথিবীকে অচল ও স্থৰ্যাদি অসংখা নক্ষত্রকে সচল বলা! যুক্তিযুক্ত নহে। ইংরাজী পঞ্জিকা 
( nautical almanac) হইতে, স্থর্যা ও চক্র গ্রহণের তারিখ ও সময গ্রহণ করিয়া 
বাঙ্গলাব অনেক জ্যোতিষীকে পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে দেখিযাছি। প্রাচীন মতের অপূর্ণতাই 


শক 


A 


) প্রস্কৃতি ৬৫ 
এই গোপন-- গ্রহণের কারণ" নিউটনের জন্ম গ্রহণের প্রা ৮ গত বদর পূৰ্ব্বে আম'দেব 
- দেশেও ভাস্করাচাধ্য হুরধ্যকে স্থির ও সৌরজগতেব কেন্দ্র বলিষ ্রচাব কবিয়া-গিবাছেন। 
- জ্যোতির্ধিদ্‌ বন্ধগুপ্তেরও এ-মত ছিল । 

টু ভ্ৰজ্ঞানেন্দ্ৰ নারাধণ রাষ 


বিবিধ 
নর-বানর 


দক্ষিণ আফ্রিকার অধ্যাপক ডার্ট এর একটি নৃতন আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত ক্বিয়াছে। আবিষ্কারটি আর কিছু নয়,_ভুগর্ভে ছুই শত ফুট, নিন্ব প্রাপ্ত একটি 
করোটির মন্তি্দেশ। কাহার মস্তি? নবেব, ন! নরেতর বানরের? কোন বিশ্বত যুগে এই 
মন্তিফবিশিষ্ট জীব ভূমগুলে বিচরণ করিত? আধুনিক মানব জাতির উদ্ভব তখনও হব নাইি। 
গরিলা, শিল্পাঞ্জি, ওরাং,--এই ওরাংকে আমরা সাধারণতঃ ‘বনমানুষ’ আখ্যা দিবা থাকি - 
তখনও ছিল, এখনও আছে ; কিন্তু এই মস্তিষ্কের অধিকারী,না-নব নাঁ-বানর জীবটি একেবারে 
লুপ্ত হইষ| গিয়াছে। বিশেষ পরীক্ষার. পর স্থিব হইল যে ইহ! মানবাক্কৃতি বানরের মক্তিঙ্কাংশ, 
বানর|কৃতি মানবের নহে। উাগত দত্ত দেখিবা বোধ হইল, ইহা অলবযন্ক শিশুর মন্তি্কাধার ; 
অথচ এই আধারের পরিমাপ একট! বৃহৎ পবিণতব্যস্ক গবিলার চেষে ছোট নহে। কপাল, 
ক্র, দাত, চোয়াল, সমস্তই যেন মানবকরোটিব অত্যন্ত কাছাকাছি। আধুনিক উন্নততম 
নী মানবের তুলনায় ইহার মস্তিষ্ক খুব ছোট হইলেও যবদ্বীপে আবিষ্কৃত নরকস্কালের মন্তিফের 
ঠিক নিয়ন্তবের বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক ডার্ট তাহার ৮৬২ কঙ্কালেব নাম দিলেন 
অষ্ট্ৰালোপিথেকস্‌ (Australopithecus) | = 

ষবদ্বীপের উল্লেখ করিণাম। সে আজ তেত্রিশ বৎসরের কথ| ৷ অধ্যাপক ডুবোয়া য্বদ্বীপেব 
ত্রিনিল প্রদেশে আবিস্কার করিলেন,-_একুটি করোটির অংশ বিশেষ, উল্লদেশের এক খণ্ড অস্থি, 
চোযালের এক অংশ, এবং ছু একটি দাত! তিনি স্থিব করিলেন, এগুলি নিশ্চঘই আদিম 
বানবাক্কৃতি, মানবের কঙ্কালচিহ্নাবশেষ ৷ তিনি সেই কল্পিত মানবের নাম দিলেন Pithecan- 
thropus erectus পিথেক্যান্থেপস্‌ ইরেকটাস্‌। বিন! পরীক্ষায় পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত 
অনুমোদন করিতে প্রস্তুত হইলেন ন| ৷ কঙ্কালের অন্তান্ত কয়েকটা অংশ পাওষ| গেলে সুবিধা 
হইত ; কিন্তু যাহা পাওষ| গিয়াছে তাহা! লইযাই অগত্য| নাড়াচাড়া করিতে হইবে। 'উরুদেশের 
অস্থিখণ্ড, পৰীক্ষিত হইল'। মানুষের তুলনায় অতি সামান্ত পার্থক্য দেখা গেল; বানরের সহিত 

a ন 
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৬৬. ' প্রক্কৃতি 
সাদৃপ্তের অত্যন্ত অভাব। সিদ্ধান্ত পাক| করিতে হইলে নরের ও বানরের মন্তিষ্কাধার পরিমাপ 
করিয়া দেখা আবশ্যক । শুধু কপাল দেখিষা ঠিক কিছু বলা যায় না। এই যবদ্বীপের করোটি 
দেখিলে বুঝা যায় যে কপাল চাপা ও চ্যাপ্ট৷ ছিল। কেবলমাত্র এই লক্ষণ দেখিয়া মতামত 
প্রকাশ করা চলে না। দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেসিয়ায যে নরকস্কাল কষেক বৎসর পূৰ্ব্বে 
আবিষ্কৃত হইযাছিল, তাঁহার ভ্রদেশ উচু টিবির মত উন্নত; অথচ সে যে মীস্কুষের ত্র, সে 
সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না। অধ্যাপক ডুবোয়া দেখাইয়া দিলেন যে তাঁহার আবিষ্কৃত 
করোটির মস্তিফদেশের পরিমাপ প্রা সাড়ে নয় শত ঘন সেটি: (95০ ০. ০.) ;" গৱিলা-মস্তিস্কেব 
পরিমাপ ছয় শত ঘন সেন্টিঃ (6০০ 0. ০)র অধিক নহে। আফ্রিকার এক নিগ্রো! নারীর 
, মত্তিভ্কাধার পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে---এক হাজার ঘন সেটি (০০০০. ৫) ৷ যবধীপের 
সঙ্গে কতটুকু তফাৎ! 

ডিনার হা বা 
টংস-এ অধ্যাপক ডার্টের এই নৃতন.আবিষকার সমবন্ধে-শেষ কথা এখনও বলা হয নাই। সে যাহা 
হুউক, একটা প্রাচীন, প্রবাদ- ইউরোপে প্রচলিত আছে--&৮ Africa Semper aliquid 
76511. আফ্রিকা হইতে সর্বদাই কোনও না কোনও নূতন জিনিষ পাওয়া - যায়। এই 
কৌতূহলে নীপ্রক জনশ্রুতির -মূলে বোধ করি অনেকটা সত্য নিহিত আজ্বাছে; কিন্ত ডারুইন্‌ 
না কি বলিয়াছিলেন যে আফ্রিকা মহাঁদেশই আদিম মানবের উৎপত্তি স্থান। এসিয়া 
মহাদেশের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, < সম্বন্ধে কোনও দাবি দাওয়া নাই কি? সম্প্রতি মার্কিপ 
যুক্তবাষ্ট্রের যাছঘরের অধ্যক্ষ ডক্টর হৃ'লিস্কা দাৰ্জ্জিলিংশ এক বক্তৃতা দিধাছেন। তিনি 
বুলিলেন, এখনও ঠিক করিষা বলা শক্ত কোথায় মানবেতর দেহী হইতে মনুয্যত্বের প্রথম উদ্ভব 
হইয়াছে। এসিযা, আফ্রিকা, পশ্চিম ইউরোপ, প্রত্যেকেই মান্থুষের আদিম জন্মভূমি বলিয়া 
দাবি করে বটে , কিন্তু বোধ হয. এই ভারতবর্ষের শিবালিক পর্বত্য প্রদেশে এই গোপন 
রহস্ত উদ্থটিত হইবে। বাস্তবিক এখন অনেকের চক্ষু এই শিবালিক পাহাড়ের উপর 
পড়িয়াছে.৷ অধ্যাপক এলিয়ট স্মিথ, মানবের একটি কুলপঞ্জিকা রচনা . কবিয়াছেন। তিনি 
ম।নুষেৰ আঁদবিপুরুয়েব নাম দিয়াছেন শিবালিক জীব (Sivalik Fauna) | এই অপরিজ্ঞাত 
আদিপুরুষ হইতে একদিকে উদ্ভূত তইযাছে গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং , অপর দিকে পরে পরে 


| জি -- 
১। সরানো পিখে ক (হাপিক লন বাকিচার। 
২। হেম্পিরো-পিথেকদ্‌ 
৩। পিথেক্যান্থোপস্_(-যবদ্বীপের ) - দা ৰ 
৪ । "৷ পিল্টডাউন্‌ মানব 
৫ | হাইডেলবৰ্গ মানব, -_' 


ঙ। নিষান্ডার্থাল্‌ মানব 


~~ 


Ean 


প্রকৃতি ৬৭ 


৭ | রোডেদীয় মানব - * ৯৪। আল্লীষ 
- ৮। নিগ্ৰো ৷ 5 ভূম্ধ্যসাগবীয 
৯ মদোলীযষ ১১ ৷ নর্ডায 
তষ্ট্রেলীয } | 








যে বংশকাণ্ডের শীর্ষস্থানে ন্ডাঁষ মানব, গরিল! তাহাবই শাখাবিলেষ। পর্যাটনকাবীর ও 
শিকাবীর ভূযোদর্শনেব ফলে গরিলা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষৰ জান| গিধাঁছে। সম্প্রতি 
প্রাণিতত্ববিৎ মিঃ বার্ণস্‌ আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে এক নৃতন গরিলা আবিষ্কার করিযাহেন। 
বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের পব তাঁহার ধাৰণা হইয়াছে ষে এই নবাবিষ্কৃত জীবটি পরিচিত পশ্চিম 
আফ্রিকার গরিলা শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না; টান্গানিধাকা -হৃদসন্নিবর্তী কিভু গরিলার 
অন্ততুক্তও হইতে পারে না। ইহাকে এই উভয্ন শ্রেণীব মাঝামাঝি একটি নৃতন মধ্যম শ্রেণী 
মনে করাই সুযুক্তি। পশ্চিম আফ্রিকার গরিলার সঙ্গে ইহার সংশশ্রণ সম্ভবপব নহে; কারণ 
উভয়ের আবাসভুমির মাবখানে প্রায় পাচ শত ক্রোশ ব্যবধান রহিয়াছে । এই হাজার মাইলের 
মধ্যে কোনও গরিলা দেখ! যায় ন|। গরিল'শিকার কিছু বিপজ্জনক, ইহাই মিঃ বার্ণ স্এর 
অভিমত। যে পবিণ্তব্যস্ক জীবটিকে তাহার! হত্যা করিলেন, সে তাহাদিগকে যথেষ্ট বেগ 
দিষাছিল। তাহার আপাদমস্তক দৈৰ্ঘ্যেব পরিমাপ ৬৬| ইঞ্চি। গবিল| -বাশ বনে' থাকে; 
কচি বাঁশেব ডগা খায়; বাশ ঝাড়ের উপর বসিষা রোদ পোহাষ। উদ্ভিজ্ঞাশী গরিলা মধু 
খাইতেও ভাল ঝাসে। শুনা! যায়, পশ্চিম আফ্রিকার গরিলা কতকটা মাংসভুক্‌,--ছোট ছোট 
মুষিক বিহঙ্গ' ধরিয়া খায। গাছে চড়িবার অভ্যাশ গরিলার নাই বটে; কিন্তু সে বাশ বনের 
উপর দিষা অবলীলাব্রমে চলিয়া বেড়াষ। ভূমির উপরে তাহার বাস| রচিত হয। শিকারীর 
অত্যাগরে গরিলা প্রাষ লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, অনেকে এই আশঙ্কা কবিতেছেন। মিঃ বার্ণস্‌ 
অভষ দিতেছেন। এত অধিকসংখ্যক গরিলা তিনি একত্র দেখিতে পাইলেন, যে তাহাদের 
উচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আদে মনে হয় না। দলে দলে বাঁশবন হইতে নিক্রান্ত হইষ| 
অনুরবর্তী গ্রামে প্রবেণ করিয়৷ বাগান বা ক্ষেত হইতে গরিলা TIT 
আসে। সুতরাং সে অঞ্চলেৰ আধবাসীর! গরিলাকে খুব ভয করে। - 


* বিজ্ঞান ও ধৰ্ম্মবিশ্বাস 


পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী এ দেশে বহুকাল প্রবর্তিত হইযাছে। ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে 
অনেক দিন অনেক কথ। শুনা গিযাছে। একটা! কথা উঠিগীছিল, আঁবুন্কি পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানশিক্ষা আমাদের সনাতন ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দিবে। পাশ্চাত্য শিঙ্গিতা- 


৬৮ প্রকৃতি 

২ ভিমানী সে কথ! হাসিষা উড়াইয়| দিষাছিলেন ;--এমন ধর্মবিশ্বাস আমাদিগকে চিরদিন 
পঙ্গু করিঘ! রাখিবে কি? কবি বলিলেন_-“ভাবত শুধুই ঘুমাষে ব্য”) কিন্তু দেখ 
“হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়’ বিজ্ঞানেব বলে সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। বাস্তবিক 
আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইযাছে কি না, তাহা ক্চারসাপেক্ষে , কিন্তু বিজ্ঞানদীপ্ত 
আমেরিকায় মার্কিন বি্যালয়গুলির ছাত্রদিগের ধৰ্ম্মবিশ্বাস মন্দীভূত হইতেছে. এই আশঙ্কষ 
একটি একটি কবিয়া ছয়টি উপরাষ্ট্রে (96955) ডাকুইনীয় বিবর্তনবাদ যাহাতে ছেলেমেযেদের 


ন! শিখান হয় তাহার কড়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বানর হইতে নবের উৎপত্তির কথা - 


". ইউরোপে যখন প্রথম উঠিযাঁছিল, তখন ইংলগ্ডে বিশপ, উইল্বক্োর্স প্রমুখ অনেক মনীষী 


" “তাহ| উড়াইয! দিবার জন্য বন্ধপবিকব হইলেন) তাঁহার! বলিলেন, বাইবে ল মানবের যে 


জন্মধৃতাস্ত আছে, তাহাতে আস্থা স্থাপন না করিয়া নিকৃষ্ট পশু হইতে মানবেব উৎপত্তি 
ঘোষিত করিতে যে ব্যক্তির সঙ্কোচ হয় না, তাহার স্প্ধাকে ধিক্‌ ! ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড 
শিক্ষাকেন্দ্রে উইলবৰ্ফোৰ্সের এই আপত্তি ইংলণ্ডের খৃষ্টান সমাজ শ্রদ্ধার সহিত দ্বীকাব কবিযা 
লইলেও যে বীজ ডাকইন কর্তৃক রোপিত হইয়াছিল, তাহ! বিনষ্ট হইল না; কালক্ৰমে ভঙ্কুরিত 
হইয়া আজ তাহ! মহামহীরুছে পরিণত হইয়াছে। এত দিন পৰে মাকিন বাষ্ট্ৰনীতিক সুলেখক 
মিঃ ব্ৰায়াণ, (WW. ]. Bryan) নান| যুক্তিৰ অবভারণ। করিষা স্বদেশবাসীকে সতর্ক কবিঝার 
_ চেষ্টা করিতেছেন। তুত্তরপ্স্ত পাষাণেব সাক্ষ্য বিশ্বাস করিব, না, যিনি চিরন্তন অচল পাষাণেব 
মত ধ্ৰুব বিরাজ করিতেছেন সেই যীপ্ত খৃষ্টেব প্রতি ভক্তি অচলা বাখিন?--ধিনি Rock 


- ০64৪৭ তাহাতে বিশ্বাস অটুট রাখিও; ভূতত্ববিদের, তথা নৃতত্ববিদের Ages of Rocks . 


লইষ| বৃথ| আলোচনায লাভ কি? কেন বলিতেছ-_বাইবেল ভ্রান্ত নয, মাঁুষ ভগবানের 
প্রতিকৃতি নয? কুমারী মেবীর দৈব গর্ভ ; যীশুর দেবত্ব, সাযুজ্য, সমাধি হইতে 


- পুনরুখান, অতিপ্রাক্ৃতসংঘটন,_-এ অমস্ত কি ভ্রান্তিমূলক ? ডাকইন্‌প্রবন্তিত মানবজন্মতত্বে * 


বিশ্বাস বশ্তঃ মানুষের বাইবেলে বিশ্বাস কমিযাছে, আধ্যাত্মিক অবনতি হইছে । এ ত 


গেল ব্রাযাণের কথা । আর এক জন ছাত্রবন্ধ চিন্তাশীল লেখক, মিঃ ফেযাহষ্ট বলেন যে 


অধিকাংশ মাকিন ছাত্র মন্তপান করে, জুয়া খেলে, খৃষ্টধর্ম্মে শ্রদ্ধা হারা; ঈশ্বরকে বাদ 
দিষা যে ডারুইনীয় দর্শনশান্ত্র ইদ'নীং গঠিত হইযাছে, তাহাই মাকিনের ভবিষৎ বংশধর 
দিগকে ধ্বংসের পথে লইষা যাইতেছে। যুক্ত রাষ্ট্রের যে ছযটি ষ্টেটে এই নৃতন আদেশ 
প্রচারিত হইয়াছে,_-ডাঁরুইনীয় মানবতত্ব কোনও বিশ্ববিস্তালষের কোনও শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে শিখান’ হইবে না, সেই ষ্টেট্‌গুলি দক্ষিণে অবস্থিত; এই দক্গিণদেশে লক্ষ লক্ষ 
নিগ্রোর বাস; ডারুইনীয় মাঁনকবংশতালিকা স্বীকৃত হইঞ্জে নিগ্রোকে সুসভ্য ইউরোপীযের 
" নিকট-জ্ঞাতি বলিয়া মাঁনিযা লইতে হয় )--তাঁই কি ইউৰোপাঁয় সভ্যতাব মাকিন ধ্বজা- 
ধারীগণ এই তন্বের একান্ত বিরোধী হইয়াছেন? বিজ্ঞানের উপর এই যে কড়া পাহারার 
ব্যবস্থা হইল, ইহার মূলে খুটভক্তি, না, নিগ্ৰোবিদ্বেষ ? . 


রঃ 


~~ 


পোর্টাল 


প্রকৃতি : ৬৯ 
_ অশ্বজাতির উৎকৰ্ষন(ধন ৷ 


এ দেশে অশ্বেব উৎকর্ষপাধনেব জন্ত ভারতসবকাব অনেকদিন হইতে সচেষ্ট। প্রধানতঃ 
গভর্মেন্টের সমরবিভাগের অন্ত ভাল ভাল অশ্ব ও অশ্বতর এ দেশে জন্ম ইতে পারিলে সবকার 
বাহাদুর অনেকটা! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন; বিদেশেব আঁমদাঁনির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে 
হয় ন| | তাই বহুদিন হইতে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গভর্মেন্ট এক শ্রেনীর অশ্বপাঁলকে 
ভূমি দান করিয়া উৎকৃষ্ট শীবকোৎ্পাঁদনে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। কার্ধ্যটা মূলতঃ সামবিক 
প্রযোজনে অনুষ্ঠিত। অশ্বপাল এদেশী কষেকটি ভাল জাতের ঘোটকী পালন করে; পরে 
ব্ৰিটিশ, অষ্ট্ৰেলিষ, ও 'আরব ঘোটক আনাইষ| ষে সঙ্কব উৎপাদিত হর, তাহা নির্ধারিত মূল্যে 
ভারত সরকাঁব ক্রয় করিষা লন। দেড় বৎসর বযসেব শাবক পর্য্যন্ত এইরূপে কেনু-কেচা 
হইয়া থাকে । আমেদ্নগবে একটি স্বতন্ত্ৰ ব্যবস্থা আছে। অশ্বাবোহী সৈনিকের জন্ত ভাল 
ভাল ঘোড়া সেখানে পাওষ| যায,--খাঁটি আরব, কাঘিধাঁওযাঁডি, মাঁরোধাঁবি, ও - ইঙ্গ-আঁরব। 
ইদানীং একটি বড় সমিতি গঠিত হইযাঁছে; গাইকবাড়ং গোয়ালিষব, পাতিযাঁলা, আগা খা 
প্রমুখ নৃপতিগণ ইহার পোষকতা কবিতেছেন; পরলোকগত সেনাপতি লৰ্ড বলিন্দন্‌, এখনকার 
সেনানাধক স্তর উইলিয়ম্‌ বার্ড উড় ,ও আমাদেব টিওযানার কর্ণেল মালিক উমব হাঁযাত্থা 
সকল্রেই নাম ইহার কর্তৃপক্ষ তালিকাঁব অন্তভূক্তি। দিল্লিতে ছুই বার অশ্ব প্রদর্শনী হইষা 
গিধাছে। সমিতির অনেকগুলি শাখ| পঞ্জাব অঞ্চলে কাজ কবিতেছে। এখন কথা উঠিধাছে 
যে, ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট অশ্ব উৎপাদিত হইলে শুধু যে একট! ব|ষরিক উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, 
তাহা নহে; জন সাধাঁবণেব একটা বিশেষ উপকার সাধিত হইবে, ভাল অশ্বতব ও 
ভারবাহী ধোঁড়া এদেশে অনেক কাজে লাগে। ঘোড়-দৌড়ের বা পোলোর ধৌঁড়া কেন 
বিদেশ হইতে আনীত হইবে? এ দেশের অনেক টাকা এদেশেই থাকিধ| যাইবে। ষে 
উদ্দেস্তেই অনুষ্ঠিত হউক্‌, অশ্থ-মজননেব ব্যবস্থা জীব-বিজ্ঞানেব দিক হইতে কৌতুহলপ্রদ, 
সন্দেহ নাই। অনুকুল আবেষ্টনেব মধ্যে বিস্তৃত শ্পক্ষেত্রে অশ্বপ|লনেব ব্যবস্থা এমন ভাবে 
করা হইযাঁছে যে অল্পকালমধ্যেই স্থফল পাওয়া গিষাঁছে। ক্রমশঃ আশ| হইতেছে যে, আর 
বিদেশ হইতে আমদানি ঘোড়াব জনকত্ব আবশ্যক হইবে ন।) এই পবিবেষ্টনী মধ্যে প্রন্থত 
অশ্বগণের বংশধরসকল উৎকৃষ্ট আরব, বৃটিশ বা অষ্ট্ৰেলীয় দৌড়ার সমকক্ষ হইবে! 


বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিনিতৈয়ারী ৷ 


'_. বহু কাল ধরিযা অনুসস্ধিৎনু বমায়ণবিৎ কৃত্রিম উপ|যে চিনি তৈযারী করিবাব চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন, কিন্তু এ যাবৎ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি-লিবারপুল বিশ্ববিদ্যালয়েৰ অধ্যাপক 


মিঃ ই বেলি ল্যাবরেটরীতে চিনির উপীদানগুলির সংযোগ কবিযা যৌগিক পদার্থ তৈষারী 


৭০ প্রকৃতি 


করিয়াছেন। তিনি ইক্ষুদ্ড নিষ্কাশন বা “ইষ্ট, সেল ফ!রম্ণ্টে” না কবিষা সম্পূৰ্ণ অভিনব উপায় 
অবলম্বন করিয়া সাফল্য লাভ কবিষাঁছেন- স্বভাবতঃ উদ্ভিদের কাববনিক্‌ “এসিড, সুর্যের 
উত্তাপের প্রক্রিয়ায় চিনিতে পরিণত হষ। কিন্তু প্রফেসাব বেলি কারবনিক্‌ এসিড, গ্যাসের বুদ 
বুদকে পরিষ্কৃত ((i56!]€d) জলের ভিতর দিয়া চালাইযা তাহার-উপর আল্ট্রা -ভাষোলেট 
(ultraviolet Tay) রশ্মিনিপাতের পর পরীক্ষা করিয়া উহাতে সামান্ত চিন পাইযাছেন। এই 
প্রক্রিয়ায় রারবনিক এসিড, গ্যাস্‌ প্রথমতঃ ফরম্যালডিহাইডে (০rmaldehy৭€) পরিণত হয 
_ এবং এ ফরম্যালডিহাইড, আবার আল্ট্রা--ভায়োলেব প্রক্ৰিয়্ায আভ্যন্তরীণ একীকরগে 
(59150571590) চিনিতে পৰিণত হয়। এ উপাঁষে চিনি পাও! গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা 
খুব কম। দীপবিচ্ছুরিত আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের তারতম্য ইহার একমাত্র কারণ। উক্ত 
আলোকতৃরঙ্গেব কতকগুলিতে চিনি উৎপন্ন হয়, আবার কতকগুলিব প্রক্রিষাষ উৎপন্ন চিনির 
অধিকাংশই স্নপান্তরিত হইযা যায়;--স্মৃতরাং অবশেষে অত্যন্ত অল্প চিনিই পাওয়া যাষ। 
একটি প্ররদাব আড়ালে প্রতিকূল 'আলোক্তরঙ্গুলিকে ঢাকা দিতে গিবা দেখ। গিয়াছে 
ষে চিনি উৎপাদনের অনুকূল আলোকতরঙ্গও ঢাক| পড়িষা যাষ। এ সম্পর্কে আরও স্ুবিধ- 
জন্ক,“উপাষ আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। কৃত্রিম উপাষে খাদ্ধস৷মগ্ৰীর মৌলিক উপাদান 
প্রস্তুতের এটি একটি প্রথম আঁবিক্ষিষা বলিলেও চলে | এখন ব্যবসা হিসাবে এই কৃত্রিম শর্করা 
কাজে নাগে না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, কে বলিতে পাবে? 


মুন্সীগঞ্জে বিজ্ঞানসভা 


এ দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা কিরূপে ফলবতী হইতে পারে, ব্যাবহারিক বিজ্ঞান কি উপাষে 
- স্বদেশের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্যসশ্মিলনের গত 
অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাক্তার নিযোগী মহাশয় একটু আভাস দিষাছেন। 
আমাদের এই কৃষিপ্রধাঁন দেশে কৃষিকাৰ্ধ্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত হইলে প্রভৃত কল্যান 
সাধিত হইতে পারে; অথচ আমাদের একট! ধারণা আছে যে ক্বষিবিদ্যাষ আমাদের 
চাঁষার! এত পাব্দর্শী যে তাঁহাদের আর কিছু শিখিবার নাই। আমাদের শিক্ষিতাভিমানী 
সমাজের উচ্চ স্তরের ব্যক্তির মনেও এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার লাভ করিযাছে এমন 
' কথা বল! যায় না। তাহাৰ কারণ সভাপতি মহাশয় নির্দেশ- করিয়াছেন। আমাদের 
শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আগাগোড়া সুসন্গতভাবে বিজ্ঞানশিক্ষাদানের চেষ্টা দেখা যায ন!। 
.- আমাদের মাতৃভাষা এখনও বিজ্ঞানের ভাষা হয় নাই; বিশ্বধিস্তালযে বাংল! ভাষায় দর্শন 
‘বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা না হইলে বাংলাষ বিজ্ঞান “ও দর্শনের ভাল পুস্তক 


. রচিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালীর ছেলেমেষেকে বাংল| ভাষাষ রচিত পুস্তকের 


- সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না কবিলে তাহাদের পন্ুত্ব অবশ্ৰস্ভাবি। পুস্তকের আবশ্তকত] 


প্রন্কৃতি ৭১ 
অনুভূত হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির ঘবার| গ্রন্থ রচিত হইবে $ নানা দিক হইতে পরিভাষা -সঙ্কলনের 
চেষ্টা হইবে : ক্রমশঃ ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের দিকে লোকের মন প্রধাঁবিত হইয়৷ নৃতন নৃতন 
| প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা কহিবে। কিছু ‘যে হয় নাই তাহা নহে। যাদবপুর, জমসেদপুর, 
বারানদী ভারওবাসীর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দিতেছে.। কিন্তু যাহা হইযাঁছে,' তাহাঁতেই 
সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে ন| ৷ বিপুল সমাজের অসাড় নিম্পন্দতার মধ্যে এই! বিজ্ঞান সভা 
যেন কতকগুলি সৌখীন amateur এর সখের বৈঠক বলিয়া সভাপতি মহাশযের মনে হইতে 
পারে) কারণ" এই বাৎসরিক সম্মিলনের সঙ্গে দেশের ও সমাজের কোনও প্রকার নাড়ির 
সংযোগ ‘আছে কি না; দেশের 'মর্মস্থল হইতে কোনও নিগুঢ় বেদনা এই সভাষ ধ্বনিত 
হুই! উঠে কি না ; তাহা বুঝিবার উপায় নাই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া! সর্বত্র 
চলিতেছে )-_ প্রক্কৃতি-পুরুষের এই- অহনিশ ঘন্দ্বে যে বীরত্ব ফুটিধা উঠিতেছে, আমর! -তাঁহার 
কতটুকুর অধিকারী! ক্রুদ্‌-প্রমুখ ইংরাঁজগণ গোরীশৃঙ্গ -বিজযের পথে অগ্রসর হউন-; 
রোয়াল্ড, 'আমান্স্ডেন্‌ এযারোপ্লেনে চড়িষ! উত্তর মেরুর দিগন্ত প্রসারী তুষারপর্কত অতিক্ৰম 
করিতে চেষ্টা করুন; মৌনা প্রকৃতির নিগুড় রহন্ত উদবাঁটিত করিবার আয়াস স্বীকার 
যুরোপীযগণ যে ভাবে কবিতেছেন, যে রূপে ব্যাবহাঁরিক বিজ্ঞানকে তাঁহারা.কাজে লাঁগইতেছেন, 
তাহাতে আমাদের বক্ষ স্পন্দিত হয় কি? ম্যালেরিয়া, কালাজ্বৱ, মহাব্যাধি আমাদিগকে" 
বেষ্টন করিধা রহ্যাছে ; -তাহাদিগকে পরাভূত করিবার চেষ্টা আমাদের কতটুকু জাগিয়াছে! 
নিরয় লোকের অন্নের বাবস্থা, অশিক্ষিত কোটি কোটি ভারতসস্তানের- অজ্ঞানতিমির জ্ঞানের 
আলোকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা কোথায় কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে? দর্শন-শ্রবণ-ভ্রাণেজ্মিষের 
সাহাষ্যে প্রকৃতির কতটুকু পরিচয লাভ করিবার আঁকাঙ্কা আমাঁদেব ছেলেমেয়েদেব মনে 
জাগাইতে পাব| গিষাছে? যুরোপের বিজ্ঞান সভায় অনেক নৃতন সৃতন কথ! শুনিবার- কৌতুহল 
নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে; কিন্ত আমাদের এই বাৎসরিক বিজ্ঞান সভাব তাহার কতটুকু 
সম্ভাবনা]? সে যাহা হউক, সভাপতি মহাশয় হতাশ হন নাই; আমরাও .ভবিষ্যতের বিষয়ে 
নিরাণ হইবার কিছুমাত্র কারণ দেখিতেছি না আজ যাহা দখের বৈঠক বলিয়া মনে 
হইতেছে, কালক্রমে তাহার দিকে জগতের অন্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। 


। 


ংলায় ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্ট। 


কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়ানিবারণী সমিতির পঞ্চম বাধিক কার্য্যবিবর্ণী পাঁঠে জানা যায় যে 
বাঙ্গালার . পল্লীসমূহকে স্বাস্থাসমৃদ্ধ করিবার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম কতদূর সাঁফল্যমণ্ডিত 
হইবাছে। সমিতির স্বনামধন্ত সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাঁশষ 
সরল ও .মর্সমম্পর্শী ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে আমাদের 
পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান কর! সম্পূর্ণই আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করে। 


৭২ প্রকৃতি , , 
ইহার জন্ত বিদেশী গভৰ্ণমেণ্টের দরে রিক্ত ভাবে প্রত্যাশী তিখারীর মত বসিষ| থাকিলে 
. চলিবে না। বাঙ্গালা দেশে লক্ষ লক্ষ লাক প্রতি বৎসর ম্যালেরিঘা রাক্ষপীর কবলে অকালে 7. 
কাঁলগ্রাসে পতিত হইতে.ছ ; কিন্ত ম্যালেরিঘ! নিবারণের প্রচেষ্টা গভর্ণমেন্টের নিকট দরখাস্ত 4৯ 
করিষা কোনও একটা প্রকাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপাবেব আবির্ভাব করিবার কল্পনা নিশ্চল | 
. হাস্যোদ্দীপক । আমাদের পল্লীবালকেরা সন্মিলিত পরিশ্রমে অল্প খরচেই জঙ্গল পরিষ্কাব 
করিযা, পচা ডোবা ও পুষ্করিণী বু'জাইয়া দিয়া শৈবালপরিপূর্ণ দীৰ্ঘিকার পঙ্কোদ্ধারৈ কবিয়া ও - 
জলনিকাশের পথ .করিষা দিষা, অল্প সমযেব মধ্যেই নিজ নিজ. গ্রামকে স্বাস্থাবান্‌ করিয| ' 
তুলিতে পারে। প্রতীকারের উপাধ আমাদের নিজেদেরই হাতে আছে বটে, কিন্তু এ -১ 
প্রচেষ্টাকে জাগাইযা তোলাই এই সমিতির অন্ততম উদ্দে্ । 
_ সঙ্ঘবন্ধ হইযা কাৰ্য্য করিবার প্রপালী, আমাদের ভিতরে নাই বলিলেই চলে; তাহার 
উপরে আরও নান! বাধা আছে। সেই কারণেই আমাদের পল্লীসমূহের মধো -কোঁনও ফ্লপ 
স্বাস্থ মিতি সহজে গড়িষা তোলা যায না। জনশিক্ষার অধিকৃতর প্রসাবে এবং দৃষ্টান্ত দ্বারাই 
এই প্রকার শাখাঁসমিতি প্রতি গ্রামে স্থাপনা করাই কেন্দ্রীয় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ ।. শক্তি 
আমাদের ভিতরে সু আছে; তাহাকে প্রবুদ্ধ কবিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় যথার্থই 
বলিয়াছেন "আমাদের উদ্দেশ্য একটি প্রজলিত বন্তিকা লই! তমসাচ্ছনন গ্রমস?্হের নির্কাপি 5 ০৩, 
দীপসমূহকে আালিযা দেওয়া ।” ৰু 
ম্যালেরিষা, কালাজব ও কলের|--এই তিন'ট করাল ব্যাধিব আক্ৰমণ হইতে গ্রীমমনুহকে 
রক্ষা করিবার চেষ্টায কেন্দ্রীষ সমিতি বে প্রণালী অবলম্বন করিষা থাকেন তাহা এইফ্ন্প ৷ এথমে 
কোনও একটি ব্যাধিক্লষ্ট গ্রামের ভিতরে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়া গ্রামবাসীগণের চিকিৎসার 
ব্যবস্থা উক্ত সমিতি কবিয়| দেন; এবং এই প্রকার ব্যাধি সহজেই নিবারিত হইতে পারে 
এফ়প - বিশ্বাস জন্মাইবাব চেষ্টা 'করেন) কি কি পন্থ) অবলম্বন করিলে গ্রামবাসীর! ব্যাধিব 
কবল হইতে আঘরক্ষা করিতে পারেন তাহাও বুঝাইধ! দেওষ| হয। কেক মাসের চেষ্টায 
মড়ক নিবারিত হইলে গ্রামবাসীদের মনে ভাঁশাব ও আত্মনির্ভরতার সঞ্চার হইষা থাকে; তখন 
তাহাদিগকে নিজেদের প্রচেষ্টায একটি শাখাসমিতি স্থাপিত করিতে বল! হষ--এই শাখা 
সমিতি কেন্দ্ৰীয় সমিতির তথ্বাবধানে গঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট হইতে সমঘোচিত 
উৎসাহ, উপদেশ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতে-থাকে।, | 
7. এতন্তির্ন জনশিক্ষামূলক অন্তান্ত উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, যেমন--সভাদির *. 
অধিবেশন, ম্যাজিক লঠন সাহায্যে বক্তৃতা, বায়ন্ধোপ প্রদর্শন, নাটুকাদি অভিনর দ্বারা পল্ীগ্রামের 
অবস্থা বৰ্ণন, স্বাস্থ্যসঘন্ধীষ পুস্তিকা বিতরণ এবং প্ৰবাস্থয” নামক বাঙ্গা্রা ভাষায় একটা মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ। এই সকল বিভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন পরীসমূহে অধিবামীগণেব মধ্যে - 
কিয়পে - এই লোকহিতকর কাধ্যন্থীরে ধীরে আপনার প্রসার বিস্তৃতি কবিষাছে নিয়লিখিত 
তালিকা দৃষ্ট স্পষ্টই প্রতীষমান হইবে ত 
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এই কেন্দ্রীয় সমিতির তত্বাবধানে শীখাসমিতি সংস্থাপিত হইযাছে। প্রতি গ্রামে একটি 
করিষ| দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হইযাছে; তথায় বিনামুল্যে কালাজর ও ম্যালেরিয়া 
রোগগ্রন্ত দরিদ্র গ্রামবাসীর চিকিৎসা করা হইয়া থাকে-। এই সকল শাখা সমিতির ল্যফভার 
বহন করিবার ব্যবস্থা স্থানীয় লোকের চেষ্টায় সম্পন্ন হব, এবং প্রযোজন মত কেন্দ্রীফ সমিতি 
হইতে অর্থনাহায্যও করা হইযা থাকে। কোনও কোনও গ্রামে নিৰ্ম্মল পানীষ জলের অভাব 
ঘটিলে নলকুপ (57১৩ 71611) সাহায্যে বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সমিতি 
অধিকাংশ স্থলে অর্ধেক ব্যফভার বহন কবিযা থাঁকেন। বিভিন্ন চিকিৎদাকেন্দ্রে কাৰ্য্য 
করিবার নিমিত্ত কেন্দ্ৰীষ সমিতির তত্বাবধানে ৪১ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার এবং কযেক শত 
চিকিৎসাশিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক নিষোজিত আছে। ইহাদের উৎসাহ প্রদান করিবার নিমিত্ত 
কষেকটি সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক ও অন্তান্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে । | 


চিঠিপত্র 
- “স্থলপন্মের বর্ণপরিবর্তন” 
| উত্তর 

প্স্থলপদ্মের নাম Hibiscus mutabilis Linn. | এই গাছটি আমাদের দেশেব নহে, 
চীন দেশের; আমাদের দেশে এই গাছটি আনা হইয়াছে এবং নানা! প্রদেশের বাগানে 
ইহ! দেখা যাঁয়। গাছটির নামেই একটি পরিবর্তনশীলতা! সুচিত হইতেছে । ফুলের রঙের 
পরিবর্তন এই গাছের একটি বিশেষত্ব। ফুলগুলি না তুলিষ। গাছে থাকিতে দিলে দেখা 
যায যে সকালে ফুলগুলি ফি:বাঁ গোলাপী রঙের থাকে এবং সন্ব্যার পর গাড় লাল রঙের হয ও 
ক্রমে গুকাইতে থ:কে । একেবারে সাদা রঙেব স্থলপন্ম আমি দেখি নাই। = 

পাপড়ির জীবাণুসমূহে (cells) প্রোথিত পরযাণুবিশেষসমূহের ( chrom৷০pIasts ) গুণে 
ফুলেব রঙ, নির্ধারিত হয়। আলোক পাইপে ও পরমাঁণুমমূহের গুণের বিকাশ হয; সেই 
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জন্তু ফুল ফুটিলে, অর্থাৎ পাপড়িগুলি আলোকে আসিলে, ওঁ পরমাণুসনুহের কাৰ্য্য আর্ত হয 
এবং ফলে রঙের ক্রমবিকাঁশ দেখা যায়। ৷ 

অবশ্য এ কথ! বলি না যে সকল ফুলেই এইকঁপ রঙের ক্রমবিকাশ হয়। যে সকল ফুল 
একেবারেই সাদা, যেমন--কুঁদ, শালুক, সাদা করবী ইত্যাদি--তাহা সদাই থাকে ; তাহার অর্থ 
এই যে, ওঁ সকল ফুল্রে পাপড়ির আভ্যন্তরীণ পরমাণুসমূহে (chr০m০pIastও) অন্ত কোন 
= বলঙ-উৎপাদক পদার্থ নিহিত নাই; কাযেই তাহাদের বিকাশও হয় না। রউ-উৎপাদক জিনিষ 
কোন ফুলে কেন থাকে এবং কোন ফুলে কেন না থাকে--এ “কেন”র উত্তৰ দেই একমাত্র 
বিশ্বশিল্পীই দিতে পারেন ;--বিজ্ঞান এখানে একেবারেই নিরুত্তর। তবে অনেক ক্ষেত্রে রঙ- 
উৎপাদক জিনিষ থাকে, কিন্তু তাহার বিকাশ হয় না। যাহার কোন রঙ নাই তাহাকে “সাদা” 
বলে, কিন্তু এই “সাদার অর্থ সকল রঙ্ডের ( সাত রকমের, যাহা রামধনুতে দেখা যায় ) সংমিশ্রণ । 
এই মিশ্র “সাদা” রঙ হইতে যদি একটি বা ততোধিক রঙ ছাঁকিয়! লওয়া যায তাহ| হইলেই 
আমরা একটি “রঙ” দেখিতে পাই। আবার ছুই তিনটি “রঙের” মিশ্রণে অপর একটি “রঙ” 
দাড়াইতে পারে। এক জাতীষ এবং একই রঙ-বিশিষ্ট দুইটি ফুলে -যখন বীজ সঞ্চারিত” হয়, 
সেই বীজ হইতে উৎপন্ন গাছে আবার যখন ফুল হইবে -সে ফুলের রঙ একই রকম হইবে 
কিন্তু কোন কোন স্থলে একই জাতীয় দুইটি গাছে ছুই রঙের ফুল হয। এই ছুই রঙেব ফুলে 
মধ্যে ষে বীজ সঞ্চারিত হইবে তাহা হইতে উৎপন্ন গাছের ফুলের রঙ অন্ত রকম হইবে। ' যদি 
দুইটি স্থলপদ্মের গাছ থাকে, এদং একটির ফুল গাঢ় লাল হয ও অপরটির ফুল ফিকে হয়, তাহা 
হইলে এই ছুইটি ফুলের মধ্যে যে বীজ সঞ্চারিত হইবে সেই বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের ফুল 
অন্ত রঙের হইবে-_হয় সাদা হইবে, কিম্বা গাঢ় বেগুনে হইবে_ইহা! অবস্ত পরীক্ষা করিয়া স্থির 
করিতে হইবে। সাদ! ফুলবিশিষ্ট স্থলপনের গাছটি ( কুমিল্লায় যাহা আছে ) হয়ত এইগ্লপে 
উৎপন্ন হইয়াছিল, অথবা ওঁ গাছটি বংশ্যমুক্ৰমেই সাদা ফুল ধারণ করিষা আসিতেছে ৷” 


প্রেসিডেম্নি কলেজ, কণিকাত। জীসুবেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


“শ্বেত স্থলপন্নের বৰ্ণপরিবৰ্ত্তন সঘন্ধে কষেকটি কথা বলিবার আছে। চারিট স্থলপদ্বের বিশেষ 
লক্ষণই এই যে, তাহারা প্রস্ফুটিত হইবার সময় স্বেতবর্ণ, কিন্তু পরে তাঁহাদের রং লাল্‌চে হইয়া 
যায়;__ইহাদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ যবাক্ৰমে-- 

(১) Hibiscus mutabilis Vera. 

(২) ce 5০৬ চে 11015019100 

(৩) সী তত roseus ৰ hl 

(8) টু ত 11076019170 
একহার| পাঁপড়িবিশিষ্ট কীট (52815) সাদা পাপড়ির মাঝে লাল্‌চে রং ফুটয়া উঠে; 
কানও ফুলে এই রং গাঢ়তৰ হয়; কোনও কোনও ফুলে কিন্তু এরূপ বর্ণবিপর্য্যয সংঘটত 
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হয় না। ঘনসন্নিক্টি দে| হার পাপড়িবশিষ্ট স্থনপদ্নের (০4:99) অন্পবিস্তৰ ঘন পাপড়ি- 
সন্নিবেশই তাঁহার বিশেষত্ব । ইহারও পাপড়ির মাৰে ' বর্ণপরিবর্তন হইয়া থাকে ; কোনও 
কোনওটারি কিছুমাত্র পরিবর্তন হয না। ০ 

এ স্থলে উল্লেখ কর! আবন্তক যেআর একটি শ্বেত স্থলপদ্ম আছে-]77515০05 mut, 
albus florepleno— যাহ! সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ; ইহার পাতার রং অন্য কোনিও স্থলপদ্বের পাতার 
বংএর সঙ্গে মেলে না; পাঁতাও অপেক্ষাকৃত পুক এবং ভেল্ভেটের মত ম্হণ। ফুলের 
র*এর কোনও পৰিবৰ্ত্তন হয না । 

এই সমস্ত একহারা ও দোহারা পাপড়ি-বিশিষ্ট শ্বেতপদ্ম বর্ণসাহ্কধ্যের ফলে উদ্ভূত । আবার 
Hibiscus mutabilis Vera (৪1005) ও Hibiscus mutabilis 10560 (101) এব 
মিশ্রণে যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইযাছে তাহার রং লালচে দঁড়াইযা' গেল; সেই রক্তাভ! ধ’খনই 
গাঢ় লাল হয় না। আরও এক রকম দৌহারা শ্বেতপন্ম (৬৪119131115) আছে যাহার 
পাপড়িগুলি সমস্ত একদিনে. বিকশিত হয় না; কতকগুলা আজ ফুটিল, বাকিগুল! কাল ফুটবে; 
ফুলটি সম্পূৰ্ণ বিকশিত হইলে দেখ! যাষ যে তাহার কতকগুল! পাপড়ি (যাহা! ফুটিবার পরই 
সাদা ছিল) লাল হইয়া গিয়াছে; আর কতকগুলা, অর্থাৎ সম্প্রক্ষুটত পাপড়িগুলি 
সাদা রহ্ষাছে”। 

'_ আলিগুব, } __ এম্‌ পিল্যাঙ্ধা্টার 

কলিকাতা! | 


লজ্জাবতী লত| 


“আমি কয়েক দিন হইল কোন একটি স্থানে কতকগুলি সামান্য কণ্টকময় লতা দেখিলাম। 
লতাগুলির গষে আমার পদ্পর্শ হওযায উহাদের পাতাগুলি বুজিযা গেল (shut 0০)। 
আধ ঘণ্টা পরে আবার ঠিক পূৰ্ব্ববৎ উদ্মিলিত হইল (00604) | দ্বিতীয়বার স্পর্শ করিলাম, 
দ্বিতীষবার বুজিযা গেল, কারণ কিছু প্রণিধান করিতে সমর্থ হইলাম না । এ দেশীষ ভাষাষ 
উক্ত লতাগুলি “লজ্জ/বতী” লতা নামে অভিহিত হুয 

বৈজ্ঞানিক বন্ধ ইহার উপযুক্ত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন কি”? 


সন্দীপ, নোযাখালি। শ্রুহীরালাল চক্রবর্তী 
এ উত্তর 
“যেমন মানুষের শরীরের কোন স্থান স্পর্শ করিলে সেই স্পর্শজনিত উত্তেজনা স্নাযুজাল কর্তৃক 


" প্রবাহিত হইযা -মস্তিষ্ষে উপনীত হয়, তখনই মানুষ স্পর্শ বুঝিতে পারে, সেইরূপ লজ্জাবতী 
লতারও কোন স্থানে স্পর্শ বা আঘাত করিলে সেই উত্তেনাপ্রবাহ ভাটার মধ্যস্থিত স্বায়ুজাল 


৭৬ প্রকৃতি 


দ্বারা প্রবাহিত হইয়া উহার গ্রন্থিতে (টা ও কাণ্ডের সংযোগ স্থলে স্কীত মাংসপেশী- এ] 
189”) উপনীত হয়। তখন গ্রস্থর অভ্যন্তরের নিরস্থিত কোষগুলি সঙ্কুচিত হইযা জল 
বাহির করিষা দেয়, সেই সঙ্কোচনেব ফলেই পাঁতাঁগুলি সহ ভাঁটাটী পড়িযা যায়; আবার 
উত্তেঞ্জনার অবদানে সঙ্কুচিত কোষগুলি জল শোষণ কবিযা ক্রমশঃ প্রসারিত হইষ| যায, 
সঙ্গে সঙ্গে ডাঁটাটী আন্তে আস্তে উঠিতে থাকে ।” 


বেলগাছিয়।, মেডিকেল কলেজ | এস্‌ আর্‌ বোস্‌ 
8 * 


সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


? আলুর পৌকা-_এইচ. এল্‌ দত্ত, এম-এস্‌সি 
ৰ | ( ভূষিলক্মী, আষাঁঢ ১৩৩২ ) 
আয়ৰ্ববেদের বনৌষধি-_কবিরাজ শরীইন্নুভুযণ সেন, এল্‌ এম্‌ এস্‌ 


(স্বাস্থ্য, ফান্তুন ১৩৩১) 
ইন্্‌স্থুলিন--শরীজ্যোতিঃপ্ৰকাশ বন্ধ 
( মাঁসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২) 
জীবেব নিত্যতা- ঞ্ীনলিনীমোহন সান্যাল 
( বঙ্গবাণি, বৈশাখ ১৩৩২ ); 
দৰ্পণের কথা- শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যাষ 
(প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২ ) 
নৃতৰে জাতিনির্ণ্ঘ--ডাঃ শ্রীভৃপেন্্রনাথ দত্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি 
+ (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪২ ) 
পলীগ্ৰামের স্বাস্থ্যের উন্নতির উপায়-_শ্রীসতীশচরণ মল্লিক 
( উপাষ, মাঘ ১৩৩১ ) 
__ প্ৰাটের চাষ--শরীগিরীশচন্দ্র বেদাস্ততীর্ঘ 
| (তন্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩২ ) 
মনের রোগ--ডাঃ শ্রীগিরীজ্রশেখর বস্তু, ডি এস সি 
(প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২ ) 
মনোবিদ্তা-_-ডাঃ শ্রীনরেন্ত্রনাথ সেন গুপ্ত, এমএ পি-ত্রহচ ডি 


(ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২) - 
মৌমাছির ভাষা শ্রীন্ুধামধী দেবী 
ঢ়। ( প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ) 
(ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ ) 
বৈজ্ঞানিক পরিভা!ষা--ডাঃ গ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, ডি এস্‌সি ৷ 
| ( তত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩২ ) 
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সুপ ও উহার বর্ণ. 
কা গু ৰ - জীজানেজনারায়ণ রায়’ 


"' _ “ভোঁ চিত্ৰকৰ কওঁ রজে রচতেছ, + "' 
_ কত বর্ণে বৰ্ণে তুমি ফুটায়ে তুলেছ : ৰ 
. -তোমার কুম্মম কুৱৈ অপরূপ ফুগ টু 
" পদ আলোকে তব বে অতুল! গু: 

চা কপ [দান রি 


বসস্তকালে রি প্ুপোড়াদে ভ্রমণ না ববি  ধতুপুপপ্র শো জি জিন 
' তিনিই জানেন -ফুলের। কি মনোহারিণী, শক্তি 1 আঁবালনবুদ্ধ-বনিত| -গোলাপের সৌন্দধযে 
আক হইয়|-থাকেন।- যে অপূর্ব -রূপ- দৰ্শনে, কীটপতঙ্াদিও বিমোহিত ও. আৰুষ্ট হইয়া 
থাকে,, বিশ্বশিল্পীবিরচিত যেই অতুগনীয় রূপের মোহিনী শক্তিতে যে মানুষ: ভুলিবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি আছে.? -.. ১ - 
প্রক্কতির কোনই, ত ক ত পারে ন্না। _আুতরাং an উদ সাধনের 
অন্ত এবং কিয়গে পুষ্পের এই বিচি, বর্পের- উৎপত্তি. হইয়া থাকে; তাহা, জানিবার জন্ত 
বৈজ্ঞানিকের মনে স্বৃতঃই কৌতুহল জন্মে । 
সাধারণতঃ পুষ্পের -চারিটি* অঙ্গ থাকে- স্তর বা গর্ভকেশর, পুংকেশর, ফুল দল ও কুন্ত। 
পুং ও দ্রী-কেশরই পুষ্পের প্রধান অঙ্গ । উহাদিগকে বড়, বৃষ্টি, ও-কীটপতঙ্গ।দির অত্যাচার 
তি হইতে রক্ষা! করার প্রয়োজন হয়। সুকুমার এই অঙ্গ ছুইটিকে প্রথমে ফুল- 
পুপের অন ঘল্‌ (০0:0115.) বা পাপড়ীসমূহ দ্বারা ও- পরে- অপেক্ষাকৃত কঠিন কুম্ভ 
(০515) বা বৃতিসমষ্টি দ্বার! আন্ত রাখা হয়। সুতরাং পাপড়ী ও বৃতি পুষ্পের "প্রধান অঙ্গ 


৭৮ প্রকৃতি 


দুইটির রক্ষা বরণ মাত্ৰ জবা, ধুতুরা, প্রভৃতি ফুল পরীক্ষা করিলে এই সত্যটি অতি সহজেই 

বুঝিতে পার! যায। কোন কোন ফুলে আরও একটি শক্ত আবরণ াকে। উহাকে 
পুষ্পাবরক (6৮৪০) বলে। মোচার খোল! এই জাতীয় আবরণ মাত্র। 

বংশরক্ষার অন্ত সন্তান লাভ করা জীবের স্তায় উদ্ভিদ্সমাঁজেরও আকাঙ্খা! এই দন্ত 

অনেক উদ্ভিদের কতকগুলি পত্র ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া বৃতি, দল, পুং-কেশর .ও জ্ৰী-কেশৱে 

পরিণত হইয| থকে। কদলীপত্র যে ক্ৰমে ক্রমে ক্ষুদ্ৰ হইয়| পরিশেষে 

টি রঙ্গীন “মোচার খোলার” আকার ধারণ করে, তাহা অনেকেই হয়ত লক্ষ্য 


করিয়া থাকিবেন। বুজনীগন্ধ1! ফুল পরীক্ষা করিলেও এই সত্যটি- ক্রম 
পরিবর্তন-স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে৷ জীবজগতে দেখ! যায় গর্ভস্থ ভ্রণ -বতই পরিপুষ্ট 


হইতে* থাকে, জননীর দেহও ততই দুর্বল ও রুগ্ন হইয়া যাঁয়। উত্তিদ্‌নগতেও এই সতোর 
অন্তথ| হয় না। মোঁচার পুষ্টর জন্ত যে পরিমাণ উপাদানের আবশ্যক হব, কদলীপত্রে সেই 
পরিমাণ সামগ্রীর অভাব হয়। সেই জন্ই দেখা যায়, যতই মোচা ক্রমে পুষ্ট হইয়া বাহির 
হইবার আয়োজন হয, পাঁতাও সেই অনুপাতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্ৰতর হইতে থ|কে। 
অবশেষে মোচার খোঁলার আকার ধারণ করে। অনেকে ফটক সাজাইবার অন্ত একজাতীয় 
লতা ব্যবহার করেন। ইহাকে বিউগন্ভোলিয়া বলে। দুর হইতে দেখিলে ইহার পুষ্পা- 
বরক(০:৪০)কেই রঙ্গীন পাঁপড়ী বলিয়া ভ্ৰম হয়। পত্রের স্তায় উহাতেও শিরাজাল স্পষ্ট 
লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং পুষ্পাবরক যে পত্জেরই রূপান্তর মাত্র উহা বুঝিতে বিলম্ব হয ন|। 
অধিকাংশ বৃতির (5691) বর্ণ ও আক্কৃতি পত্রেরই অনুরূপ । তেলাকুচা প্রভৃতি ফুল 
পরীক্ষ! করিলেও ইহা বুঝিতে পাঁর। ঘাঁয়। কোন কোন ফুলের বৃতির বর্ণ অবশ্য যে রঙ্গীন 
না হয় এমন নহে। পাপড়ী (9৩০81) অবশ্য সাধারণতঃ উজ্জ্বল রঙ্গীন হইয়া খাকে। তবে 
উহার আকারের সহিত পত্রের আকৃতির বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখ! যায়। ফলতঃ বৃতি ও 
পাঁপ়ীকে দেখিলে ক্ষুদ্ৰাকার পাতা বলিয়া! সহজেই চিনিতে পাঁরা যায়। পুং-কেশরের সহিত 
পত্রের সাদৃশ্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সর্বজয়া বা ক্যানা জাতীয় ফুল পরীক্ষা 
করিলে অনেক সময় পুংকেশরের অর্ধীংশকে পাঁপড়ী বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়। 
সুতরাং পুংকেশরও পত্রেরই রূপান্তরিত অবস্থ| মাত্র। গোলাপের গর্ভ-কেশরের স্থলে 
কখন কখন বৃতি জন্থিয়া থাকে । সুতরাং গর্ভ-কেশরও ক্লপাস্তরিত পত্র মাত্র। অতএব 
পুষ্পকে রূপান্তরিত পত্র ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে? এ 
কোন কোন পুণ্পের বর্ণ শ্বেত-_হেমন ধুতুরা, বেলফুল, রজনীগন্ধা গ্রভৃতি। কোন কোন 
ফুলের রং কিন্ত লাল হইয়া থাকে । দেশী জব! ইহার উদাহরণ । গোঁলাপের ফুল গোলাপী 
রংবিশিষ্ট হয়। অপরাজিত! নীল বর্ণের হইয়া থাকে; অবশ্য শ্বেত 
পুল্লেৰ বর্ণ, বর্ণের অপরাজিতা যেনা আছে এমনও নহে। কখন কখন সবুজ বা 
চীনে গোলাপ দেখিতে পাওযা বায়। উহার পাপড়ীগুলি সম্পূর্ণ সবুজ হওয়ায় দর্শকগণ অবাক্‌ 


প্রকৃতি. ৰি ৭৯ 
হইয়া থাকেন। কৃষ্ণকলি বা সন্ধামণি ফুলের একটি পাপ্ড়ী হয়ত সাদা, অপর পাঁপড়ীটি - 
হয়ত লাল, অথবা! শ্বেত ও লোহিত বর্ণের মিশ্রিত পাথর! রংযুক্ত হইয়া থাকে । - -ফলহঃ 
পুষ্পের বর্ণ বিচিত্ৰ । 
পুংকেশর ও স্ত্ী.কেশরকে রক্ষা কর! একমাত্র ইদ্দেস্ত হইলে পাপড়ী এবং অনেক স্থলে বৃতি, 
এমন কি পুষ্পাবরণ (৮৮৭০) পর্য্যন্ত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয় কেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
বহুবিধ পরীক্ষা ও ভূষোদর্শন দ্বার! এই প্রশ্নের নীমাংস| করিয়াছেন । তাহার! দেখাইযাঁছেন 
বে ফল উৎপাদনে সাহায্য করাই বর্ণের প্রধান অভিপ্ৰায়। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে ষেফণ 
জীবের উৎপত্তি হয, উদ্ডিদ-সমাঁজেও সেইরূপ হইয়া থাকে । পুংকেশরের মাথার উপবে যে থলি 
দেখা যায়, তাহার মধ্যে ধূলিকণার স্তায় অসংখ্য রেণুকণ! বিগ্কমান থাকে। 
একবার ধখেজুর বা অন্ত কোন ফুলের একটি পৰিপুষ্ট পুংকেশরকে স্পর্শ 
করিলে ইহা বেশ দেখ! যায়। জী-কেশৱের (01381) নিমুশ্থিত স্ফীত-থলি 
বা গৰ্ভ (০521) মধ্যে অপুষ্ট ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বীজ দেখা য|য়। উহাদদিগকে বীজাণু বল! হয়। অতি 
সুক্ষ্ম হইলেও পুং-কেশৱের রেণুবণা ও স্ত্রী-কেশরের বীগ্জাণুর কোঁষ (০511) বা থলির অভ্যন্তরে 
-- পক্কবৎ, একপ্রকার পদার্থ থাকে। উহাকে কোষ:সাৰ (200509) বলা যাইতে পারে। 
রেণুকণাঁর কোঁষ-দার কোন উপায়ে একটি বীজাণুৱ কোষ-সারের সহিত মিলিত হইলে, তবে 
বীজাণুটি ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়| পরিপুষ্ট হয় ও বীজ বা ফলে পরিণত হইতে পারে। বীজাণু ও 
রেণুর এইরূপ মিলনকে সংক্ষেপে ফুলের নিযেক-ক্রিয়া (£০01159-100) .বলা, হয়। আপন 
ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে বিবাহ-মম্বন্ধ-স্থাপন মর্ুয্যসমাজে যেবপ হেয় ও ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত 
হয়, উদ্ভিদ মমাজেও সেইঞ্জপ বংশ-লোপকর অস্বাভাবিক ঈদৃশ পরিণয়কে যথামি!ধ্য পরিহার 
করিবার জন্য চেষ্টা হইয়া থাকে । একই পুষ্পের পুংকেশর সেই পুপ্পের স্ত্রী-কেশরকে প্রায়ই 
নিষিক্ত করে না, তবে নিরপায় স্থলের কথা অবশ্ঠ স্বতন্ত্ৰ । ফলতঃ এক ফুলের রেণু ও জাতীয় 
অপর একটি ফুলের বীজাণুর সহিত মিলিত হইবার জন্তু চেষ্টার ক্রুটি করে না। কিন্তু গতিশক্তি- 
বিহীন রেণুকণার পক্ষে স্বয়ং পুষ্পাস্তরে গমন করা একাস্ত অসস্তব। সুতরাং রেণুকণা 
যাহাতে সহজে অথ; নিঃসন্দেহে অন্ত পুষ্পের স্ত্রী কেশরের মস্তক বা পীঠের (91852) জাঠাল 
পদার্থের সহিত সংলগ্ন হইতে পারে এরূপ কোন উপায়ের বিশেষ প্রয়োজন। ধূলিকণা 
বায়ু বেগে স্থানান্তরিত হুইযা- থাকে; রেণুকণাও এ উপায়ে পুষ্পাস্তরে গমন করিয়া থাকে। 
কিন্তু ইহা প্রশস্ত উপায় নহে। বায়ু-চালিত রেণুকণ! স্বল্গাতীয় পুষ্পের উপরে না পড়িয়া কদম, 
জল, পত্র বা রূপ অসুপযুক্ত“স্থানেও পড়িতে পারে; ভুট্টা, খেজুর, তাল প্রভৃতি উদ্ভিদের 
মধ্যে ব্লেণুকণার এইরূপ অপব্যয় হয়। কোঁন কোন জলজ উত্ভিদের রেণু আোতের সহিত অন্তত্ৰ 
নীত হইয়! থাকে । অনেক পিপীলিকা রেণু ভক্ষণ করে। সেই অন্ত খান্ত সংগ্রহের অভিপ্রাষে 
উহাদিগকে নানা ফুলে ভ্ৰমণ করিতে হয়। উচ্ধাদিগের পদ-সংলগ্ন রেণুক এই উপায়ে 
পুষ্পাস্তরে গমন করিরার অবসর পায়। প্রজাপতি, ভ্রমর, মধু-মক্ষিকা প্রভৃতি, পতদের! 


বর্ণ-বৈচিত্র্যেব 
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অত্যন্ত মধুপ্ৰিয়। এমন কি মধু না হইলে উহাদের অনেকেরই জীবন্যা! নির্বাহ হয় না। 
ফুল-দল বা পাপড়ীর মূলদেশে মধু সঞ্চিত থাকে বলিয়া অনেক পতঙ্গকে নানা ফুলে 
মধু অন্বেষণ করিষা বেড়াইতে হয়। এই সুযোগে এক পুণ্পের রেণুকণা পতঙ্গের গুড় ও 
ন্তান্ত অঙ্গকে আশ্রয় করিষ| পুম্পান্তরে গমন করিয়া থাকে । অতএব পুষ্পের পক্ষে 
পতঙ্গের আগমন অত্যন্ত আবপ্তক ; লোকসানের বিষয় নহে। গবঞ্ধ বড় বালাই! দেইজন্তই 
অনেক পুষ্প মধুর ন্যায় উৎকৃষ্ট খান্ত প্রদান পূৰ্ব্বক পতঙ্গদিগকে প্রলোভিত" করিতে কাতর 
হয় না। এরপ স্থলে দূর হইতে যাহাতে পতনের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হইতে পারে, যাহাতে 
উহার! জানিতে পাবে ষে এস্থানে মধু সংবক্ষিত অ'ছে এরূপ একটা উপায় থাকা বরং 
পুষ্পের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। ফুল-দলের উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণ এই কাধ্য অতি উৎকৃষ্ট ভাবে 
‘সম্পন্ন করিয়া! থাকে। অনেক কীট পতঙ্গ রাত্রিতে প্রদীপের নিকটে দুর হইতে আসিয়| 
আত্মবিসর্জন করে। দীপশিধার উজ্জ্বল বৰ্ণি এই আকর্ষণের কাঁরণ। অতএব দেখা গেল 
বীজোৎপাদনের জন্য নি'্যক-ক্রিয়ার সহায়তা করাই পুষ্পের বর্ণ বৈচিত্রের প্রধান উদ্দেণড ৷ 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে কিল্পপে বর্ণের উৎপত্তি ও বিচিত্র পরিবর্তন হইয়া থাকে? এই 
বিষয়টি সম্যক অবগত হইতে গেলে উত্ভিদ-বিষয়ক রসায়নশান্ত্র অধ্যয়ন কর! ষে আবশ্যক 
ৰ তাহ! বলাই বাহুল্য মাত্ৰ। জীবদেহের পুষ্ট, বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য শরীরের 
খত অভান্তরে সর্বদাই নানাবিধ রাসায়নিক করিয়া ঘটা থাকে; একই দুগ্ধ 

পতি 

হইতে শিশুদেহের অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা,_ফলতঃ সর্ববিধ পদার্থ উৎপন্ন 

হইয়া থাকে। - যে উপায়ে খাদাদ্রব্য পাকনালীর অভ্যন্তরে রূপান্তরিত হইযা রক্ত, মাংস, 
মেদ প্রভৃতি পদার্থে পরিণত হয়, তাহাকে সংক্ষেপে শারীরকার্য্য (physiological action) 
বলা যাইতে পাঁরে। জীবদেহের স্ভাষ উদ্ভিদশয়ীরের অভ্যন্তরে নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া 
ও শারীরকাধ্য চলিষা থাকে। এই অন্ত ক্ষুদ্র বীজ বট-বৃক্ষের টায় মহীরূহে রূপাস্তরিত 
হইতে পারে। 

পূর্বেই বলিয়াছি পত্রই রূপান্তরিত হয়! পুষ্পের আকার ধারণ করে। সুতরাং পুপ্পোৎ- 
পাঁদন ও উহার পুষ্টির জন্তু পত্রের কতকট! মামন্ৰী, অবস্তই ব্যত্নিত হইয়া থাকে। কিন্তু 
ফুলের উদ্দেশ্য ফল উৎপাদনে সাহায্য করা। সুতরাং ফলের পুষ্টি ও বৃদ্ধির অন্ত যে. ফুলের 
কতকটা| সামগ্রী ব্যগ়িত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? 

উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরস্থ নানাবিধ রাসায়নিক ও শারীরক্রিয়ার ফলেই পুষ্পের উৎপত্তি 
ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । আমরা নিঃশ্বাসের সহিত বায়ু হইতে অন্নজান গ্যাস গ্রহণ 
করি। ও অন্নন্গান আমাদের রক্তের সহিত মিলিত হইয়| উহার বিশুদ্ধি রক্ষা করে ও 
এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে দেহের অভ্যন্তরে তাপ উৎপন্ন হইয়| থাকে। ফুল-দলেও 
এইরূপ অগ্্রজান (০৯৪৩০ ) গ্রহণ কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। ঘর্ম্মের আকারে জলীয় পদার্থ 
আমাদের শরীর হইতে বহিৰ্গত হইয়া যাষ। পত্র, এমন-কি ফুল-দল হইতে এইর্প 
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জরনিষেককার্ধ্য সময়ে স্ময়ে চলিয়া খাকে। বস চলাচলের জন্তু পত্রের- মধ্যে যে পরিমাণ 
শিরা ও শাখা-শিরা থাকে, ফুল-দলে তত থাকে না। ফুল-দল বাঁ পাপড়ীরর পরিপারুশক্তি 
(assimilative power). সাধারণতঃ অনেক রম | এইজন্ত কার্টেল ( Cur! ) নামক 
জনৈক ফরাসী পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন যে যথোপযুক্ত পুষ্টির অভাবেই ফুল-দলের অভ্যন্তরে 
হরিৎ-কণা (9:1012%51) জন্মিতে পারে না ও বৃদ্ধি পায় না। অসংখ্য লোহিত কণিক| 
রক্তে বিদ্যমান থাকায় রক্ত যেবপ লাল দেখায়, এরূপ অগণ্য হরিৎকণা বর্তমান থাকে 
বলিয়াই উদ্ভিদৃপত্রকে সচবাচর সবুজ বলিয়া মনে হয়। এই কণার অভাবেই অশোক, 
অশ্ব প্রভৃতি উদ্ভিদ্নের কচি কচি প্রাতা প্রথমে সবুজ থাকে না) পরে যতই বড় হইতে 
থাকে ও হরিৎ কণার সংখ্যা বৃদ্ধি-পাষ ততই ওঁ সকল রঙ্গীন পত্র সবুজ বৰ্ণ ধারণ করিতে থাকে। 
আবার এই কণার অতাঁবেই পাঁপংড়ী শ্বেত বর্ণ ধারণ করে। কদলী, পেঁপে প্রভৃতি উদ্ভিদের 
পক পত্র বরিয়! পড়িবার পূর্বে ক্রমে হবিদ্রাবর্ণ ধারপ করে। হরিৎকণাঁর অভাবই এই 
বর্ণ পরিরর্ভনের কাঁরণ। 

প্রাগুড়ী বা ফুল-দ্ৰলুই প্রধানতঃ বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাঁকে। সুতরাং উহারই মধ্যে 
হাল, নী, প্রভৃতি বর্ণোৎপাঁদক মুল উপাদান অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব। 
ফলতঃ এইকপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদের শিকড়, কাণ্ড ব! পত্রে যে পরিমাণ মূলবৰ্ণ পাওয়া 
যায়, উহ! ফুল-দলস্থ বর্ণের সহিত তুলনায় অভি সীমান্ত মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি উপযুক্ত পুষ্টির 
অভাবেই পাপড়ীর মধ্যে হরিংকণ| উৎপন্ন হইতে পারে না) কিন্তু কমল! ও গাঢ় হিদ্রা বর্ণের 
মূল উপাদ্রান- ক্যারোটিন (০৪০i ) নামক পর্নার্থ উৎপন্ন হইবার অবসর পায়। অবস্ত 
মুল উপাদানের নানাধিক্া বশহঃ কখন কমলা, কখন বা! হরির! বর্ণের উৎপত্তি হইবা থাকে । 

জবা ও অন্তান্ত অনেক ফুলের পাপড়ী লাল এবং অনেক অপরাঁজিতার দল নীল। 
কিরুপে এই ছুই বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে? এই প্রস্থের উত্তরে পণ্ডিতের! বলেন যে 
'ফু-দলের পরিপাকশক্তি অপেক্ষাকৃত হুর্কল হওয়ায় উহার কোষপহঙ্কের বৰ্জ্জন ক্ষমত1 অন্তান্ত 
অঙ্গের অপেক্ষ। অত্যন্ত অধিক। পরিপাঁকযন্ত্র ছর্করা হইলেই মলের ভাগ অধিক হয় না কি? 
ফুলের সহিত পত্র, কাণ ও মুলের রাসায়নিক উপাদানের তুলনা কৃরিলেই পুপ্পের কোষপক্কের 
অত্যধিক বর্জন (9০-5875181707 )শক্তি স্পষ্ট বুরিতে পারা যায়। এই বৰ্জ্জনুপক্তির 
আধিক্যই লাল ও নীল বর্ণ উৎপাদনের মূল কারণ । 

বৃহ্সংখ্যক পুষ্পের রামায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা কিগ্যান (856৪5) ) নামক জনৈক পণ্ডিত 
দেখাইয়াছেন যে কোন কোন জাতীয় ফুল শ্বতাঁবতঃই বিশুদ্ধ উজ্জল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে । 
কিন্ত পত্র, কাও ও মূলে লাল এবং নীলবর্ণের মূল উপাদান tannic chromogendর 
মাত্ৰ| অত্যন্ত কম থাকে (অনেক ডাটা ও পণ্‌ক! শাকের কাকে কিন্তু ফুল হইবার বহু 
পূৰ্ব্ব হইতেই উজ্জ্বল লাগা বর্ণে রঞ্জিত হইতে দেখ! যায়)1 এই জন্তই মনে হয় লাল ও নীল 
বর্ণের সুর উপাদান যুধারপৃতঃ পাপড়ীতেই উৎপন্ন হয় ও ও স্থানেই বুদ্ধি গায়। বৃক্ষের অন্তান্ত 
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অঙ্গ এই কাৰ্য্যে ফুলকে বিশেষ সাহায্য করে না। বাবলা, হরিতকী, গাব, ভেল! প্রভৃতি 
বৃক্ষের ফলে ট্যানিন নামক পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাঁয়। ও সকল ফলের কষ যে 
ঈষৎ লাল বর্ণ দেখায় উহা এই টাানিন নামক পদার্থেরই গুণে। এই ট্যানিন নামক পদার্থ 
অত্যধিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের (46-255100118502) ফলে উৎপন্ন হয়। সুতরাং গাঁছের 
অন্তান্ত অঙ্গ অপেক্ষা পাঁপড়ীর মধ্যেই অবশ্য এই বিশেষ প্রাক্রযা অতি গ্রবলবেগে চলিয়! 
থাকে, এইরূপ 'অঙ্মান করিতে হইবে। 

এক্ষণে জিজ্ঞাদ্য এই যে, কোন্‌ প্রাণালীতে এই কার্ধ্য চলে এবং এই বিশেষ শক্তির প্রকৃত 
কারণই বা কি? ফুলদলের পরিপাকশক্তি দুর্বল বলিষাই উহার বৰ্জ্জনক্ষমত| সেই অনুপাতে 
অধিক বটে, কিন্তু কেবল ইহাই একমাত্র বারণ নহে। কোন কোন পাপ্‌ড়ীর কতকগুলি 
কোষের এই বর্জনক্ষমতা অত্যন্ত অধিক দেখা ষায়। উহারাই কাৰ্য্য করিয়া থাকে, আর 
নিকটস্থ অপরাপর কোঁষসকল উভাঁদের পরিশ্রমের ফলভোঁগ করিয়! থাকে মাত্র। একন্দন 
খাটিয়া মরে, আব পাঁচ জনে বসিয়া খাদ । পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যেও এইরূপ 
নিয়ম দেখা যাঁয়। পাপ.ডীর কোষসমূহে যে সকল পদার্থ (81587179103) উৎপন্ন হয়, 
এই উপায়ে পুং-কেশর ও স্ত্রী-কেশরের অভাব পুরণের দ্বন্তই উহাদের কতৃকট! ব্যয়িত হইযা 
বায়। ‘হংস প্রভৃতি পক্ষিডিষ্বের অভ্যন্তরস্থ লালাবৎ শ্বেতদ্রব্য ও মন্থর অরহ্র প্রভৃতি ডাল 
জাতীয় বীজের পুষ্টিকর সার পদার্কেই ৪1040100145 বলে। ওঁ সকল দ্রব্যের মধ্যেও 
নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজ্জান নামক পদার্থবিশেষের মাত্রা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে! 
ডিম্বের কুক্পস বা জণ ও শ্বেত দ্রব্য আহার করিযা বুদ্ধি পায় ও এক একটি শাবকে পরিণত 
হইয়া থাকে । অসহায় “উদ্ভিদ-শিণুণ যাহাতে খাঁদ্যাভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত ন! হয়, 
তজ্ন্ত বীজ মধ্যে ভ্রণ বা .অস্কুরের উভয় পার্খে বীজ-দল বা ডালের আকারে পুষ্টিকর যথেষ্ট 
খাদ্য সঞ্চিত থাকে । বলা বাহুল্য বীজোৎপাদন করিতে হইলে এ খাদা-সার (albumino- 
109) প্রস্তুত .করা অংশ্য প্রয়োজনীয় ; কেন না রেণু ও বীজাণুর পুষ্টির অন্ত দ্রব্যের যথেষ্ট 
আবশ্যক । সময়ে সময়ে পুং ও স্ত্রী-কেশরের অত্যধিক অভাব পূরণের জন্তু ফুল-দলের 
অভ্যস্তরস্থ ও সকল পদার্থের অতিরিক্ত ব্য একান্ত প্রয়োল্নীষ হইযা উঠে। তাহাতে 
পরী সকল দ্রব্যের উপাদান পৃথক হইতে বাধ্য হয়। এই বিশ্লেষণের ফলে নাইট্রোজেন অংশ 
পুং₹কেশর ও দ্্রী-কেশরের ফোষদমূহে আবশ্যক মত চলিয়া! যায়। সুতরাং অধিকাংশ স্থলে 
লাল ও নীলবর্ণের মূল উপাদান ট্যানিন ক্রমোজেন (Tannin-chr০m৷০৪en) দলের মধ্যেই 
পড়িয়| থাকে । বহুসংখ্যক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইযাছে যে "ভিন্ন ভিন্ন ফুলে এই ট্যানিন 
অল্লাধিক পরিমাণে রূপাস্তরিত হইয়া লাল নীল বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে । ম্টরে এই 
রূপাস্তরের মাত্রা অত্যন্ত অধিক৷ কোন কোন গোলাপেও প্রায় এই রূপই দেখিতে পাওয়া 
যায়। একই জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে কোন এক প্রকারের (৮৪:7০) গাছে স্বভাঁবতঃই লাল, 
আবার অপর প্রকারের গাছে নীলবর্ণের ফুল অন্মিয়া থাকে । কিন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যেই মুলবৰ্ণের 
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(€॥৮০৷৷০৪০n) উপাঁদানগত "কোন পাৰ্থক্য দেখা যায় না। স্মতরাং ভিন্ন ভিন্ন ফুলে বর্ণোৎ-, 
পাঁদনের শক্তি নানাধিক মাত্রায় থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে $ নতুবা বর্ণের পার্থক্য 
লা" কিরূপে ঘাঁতে পারে? যে সকল উদ্ভিদের ফুল সাধারণতঃ নীল বা ঈষৎ লালের 
আতাযুক্ত নীল, সেই সকল উদ্ভিদই এ বিষয়ে উন্নত বুঝিতে হইবে । এই সকল 
উদ্ভিদেরই জনন-শক্তি বিশেষ প্রবল। আশ্ধ্যের বিষয় এই যে, বে জাতীয় উদ্ভিদের হল্দে 
ফুল তয়, কোন কৃত্রিম উপায়েই সেই জাতীয় কোন প্রকারের (524৩1) গাছে নীল ফুল জন্মান 
যায় ন! ; তবে লাল ব৷ দাদ! ফুল জন্মান যাইতে পারে। এইরূপ আবার নীল ফুলের বর্ণ কোন 
উপায়েই পরিবর্তিত করিয়া হরিদ্রাভ করা যায় ন!। বলা বাহুল্য যে অনেক পুণ্পোস্ভানে 
গোলাপ, জিনিয়া প্রভৃতি একই শ্রেণীর উদ্ভিদ, হইতে বিভিন্ন বর্ণের ফুল উৎপাদন করতঃ 
পুষ্পণীবিগণ ক্রেতার মনোরঞ্জন করিষ| থাকে । শারীরকার্য্ের সুবিধার জন্তু কল্যী, অপরা- 
জিতা প্রভৃতি অধিকাংশ উদ্ভিদের ফুল-দল ও ভূ ইচাপ| প্রভৃতি অনেক ফুলের বৃতি এবং 
পদ্মঞ্জাতীয় অনেকের পুম্পাবরক পত্রের কোষ মধ্যে নাইট্ৰোজেন-সংশ্লিষ্ট পদাৰ্থেৰ যতই অভাব 
ঘটে, ও সকল পাপী, বৃতি প্রভৃতির বর্ণও ততই লাল অর্থবা নীল হইতে থাকে । ফলতঃ 
পূর্ব্বোক্ত পদার্থের (21255100109) নানাধিক্যই এই বর্ণ বৈচিত্রের কারণ বুঝিতে হইবে। 
অতএব দেখা গেল বংশরক্ষার অন্ত উদ্ভিদের পক্ষে ষল বা বীজের প্রয়োজন এবং এই 
"+ বীজোৎপাঁদনের জন্য পুংকেশর ও জ্রী-কেশৱের আবশ্তক। এই ছুই অঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টির 
অন্ত যে সমুদায় উপাদানের প্রয়োজন, উহাদের অধিকাংশই পত্র হইতে সংগৃহীত হইরা থাকে । 
সুতরাং পত্রের মধ্যে সার-পদার্থের যতই অভাব হইতে থাকে, পত্র ততই ক্ৰমশঃ ক্ষুদ্র ও 
রূপান্তরিত হয় বৃতি, পাপড়ী, পুং ও স্ৰী-কেশৱে পরিণত হয় এবং নীল, পীত, লোহিতাদি 
বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়| থাকে! 


ভূ'ইকুমীর 
কথ অধ্যাপক শ্রীহর্গীদাস মুখোপাধ্যায় 
অধিকাংশ পতঙ্গের কীটাবস্থা ও পরিণতাবস্থার মধ্যে অত্যধিক শারীরিক পার্থক্য 
থাকায়, একই পতঙ্গের শিশু ও বয়ঙ্ককে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী বলিয়া ভ্রম হয়। মশা, মাছি, 


প্রজাপতি প্রভৃতির শৃককীট (17৮৪) ও পূর্ণাঙ্গীর (Adu) অবযব ও দৈহিক আকারের 
প্রভেদ উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিশু ও বয়ন্বের বাহিক ও আভ্যন্তরীণ 


সমু 


কউ 


শরীরের গঠনের বিভিন্নতা ভূইকুমীরের ( 89010) + জীবনেও বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয | 
জনকজননী ও শিশুর মধ্যে যে কেবঙ্গ অবয়বের বৈষম্য আছে তাহা নহে, খাদ, রুচি, বসবাস, 
করিবার প্রণালী ও আচার ব্যবহার সকল বিষয়েই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট " 


হয ভূ'ইকুমীরের শুক- ও সাধারণ পতগের ন্যায় 
কীট শিশু হইলেও আহার ও বসবাস করে।, 
জনকজননীর মুখাপেক্ষী আবার শিশুর সহিত 
নহে; অবয়ব অন্তরূপ পরিণত পতঙ্গের আচার 
হইলেও স্বাধীনভাবে ব্যবহার তুলনা! করিলে 
জীবনধারপোপযোগী সৰ্ব বুদ্ধি ও কাৰ্যাকুশলতায় 
অঙ্গই তাহাতে বিদ্যমান শিশু যে বয়ঙ্ক অপেক্ষা 
আছে; তবে সে জনন-. কোন অংশে ন্যূন, নহে 
শক্তিরহিত ও পক্ষশুন্ত ৷ তাহ! বেশ উপলব্ধি করা . 
ভূ'ইকুমীর শিশু মাটির যায়। শিশু ও জনক, 
ভিতর গর্ভের মধ্যে বাঁস জননীর মধ্যে এইয়প প্রায় 
করে ও মাকড়সার মত. সকল বিষয়ে কিছুমাত্র 
কৌশলে শিকার ধরে; মিল না থাকাষ, সম্পুর্ণ 
কিন্তু পূৰ্ণাঙ্গী পতঙ্গ পক্ষযুক্ত . ভিন্নাক্কৃতি পক্ষহীন শিশু- 





টিই যে পরিণতাবস্থায উজজীয়মান পতনে পরিবর্তিত হইবে, তাহা ষে তাহাদের রূপান্তর আগা- 
গোড়া ভলি করিযাঁ লক্ষ্য না করিয়াছে তাহার পক্ষে ধারণা করা অসম্তব। 

ভূ'ইকুমীরের শিশু ক্ুদ্রাকাঁর ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পর মাটিতে গর্ভ করিষা তাহার 
ভিতরে বাস করে। গর্তগুলি মোচাকৃতি (0০:1091) , দেখিতে ছোট ছেলেদের মার্কেল খেলিবার 


-- গাব্,র’ মত) মুখটি বেশ ফাদালে! ও বৃত্তাকার ও ক্রমশ: চোঙার স্যায সরু; ধারগুলি = 


খুব ঢালু । গর্তগুল! অর্ধ ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর ; মিহি ধুলা দিব| তৈযারী। 

অনেক সময বালি ও চুণের গাদাযও শিশু গর্ত করিষা বাস করে। এবং প্রায়ই অনেকগুলি 

গর্ভ গুকুনো জায়গায় কাছাকাছি রচিত দেখা যাঁয়।- গর্ভের ধারগুলি সহজেই ধমিষা পড়ে । 
ভারতবর্ষের, এমন কি য়ুরোপের অনেক স্থানে এইকপ গর্ভ দৃষ্ট হয়। মধুপুব, সিমুলতলার মাঠে 


ও রাস্তার ধারে, গিরিভীর ১৪550202 পাহাড়ের তলাষ ভূঁইকুমীর শিশুর অনেক গর্ত আছে। 


* ইংরানিতে ইহাকে Antlion বা পিপড়:সিংহ বল! হয়। কিন্তু আদৌ ইহাঁবা কোস অবস্থায় পিঁপড়ার মৃত 
_ দেখিতে নয়; তবে পিপড়াদের একটি প্রধান শত্ৰু। 
প্রজা নন্দ রায মহা "পোকা মাকড়” গ্ৰছে ইহাদের ভু'ই-কুমীর বলিয়াছেন । যদিও ইহার কুমীবের 


স্যার দেখিতে নয়, ইহাদের অন্য-নাম আমাদের জানা ন! থাকায় জগদানন্দ বাবুর প্রদত্ত নাম প্রচলিত মনে করিয়া. 


ব্যবহার কবিলাম। ভূঁই- কুমীর শিরাপক্ষ বা জলপত্রীয় পতঙ্গেব অদ্ধভু সত ( Order Neuroptera ) | ইহার 
বৈজ্ঞানিক £ নামকরণ হইয়াছে চখ brunnea | 


- প্রকৃতি ৮৫ 
জীজগদানদারায় মহাশয় বীরভূম জেলায় অনেক গর্ত দেখিযাছেন। বালিগঞ্জে সামাল কলেজের 


* উদ্যানে একবার কতকগুলি গর্ত আমার নজরে আসিয়াছিল। ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরে-- 


জীর্ণ ও ভগ্ন বাড়ীর ঘরের.ভিতর-_হহাঁদের গর্ভ প্রায় বারমাসই পাঁওয়া-যায়। তবে মতিহরিতে 
গ্রীষ্মের সময় রাস্তার ধারে গাছের তলায় সারি সারি যত বড় বড় গর্ভ দেখিয়াছি, তত আর 
কোথাও দেখি নাই। ভূ'ইকুমীরের শিশু এই রকম গর্ত তৈষাঁর করিষ! সমস্ত কীটাবস্থা পর্যন্ত 
গর্ভের তলায বাস করে। এক একটি গর্ভে একটি করিয়া শিশু থাকে । এই "গর্ত কেবল শিকার 





কোধাবন্থায় ভূ ইকুমীব কীটাবস্থায় ভূইকুমীরের গর্ত । * 
“"" ধৃবিবার ফাদ বলা যাইতে পারে। গর্তের তলায ধুলার ভিতর লুকাইয়া ভূইকুমীরের শিশু (বা 
শৃককীট) সড়াশীর স্তায় চোয়াল ছুট ফাক করিযা নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকে; উপর হইতে 
বুঝা যায় না যে গর্ভের তলা কোন একটি প্রাণী শিকার ধরিবার জন্তু ফাদ পাতিয়া বসিয়া 
আছে। পিঁপড়া, মাছি, মাকড়সা এইসপ কোন ক্ষুদ্ৰাকৃতি প্রাণী গর্ভের ধারে আসিলে পাড় 
ভাঙ্গিয়া বা পা পিছলিয়া একেবারে তলায গিষা পড়ে; অমনি ছু'ইকুমীরের শিশু 
তৎক্ষণাৎ সঁড়ানীর মত চোয়াল দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরে। শিকার পলাইবার জন্ত যত 
ছটফট করিতে থাকে, ততই ধুলায় চাপা পড়িয়া যায় এবং শিশু শিকারিটি আরও মাটির ভিতর 
তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। মাটি চাপা পড়িয়া শিকার নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ভূ'ইকুমীরশিক্ত 
তিনি 2 এবং অবশেষে মৃত প্রাণীকে মাথা দিয়া গর্ভের 
বাঁহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। তৎপরে মে গর্ভের মধ্যে যে সব 'ধুল| মাটি ধৰিয়া পড়িয়াছিল সেগুলি 
মাথ! দিয়া উপরে গর্তের বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া গর্ভট, পুনরায় পরিফ্কার রাখে। ভইকুমীর 
শিশুর মাথাটি যেন মাটি ফেলিবার কোদাল ? এবং তাহার ফাঁদটি এমন নিপুণ ভাবে রচিত 
যে একবার ইহার ভিতরে ছোট কীট পতঙ্গাদি পড়িলে তাহার পক্ষে উঠিয়া আসা একেবারে 
কঠিন। 5598 ছুঁইকুমীরশিশ্ু অপেক্ষাকৃত 
দীৰ্ঘাকৃতি প্রাণিকেও ধরিতে পারে । | 
আনা সি সিল ভা TEE 2 
উঠিতে থাকে। কিন্তু কিছু দুর উঠিলে ভূ'ইকুমীরশিশু ইট ছুড়ির মারিবার মত নীচে হইতে 


২ 


মাথা দিষা ধুলা তাহাদের গায়ে ছুড়িযা ফেলে; আৰ পিপড়েরা পা পিছ.লিযা পুনরায় শক্রর 
ক্রালগ্রাসে আসিয়া পড়ে 1 

জীবন্ত প্রাণীর রক্ত সে এত ভালবাসে যে মাছি, পিপড়ে, ক্ষুদ্ৰ মাকড়স! প্রভৃতি যাহা কিছু 
পতঙ্গ ইহাদের গর্ভের ভিতর ফেলিয়া দিষা দেখিয়াছি সে এগুলার সকলেরই রক্ত চুষিষা 
থাষ। অর্ধ ঘণ্টার পর যখন শিকারের মৃত দেহটি বাহিরে নিক্ষেপ কবে, তখন মৃত প্রাণীর শরীরে 
কোন রস থাকে ন| |" ইহারা পেটুকও কম নহে। এক দিনে ৪1৫টা পোকা মাকড় গর্ভের 
ভিতর ফেলিয়া দেখিয়াছি ইহারা উপধুর্পরি আহার করিতে পরাষ্ুখ নহে। ইহারা কোন 
বিশেষ খাস্ঘদ্রব্যের পক্ষপাতী কিনা বুঝিবার অন্ত একটি সরু স্ৃতায়--মাছ ধরিবার মত 
ময়দার ‘টোপ’গৰ্ত্তের ভিতর এদিক ওদিক রাখিষা দেখিয়াছি তাহারা ইহাকে শিকার মনে করিয়া 
চোষাল দিয়া কামড়াইযা ধরে ও উহার জলীষ অংশটুকু শুষিয়া লয়। যখন ময়দাটি ইহারা 
ধরে তখন সুতা টানিলে ইহাদের গানে যে বেশ জোর আছে বোঝা যায। 

পেটুক হইলেও ইহারা স্বচ্ছন্দে ১৫1২০ দিন অনাহারে থাকিতে পারে। প্রত্যহ শিকাব 
ফাঁদে পড়ে না বলিষা প্রায় ইহাদের অনশনে থাকিতে হয়। - গর্ভের ভিতর শিকার না 
আঁসিলেও ক্ষুধার তাড়নে ইহার! কখনই গর্ত ছাড়িয়া আহার অম্বেষণের চেষ্ট। করে না । ইহাদের 
ধৈৰ্য্য ও সহিষ্ণুতার সীমা নাই। শিকারের আশাষ দিনের পর দিন অনাষাঁসে গর্ভের" তলায় 
চোষাল ছুটি ফাঁক করিষা বসিয়া থাকে । তবে অনাহাঁর অবস্থায় ইহারা মাটির রস শোষণ 
করে রা ক্ষুদ্র. ্রীবাণু খায় কিন! পরীক্ষা করিবার অন্ত কিছু মাটি উত্তময়পে উতপ্ত করিয়া ও 
.তৎপরে তাহা ঠাণ্ডা হইলে তাহার ভিতর ভূ ইকুমীরের শিশুকে রাখিষা সুক্ষ জালের বেড়াষ এক 
মাস আবদ্ধ রাখিযাছিলাম। ২০1২৫ দিন কোন খাগ্য দিই নাই। শিশুগুলি মাটিতে গর্ভ করিযা 
অনাহার সত্বেও বেশ সজীব অবস্থায় ছিল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যয় যে ইহারা খাদ্য 
অভাঁবেও অনেক দিন বাচিয়া থাকিতে পারে। 

গর্ভ হইতে বাহির করিলে প্রথসতঃ ইহার! মৃতের স্তায় ভান করিযা থাকে এবং মৃত জ্ঞানে 
ইহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিবা মাত্র মাটির ভিতর ঢুঁকিযা পড়ে । গাঁষের রং ধুলার স্তায় বলিষা 
তখন ইহাদের খুজিষা বাহির কর! শক্ত হয। গর্ত হইতে বাহির করিঘা দেখিযাছি যে ইহারা 
সম্মুখদিকে অগ্রসর হয় না। মুখ সাম্নের দিকে রাখিয়া সর্বদা পিছননিকে হাঁটিযা চলে। 
নরম মাটির ভিতর পিছন হাঁটিষা ইহারা চক্রাকারে খুরিয়া ঘুরিযা গর্ভ তৈয়ার করে ও 
মাথ দিয়া নীচে হইতে মাটি বাহিরে ফেলিষ| দেষ। 

ভূইকুমীরের শিশুকে অবস্থানুসাঁরে শূককীট বল! হয়। কিন্তু ইহারা মশা, মাছি, প্রজাপতি 
প্রভৃতির শুককীটের (1878 ) স্তায দেখিতে নয়। ভূইকুমীরের শিশু অনেকটা মাকড়সার 
মত দেখিতে; কিন্তু ইহাদের চারি জোড়া পা না থাকায় মাকড়স! বলিয়া ভ্রম হইতে 
পারে না। শরীর, মস্তক ও উদর এই দুই ভাগে বিভক্ত। মস্তক চ্যেপটা ও ইহার অগ্রভাগে 
হুই ধারে দুইটি চক্ষু সংলগ্ন । মস্তকে সাম্‌নের দিক হইতে হাতীর দাতের ন্যায় এক জোড়া 


প্রকৃতি ৮৭ 


দীৰ্ঘ ও অল্পবক্রাক্কৃতি চোয়াল বাহির হইয়াছে। ইহার ধারে ধারে ছোট ছোট দাত আছে। 
চোয়ালের অগ্রভাগটি তীক্ষ, ছু'চাল ও ফীপা। এই চোয়াল দিয়া শিকার বিদ্ধ করিয়া 
তাহার রক্ত শোষণ করিয়া খায়, সুখবিবর সহজে দেখ] যায় না। ইহাদের গুহৃদ্বার থাকে 
না ও ইহারা মলত্যাগ করে না। শিশু প্রায় ছুই মাস কাটা বস্থায় থাকে । শিশু ক্রমশঃ আয়তনে 
বন্ধিত হইলে' শরীরের চতুদ্দিকে কোষ বয়ন করে ও কোষের ভিতর থাকিয়া গুটী অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়।- কোষটি আঁশফলের স্ায় গোল ও বড়। এই কোষের ভিতর শুককীট মুককীটে 
রূপান্তরিত হয়। গুটা গর্ভের ধুলার নীচে পাওয়া যায়। মূককীটের ক্ষুদ্র ডানা ও চক্ষু 
ইত্যাদি আছে; কিন্তু যুককীট আহার গ্রহণ করে না। আকারে সে শুককীট ও পূর্ণাঙ্গ 
পতঙ্গ হইতে বিভিন্ন। মূককীট কোষের ভিতরে পূর্ণাঙ্গী পতঙ্গে রূপান্তরিত হইলে কোষের 
গাত্রে ছিদ্র করিয়| বাহিরে আইসে। 

Rip Van Winkle সুদীর্ঘ ঘুমের পর উঠিয়া দেখে তাহার চেহারার পরিবর্তন হইয়াছে। 
সেই রকম ক্ষুদ্র শিশু কোষের ভিতর থুমাইয়া, যখন ঘুম ভাঙ্গিলে কোষের বাহিরে আইসে 
তখন তাহার দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্তন বোঝা যায়। এই সময় তাহাকে পূর্ণাঙ্গী পতঙ্গ বল৷ 
হয়। তাহার মস্তকে এখন এক জোড়া দীর্ঘ শু'ড়, পিঠে ছুই জোড়া পাতলা ডান দৃষ্ট হয় 


প্তঙ্গা বস্থা 


বক্ষে তিন জোড়া পা সংলগ্ন থাকে; উপর দীর্ঘ ও সরু, দেখিতে জলফড়িউ্এর ন্ঠায়। 
শরীর দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় ইঞ্চি। পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আকারে ইহারা আর বদ্ধিত 
হয় না। এই পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ সচরাচর বড় একটা দেখিতে পাওয়! যায় না ও ভু'ইকুমীর 
শিশুর সন্নিধানেও দৃষ্ট হয় না $ রাত্রিতে ঘরে আলো! থাকিলে কদাচিৎ ঘরের ভিতর উড়িয়া 
আইসে। জালের ভিতর রাখিয়া আমি অনেকগুলি শিশুকে পূর্ণাঙ্গ বা পরিণত পতঙ্গে 
পরিবন্তিত হইতে দেখিয়াছিল।ম, কিন্তু কাহাকেও উপযোগী খাদ্যাভাবে বাচাইয়| রাখিতে 
পারি নাই। ইহারা কি খায় বলিতে পারি না। তলে অনেকে অনুমান করেন কীট 
পতঙ্গ আহার করিয়া থাকে । 








আজিকে পাতিয়! কান, 
শুনেছি তোমার গান, 
হে অর্ণব! আলোঘের! প্রভাতের মাঝে ; 
একি কথা! একিসুর! 
- প্রাণ মোর ভরপুর, 
বুঝিতে পারি না তবু কি জানি কি বাজে 
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে ! 
ৰু + * * 
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি ও গানে ! 
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে। 
কখনে৷ বাজিছে ধীর, 
কখনো গভীর, 
কখনো করুণ অতি, চোখে আনে জল, 
উদ্দাম উন্মাদ কভু করিছে পাগল ! 
# + # 
ওই তে| বেজছে তব প্রভ'তের বাঁশী 
আনন্দে উৎসবে তর! ! ক্ুর্য্াকর রাশি 
তোমার সৰ্ব্বাঙ্গে আজ আনন্দে লুটায়, 
উজল উছল জলে কুম্ুম ফুটায়। 


* * 


তরুণ উষার অলে। প্রতি অঙ্গে তব, 
সোণার ঢেউয়ের মত বহে চলে যায়, 
উছলি, উছলি উঠে স্বপ্ন নব নব! 
ছুলিতেছ আজ তুমি সোনার দোলায় 
ক্ষ + এ ট 
আছি মেঘপূর্ণ দিন ধূসর আধার! 
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝাঁপায়ে পড়িছে 
অশান্ত বেদন| ভরে ছুলিছে ফুলিছে, 
কাপিছে গঞ্জিছে যেন মহা হাহাকার ! 
# * চি 
বিদ্যুত বিহীন নিশ! অশনি বরজে 
ছিন্ন ভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে ! 
উন্মত্ত তরঙ্গের তব অযুত ফণিনী 
বিস্তারি অসংখ্য ফণা অনন্ত রঙ্গিনী 
ঘন ঘোর বঞ্ধ৷ বায়ু আধার পরশে 
ভীষণ ভৈরব একি প্রলয় বরষে ! 
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে 


মন্দ্রিছে মরণ গীতি অনন্ত আধারে। 
# # প্র 


খুঁজেছি তোমারে কত রঙ্গের মাঝে, 
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে ! 
তোমার অপূৰ্ব ওই আলো! অন্ধকারে ; 
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খু'জেছি তোমারে! 

হে মোর আজন্ম সা! কাগ্ডারী আমার! 
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার ! 


ক্ষ 


"+ 


দেশবন্ধু দাশ 


gt 


অর্ণব বিজ্ঞান 
[৩] 
শরীবলাইচাদ দত্ত 

অবশেষে ম্যাগেলন ()15551187) ১৫১৯ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পাঁচখানি জাহাজ লইয়া 
স্পেনদেশ হইতে সমুদ্র যাত্রা করেন ৷ তিনি বরাবর পশ্চিম দিকে যাইযা, দক্ষিণ আমেরিকার 
সর্কদক্ষিণস্থ প্রণালীটি অতিক্রম করিযা প্রশাস্ত মহাসাগর পার হইযাছিলেন। কিন্তু ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জের জেবু নামক স্থানের অধিবাদীবৃন্দ কর্তৃক তিনি ও তাঁহার কতকগুলি সঙ্গী নিহত 
হন। তখন অবশিষ্ট সঙ্গীগণ পর বৎসর ১৫২২ খৃঃ অন্দে একখানি জাহাজে আরোহণ 
করিয়া স্বদেশ স্পেনে উপনীত হন। এই ভূপ্রদক্ষিণ করিতে তাহাদের তিন বৎসর লাগিয়া 
ছিল। মহানাবিক ড্রেক্‌ ইহার সাঁতান্ন বৎসর পরে এই দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনিও পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করিয়া আমেরিকার সৰ্ব্বদদক্ষিণস্থ হৰ্ন অস্তরীপ বেষ্টন কৰিয়া 
ভূপ্ৰদক্ষিণ করিলেন। 

গ্রশাস্তমহাসাগর অতিক্ৰম করিবার কালে ম্যাগেলন সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করিবার 
প্রয়াস করেন, এবং কয়েক শত ফুট দীৰ্ঘ পরিমাপরচ্ছুর দ্বার সমুদ্রের তলদেশ স্পর্শ করিতে 
না পারায়, তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে এবেবারে মহাসমুত্রের গভীরতম অংশে আসিয়া 
পৌছিয়াছেন। বাস্তবিক এই স্কানের গভীরতা প্রায় দেড় ক্রোশের সমান। ম্যাগেলনের এই 
চেষ্টা বহিঃসমুদ্র মাপিবার প্রথম প্রয়াস বলিয়া অনুমিত হয়। পরবর্তী কালে কয়েক শত 
বৎসরের মধ্যে এইরূপ চেষ্টা আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুন! যাব ন! ৷ 

অর্ণববিজ্ঞানবিদ্‌ সার জন্‌ ম্যরে লিখিয়াছেন-_-১৪৯২ খৃঃ অব্য হইতে ১৫২২ খৃঃ অব পর্য্যন্ত 
এই মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভূমগুলের পৃষ্ঠদেশ সন্ধে মানুষের জ্ঞান, পূর্কলন্ধ জ্ঞান অপেক্ষা 
দ্বিগুণ বাড়িয়| গিয়াছিল। কলম্বস, গামা, ম্যাগেলন ;__আমেরিকা, ভারতবর্ষে যাইবার 
সমুত্লপথ, এবং ভূপ্রদক্ষিণ, অর্থাৎ এই তিনটি মানৰ এবং এই তিনটি ঘটনা,_ ইতিহাস, ভূগোল, 
বিশেষতঃ অর্ণববিজ্ঞানের এক নূতন গৌরবময় যুগের সুচন! করিয়। দিয়াছিল। 

১৭৬৯ খৃঃ অবো বৈজ্ঞানিক নৌবীর ক্যাপ্টেন জেমস, কুক্‌ (১৭২৮-১৭৭৯) Transit 
of Venus ]:300601800এর নেতা হইয়া প্রক্তিতত্ববিছ সার জোসেফ ব্যাঙ্কসের 
সহযোগে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রেরিত হুইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ১৭৭২ খৃঃ অবে 
দক্ষিণ সমুদ্র প্ৰদক্ষিণ করতঃ তথাঁষ (দক্ষিণ সমুদ্রে ) যে একটি মহাদেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা 
হইত, সেই প্রচলিত ধারণাটির সূলোচ্ছেদ করেন। নিউজিলাণ্ডের চতুর্দিক ঘুরিয়া, অস্ত্রেলীয়া 
মহাত্বীপের পুনরাবিষ্কার করিয়া তিনি উহাকে ব্ৰিটন দ্বীপপুঞ্জের অন্তভুক্তি করিয়া দেন প্রাণী- 
বিজ্ঞানে তিনি এই সময়ে তাঁহার আবিষ্কৃত কার্গারু নামক অদ্ভুত জীবটির সত্বা নির্দেশ করিলেন । 


৯০ প্রকৃতি 
প্রশাস্তমহাসাগরস্থ বহু দ্বীপ তিনি আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে নিউ ক্যালিভোনিগ্না ও 
স্যাওউইচ দ্বীপপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য । এই শেষোক্ত স্থানে স্থানীয় অধিবাঁসীদিগের দ্বারা তিনি নিহত 


হইয়াছিলেন। 
এখন বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অর্ণববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ এতিহাদিক ঘটনার 


মোটামুটি একটি তালিকা প্রদত্ত হইল £-_. 


হোমরের যুগে নি 
“অৰ্গে’’ অভিযান ৮ প্রায় খৃঃ পূঃ ১০০০ অব 
হিকাটিয়াসের মানচিত্র *** প্রায় খৃঃ পুঃ ৫০০ ৮ 
পিথিয়াসের সমুদ্র যাত্রা sa প্রায় খৃঃ পুঃ ৪০০, 
ডাইসিআর্কাসের মানচিত্র *** প্রাষ খৃঃ পৃঃ ৩০০ ৬ 
সম্ৰাট অশোকের ভ্রাতা 
মহেন্দ্ৰের সিংহল যান! য়ু খৃঃ পূঃ ২৪০ অ 
- টলেমীর মানচিত্র ৪; ১৫০ খৃঃ অঃ 
বারথলোমউ ডিয়াজ ত ১৪৮৮ 5 
- কলম ত ১৪৯২ > 
ভাস্‌কে ডি গামা দৰ ১৪৯৭ » 
ম্যাগেলন্‌ ত ১৫২১ ৪ 
জেমস্‌ কুক i ১৭৭২ ও 
জেমস্‌ স্‌ রস্‌ ত ১৮৪০ » 
“চেলেঞ্জার” অভিযান ত ১৮৭২ 


অর্ণববিজ্ঞানের এই সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলির মধ্যে আমর প্রথমে প্রাচীনতম ভৌগোলিক 
আবিষ্র্ভ! এবং লেখকগণকে প্রাপ্ত হই। ইহাদের জীবিত কাল টলেমীর সময (খৃঃ অঃ ১৫০) 
ধরা যাইতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ত কাল 
ভৌগোলিক আবিষ্কারের একটি স্বৰ্ণময় যুগ। বর্মানকাঁলের অভিযানসমূহ ( কাণ্ডেন কুকের 
সময় হইতে আরস্ত করিয়! ) হইতেছে অর্ণব-বিজ্ঞনেতিহাসের অধুনাতন পর্ব | কাপ্ডেন কুকের 
শেষ সমুদ্রাভিযান এবং ১৮৭২ খৃঃ অন্দে অনুষ্ঠিত চ্যালেঞার অভিষাঁন (01911607567 
Expedition”)--এই দুই ঘটনার মাঝে এক শত বৎসরের ভিতর প্রধান প্রধান অর্ণব নাবিক 


এবং প্রসিদ্ধ জাহাজগুলির নাম নিয়ে দেওয়া হইল। 
তারিখ জাহাজ নাবিক প্রকৃতিতত্ববিদ্‌ নেতা 
১৭৬০-৭১ = “এন্‌ডেভার” কুক সার জোসেফ ব্যাঙ্কস 


১৮৩১-৬ “বগল” *' ফিট্‌জ্রয় চাঁলস, ডারুইন্‌ 
১৮৩৯-৪২ “পর্পইজ” * উইল্‌ক্‌স জে, ডি ভান! 


পাল 


প্রকৃতি, ৯১ 
১৮৩৯.৪৩  “ইরিবাস* জেমস্‌ সি রস. জোসেফ হুকার 


ও *টেরার*” 
১৮৪৬-৫০ প্র্যাটেলক্সেক্‌” ষ্টান্‌লে টি, এচ., হাক্সলে 
১৮৬৮ প্লাইট্নিং’ মে উইভিল টমসন এবং ডর, বি, কারপেণ্টার 


১৯৬৯-৭*' “পরকুপাইন” কালভার প্র দুইজন এবং গারেন জেফ, রিম্‌ 
১৮৭২-৭৬ চ্যালেঞ্জার  নারেস, টমসন এবং আরও কয় জন 


উনবিংশ শতাব্দীতে অর্ণববিজ্ঞানের যে উন্নতির যুগ প্রবর্তিত হইল তাহাকে তিনটি ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে :--১ম, ম্যানেক্সপ্ৰকৃতিবিদ্‌ (Manx Naturalist) মহাপণ্ডিত 
এডওয়ার্ড ফর্ধস্এর সময়; ২য়, উইভিল টমসনের যুগ; চ্যালেঞ্জার অভিযান এই যুগের 
শেষে প্রেরিত হয়; ওয়, চ্যালেঞ্জারের পরবর্তীকালে সার জন ম্যৱ্রে ভৌগোলিক অভিযান 
এবং বর্তমান অর্ণববিজ্ঞানের যুগ । 
_ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনাংশে সামুদ্রিক জীবতত্বের সুচনা! এবং উপকূল সমীপবর্তাঁ সমুদ্রের 
অগভীর জলে “ড্রেজ” জাল বাবহাঁর আরম্ভ হইয়াছিল। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যে 


সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রথমে সামুদ্রিক 
জীবশুত্ব সম্বন্ধে আলোচন! করেন 
এবং এ সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রস্থাদি 
লেখেন অধ্যাপক এডওয়ার্ড ফর্বস, 
তাহাদের মধ্যে তগ্রণী। এই সমস্ত 
গ্রন্থ প্রকাশের ফলে, ব্রিটিশ সমুদ্রের 
প্রাণিতত্ব সম্বন্ধীয় পূৰ্বলৰূধ জ্ঞান যথেষ্ট 
বুদ্ধি পাইয়াছিল। এই সমস্ত বৈজ্ঞা- 
নিকের মধ্যে অনেকেই সথের হিসাবে 
অর্থববিজ্ঞানের চর্চা করিতেন; কিন্তু 
অধ্যাপক ফরবস. সেরূপ সৌখীন 
বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি সারা 
জীবন ধরিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জন্য 

ড্রেজজাল" কঠোর পরিশ্রম করিয়া! গিয়াছেন। 
তাহার সমসাময়িক ক ম্মীদগকে এই অর্ণববিজ্ঞানচষ্চার অনুপ্রাণিত ও উত্সাহিত করিবার 
জন্তু তাহার চেষ্টা অসীম ছিল। বিশেষতঃ “ড্ৰেজ”জাল ব্যবহারের রীতি তিনিই প্রথমে প্রবর্তন 
করিয়া গিয়াছেন। এই “ডভ্ৰেজ” জাল ধীবরগণের ঝিন্ুক্ধরা' জালেরই একটি সংস্করণ মাত্র। 
ডোনাটি এবং মারসিগলি নামক ইতালি নিবাসী ধীবরগণ এই রকম সাদাসিধা রকমের 





৯২ প্রকৃতি 


কৌশলের দ্বারা ভূমধাসাগরের তলদেশ হইতে নানা প্রকার জীব দির বলিয়া জানা 
গিয়াছে। 

১৭৯৯ খৃঃ অন্দে ও, এফ. মুলার নামক দিনেমার বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের অনুসন্ধান- 
কাৰ্য্যে ড্ৰেঙ্জজাল নিয়োগ করেন। তৎপরে সমুদের তলদেশ পরীক্ষা করিবার জন্তু ইহার 
বাবহার উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশসকলের মধে] 
প্রায় একই সময়ে প্রবর্তিত হয়। হেন্রী মিলনে 
এডওয়ার্ডদ্‌ ফরাসীদেশে ১৮৩০ খৃঃ অন্দে, মাইকেল 
_ সারস, নরওয়ে প্রদেশে ১৮৩৫ খৃঃ অন্দে, এডওয়ার্ড 
ফরবম্‌ ইংলণ্ডে ১৮৩২ খৃঃ মব্দে, ড্রেজ জালের ব্যবহার 
আরম্ভ করেন। শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক 
এডপয়ার্ড ফর্বস, বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। স্কচ 
বংশে জন্মগ্ৰহণ করিয়া, তিনি চল্লিশ বৎসর পূর্ণ না 
হইতেই ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
জীবনের এই অল্প পরিসরের মধ্যে তিনি অনেক 
মৌলিক আবিষ্কার ও গবেশ্বণা করিয়! গিয়াছেন। 

অধ্যাপক ফর্বদ্‌ অর্ণব বিজ্ঞানের অনেক বিষয় তিনি মাত্র হুচন| করিয়|- 
ছিলেন। নিষ্ঠুর কাল সেই সমস্ত বিষয়ের মমাক্‌ আলোচনা ও গবেষণ| করিবার সুযোগ তাহাকে 
দেয় নাই। যাহা হউক, এই অল্লকালের মধো, তিনি পূৰ্ব্ব ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছিলেন, তাহার ফলে সামুদ্রিক জীবের আবাসম্থলের এক একটি মণ্ডল কল্পনা করিয়| 
একটি তালিক| দিয়াছেন। এই মণ্ডলগুলির অধিকাংশের অস্থিত্ব আজও যথাৰ্থ বলিয়া স্বীকৃত 
হইতেছে) তবে তিনি জীবনিদর্শনশৃন্ঠ বলিয়| যে মণ্ডলটি কল্পন| করিয়াছিলেন, তাহা সমুদ্রের 
উপরিভাগ হইতে বার শত হস্ত নিয়ে অবস্থিত। 

কিন্তু পরবন্তীকাঁলে উইভিল, টমদন এবং অন্তান্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাহার শেযোক্ত কল্পনা 
ভ্ৰমাত্মক ৰল্য়ি| প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যাপক ফরবসের ব্রিটিশদ্বীপ সম্বন্ধীয় প্রাণিবর্গ ও 
উদ্ভিদ-দিগের উৎপত্তি এবং বিভাগাত্মক সিদ্ধান্তসমূহ যদিও কিছু কিছু ভ্রমাত্মক বিবেচিত 
হইতেছে, তথাপি বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাহাদের একটা গৌরবময় স্থান আছে। পরবর্তী 
আবিষ্কারগুলি, এই সমস্ত সিদ্ধান্তের সুত্র ধরিয়াই সম্পাদিত হইয়াছে ইহ! অস্বীকার 
করিলে চলিবে না। তাঁহার সময়ে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান, প্ররুতিবিদ্‌ ছিলেন; 
তাহার প্রাকৃতিক পর্ধযবেক্ষণের সীম! অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী- 
ঝাজোর সীমারহস্ত উদ্ঘাটন প্রয়াসে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে তাঁহার জীবনব্যাপী অনু- 
সন্ধানের ফল তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। এক কথায়, তিনি অর্ণববিজ্ঞানের একজন 
অগ্রনায়ক। 





টা 


প্রকৃতি ৯৩ 


এডওয়ার্ড ফঃ্বস্‌ যেমন অগভীর জলে ড্ৰেজ-জাল বাবহারের পক্ষপাতী ছিলেন, উইভিল_ 
টম্সন্‌ (Wyville Thomson) সেইরূপ গভীর সমুদ্রের অনুসন্ধান কার্ষো অগ্রণী হইয়াছিলেন। 





উইভিল টম্সন্‌ 


গভীর সমুদ্রে আবিষ্কার করিবার জন্য বতগুলি 
অভিযান হইয়াছিল, তন্মধো “চালেঞ্জার” অহিযান = 
(Challenger Expedition) সর্বশ্রেষ্ট। এই 
অভিযানের নেতারূপে টমপনের নাম চিরস্মরণীয় 
থাকিবে । এই প্চালেঞ্ার” অভিযান, এবং 
ঠিক ইহার পূর্ববর্তী দুইট ব্রিটশ অভিযান (যাহা 
“লাইটিং” এবং “্পর্কুপাইন” জাহাজে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল) প্রমাণ করিয়া দেয়, যে সমুদ্রের 
কোনও অংশে প্রাণিহীন মণ্ডল (42০1০ zone) 
নাই। এমন কি সমুদ্রের পাচ ছয় মাইল 
গভীরতার মধ্যেও কতকগুলি প্রাণী বাস করে। 
এই সমস্ত প্রাণীর দেহগঠনের সহিত ভূতন্ব 
সম্বন্ধীয় তৃতীয় যুগের (1০7141)7) এবং খটি করহুল 
যুগের (০৩৭০০০৪৭) লুপ্ত প্রাণীর প্রস্তরীভূত 


কঙ্কালের সৌসাদৃহ্য আছে। “চ্যালেঞ্জার়” অভিযানের কৌতুহলপ্রদ কাহিনী পরে বৰ্ণিত হইবে। 
সার জন্‌ মারের অনুসন্ধান উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে হয়; ইহা! চ্য৷লেঞ্জার অভিযানের 


পরের ঘটনা । তিনি তিনটি অতি প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের গবেষণা করেন__(১ম) সমুদ্রের বিভিন্ন 
গভীরতার মধো প্রাপ্ত ক্ষুদ্র জীবের বা উদ্ভিদের 
শরীরতত্ব ; (২য়) প্রবালজপ রহন্ত ; (৩য়) 
সমুদ্রতলের বস্তসমুহের উপাদানর£স্ত । 


অর্ণববিজ্ঞানে মারের কৃতিত্ব যথেষ্ট ছিল। 
১৮৭৬ খৃঃঅব্দে “চ্যালেঞ্জার” অভিযান ফিরিয়া 
আসিলে, তিনি পরবর্তী দুইটি আনুষঙ্গিক 
অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই অভিযান 
তিনি “নাইট এর্যাণ্ট” এবং “ট্রাইটন্‌” জাহাজের 
সাহায্যে সম্পাদন করিয়াছিলেন। উইভিল 
টমসন “লাইটিং* জাহাজে ১৮৬৮ খুঃন্দে প্রথমে 
লক্ষ্য করেন যে, ইংলণ্ডের উত্তরাংশে অবস্থিত 





সার জন্‌ ম্যরে 
দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ফেরে| প্রণালীতে (17999 Channel) গরম ও ঠাণ্ডা এই ছুই রকমের 
৩ 


শত 


জলগ্রবাহ বিদ্যমান আছে। মারে এই রহস্তের সন্ধানে লিপ্ত থাকিয়া সফলপ্রযত্র হন। দেখা 
যায় যে সমুদ্রের তলদেশে একটি দীৰ্ঘ গিরিপৃষ্ঠ থাকায় সুমেরু সমুদ্রের শীতল জলরাশি 
অত্লাস্তিক মহাসমুদ্রের উষ্ণ জলরাশি হইতে পৃথক হইতেছে। . তাহার| নিমজ্জিত এই 
গিরিপৃষ্ঠের “উইভিল, টমসন্‌ ব্রিজ?’ (Wyville Thomson Ride) নাম দেন। ইহারই 
সন্নিকটে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের প্রাণিমালার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯১০ খৃঃ অন্দে 
উত্তর অতলান্তিক মহাঁসমুদ্রে আর একটি অভিযান তিনি ড’ক্তার জোহান জার্টের (1), 
Johan Hijart) সহিত “মাইকেল সাস” নামক জাহাজের সাহায্যে করিয়াছিরোন। ইহাই 


তাঁহার অর্ণব সম্বন্ধীয় শেষ কীত্তি। 


টার অভিযানের পর সরকারী সাহায্য ন! লইয়া আরও কতকগুলি অর্ণবতত্ববিদ্‌ 





মোনাকো। রাজকুমার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যাদুঘর 
সম্বন্ধীয় যাদুঘর তাঁহার আর একটি বিপুল কীত্তি। 


নৌবীর তাহাদের নিজ জাহাজে 
করিয়া! অর্ণব অভিযান করিয়া. 
ছিলেন। ই'হাদিগের দুইজনের 
নাম উল্লেখযোগ্য £-১ম, আমেরিকা 
নিবাসী আলেকজা'গার আগাদিজ ; 
ইনি প্রবালস্ত,পের আকৃতি প্রক্লৃতি 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার জন্তু 
সমুদ্রবক্ষে পর্যটন করেন; ২য়, 
মোনাকোর রাজকুমার (Prince 
of Monaco); ইনি প্যারি সরে 
বহু অর্থবায়ে অর্ণববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন! মোনাকে। সহরে অর্ণব 


ক্ৰমশঃ 


বাংলা র মৎস্তের সং ক্ষিপ্ত রা 


মুখবন্ধ 
ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 






















পৃথিবীতে যেসকল প্রাণী দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে কতিপয় প্রধান ভাগে ( phyla 

বিভক্ত করা হয়; তন্মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীগুলি যে ভাগে আসিয়া পড়ে, ত 
ুদকক্ভী বা সেন্ননদ্ষতৰত্ৰী ( Chordata, Vertebrata ) বলা হয়। এই মেরুদণ্ড 
_ প্রাণীগুলির তিনটি প্রধান লক্ষণ দেখা যায়--(১) ইহাদের দেহের পৃষ্ঠদেশে একটি অনুল 
 দণাকাঁর অঙ্গ থাকে, তাহাকে পৃষ্ঠদও (7০০০০: ) বলে; এই পৃষ্ঠদও সমুদয় মেরুদপ্ডীর 
জণাবস্থায় ব| অতি বালাবস্থায় বিদ্তমান থাকে, কিন্তু উচ্চতর মেরুদওডীতে তাহার চারৱি 
বে দৃঢ় তত্ধময় বেষ্টন থাকে তাহা হইতে অস্থিময় বলয়াকার কশেরুকা ( vertebre 
উৎপন্ন ও বর্ধিত হইয়| পৃষ্টদগুকে নষ্ট করিয়া ফেলে; সুতরাং এই সকল উচ্চ শ্রেণীর মেরুদ 
পৃষ্ঠদেশে কশেরুকাময় মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠবংশ (Vertebral column ) দৃষ্ট হয় | (২) 
প্রধান নাড়ীমওল (central nervous system ) পৃষ্ঠদণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত 
__ তাহা নলকের ন্যায় সবিবর। (৩) ইহাদের কণ্ঠদেশে কতকগুলি ছিদ্র থাকে; 

_ কঠগহ্বরের সহিত যুক্ত। শ্বাসপ্ৰশ্বসের সহায়তা করাই এই ছিদ্ৰগুলির কায নিয়ন 
মেক্লদণ্ডিগণ জলচর এবং তাহাদের কণ্ঠে এই ছিদ্রগুলি বরাবর বর্তমান থাকে; তা 
মুখ দিয়! জল গ্রহণ করিয়া ও ছিদ্ৰগুণির ভিতর দিয়া তাহা বাহির করিয়া দেয়। এ সব 
ছিদ্রের গাত্রে যে কৈশিক রক্তনালীর জাল থাকে তাহাতে চালিত রক্ত ও জলপ্রবাহ হইতে 
অগ্জান বায়ু গ্রহণ করে এবং অঙ্গারান্ন বায়ু পরিত্যাগ করে) এইরূপে তাহাদের জলে 
শ্বাসকাৰ্য্য সম্পাদিত হয়। উচ্চ শ্রেণীর মেরুদণ্ডিগণ স্থলে বাস করে বলিয়া তাহাদের পূৰ্ণাবস্থায 1 
্ ছিদ্ৰগ্ুলি লুপ্ত হইয়| যায়; তত্রাচ তাহাদের ভ্রণাবস্থায় ছিদ্রগুলি একবার দেখা দেয়। 
এই ছিদ্রগুলকে কণ্ঠকূপ ( Branchial cleft, Visceral cleft ) বলা হয়। : 
৷ মেক্লদণ্ডী প্রাণিগণ চারিটি অস্ত্দে শে ( Subphylum) বিভক্ত £--(১) আদ্ক্দতঞ্তী ৰ 
৯ Protochorda, Hemichorda, Enteropneusta ) । ইহাদের পৃষ্ঠদ অতি ক্ষুদ্র এবং 
উহা কেবল কঠদেশে অবস্থিত থাকে । কতিপয় কাটাক্কতি সামুদ্ৰিক মেরুদণ্ডী ইহার অন্তর্গত; _ 
তাহারা বালির মধ্যে বাস করে। অনেকে ইহাদিগকে মেরুদণ্ডী বলিতে চাহেন ন 1. 

২) পচ" শঁদিক্ভী ( Cephalochorda )। ইহাদের পৃষ্ঠা দেহের এক প্রান্ত হইতে অ’ 

প্রান্ত পরাস্ত বিস্তৃত। ইহার! সমুদ্রে বাঁস করে। ছুরির ফলার সপ্তায় ইহাদের দেহ. 
বলিয়া ইহাদ্বিগকে ফলকী (12০6! ) বলা হয়। ফলকী পৃথিবীর নান| স্থানে জন্মিয়া থাকে। 


















ৰ আমাদের, বেন মাদ্ৰাজ ফা চল হ্য়। (৩) এুঁচ্ছছণ্ডী 9 
]0016802 )-পৃষ্ঠদও ইহাদের কেবল পুচ্ছ মধ্যে থাকে। কতিপয় পুচ্ছদণ্ডীর পুচ্ছ 
জারী বিদ্বমান থাকে ; কিন্তু অনেকগুলির পুচ্ছ খ্‌সিয়া ৷ যায় এবং তৎলঙ্গে - পুচ্ছদওটী ও. দেহ 
_ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। জণাবস্থায় পরীক্ষা করিয়! না দেখিলে ইহাদের মেরুদণ্ডের সহিত সম্বন্ধ | 


বুঝিতে পারা অসম্তব। (৩) কুপ্শেক্পল্ক = ক্ুৰ্বোভিৰু ( Cranidta )। ইহাদের 


₹ অন্থিময় ব| উপাস্থিমর কশেরুক1 ( Verteb৷a ) থাকে এবং প্রধান নাড়ীমগ্ণের 
 পুরোভাগ, অর্থাৎ মস্তিষ্কের (1১300) একটি অস্থিময় বা! উপাস্থিময় আবরণ থাকে ; এই 
আৰৰ একটি ফাঁপা গোলার স্তায় এবং করোটি ( Cranium, 95011) নামে অভিহিত। - 
কশেরুক মেরুদণ্ডী সাত শ্রেণীতে বিভক্ত £-_ 
oj ' চক্রুত্ভুক্ী (Cyclostomata) | ইহাদের চোয়াল ব! হনু: ই একটি 
 চক্ৰাকার বা বলয়াকার উপাস্থি মুখকে বেষ্টন করিয়া থাকে। মুখ বন্ধ করা বা খোলা বায় না, 
সদাই খোলা থাঁকে। টি 
অবশিষ্ট ছয়টা শ্রেণীর চোয়াল থাকে বলিয়া তাহাদিগকে - হন্তুভূঞ্ডী (5. 
99219) বলা হয়। : 
6), শ্রাসপন্রী (Elasmobranchii) । এই হন্ুতুত্তীর শ্বাসন্ত্গুলি পট্টাকার ; 
| রনগুলি পরম্পর হইতে বিভিন্ন এবং তাহাদের কোন সাধারণ আবরণ বা শ্বাসকুপচ্ছদ 
টি (operculum) থাকে না। চোয়ালদ্বয় ওপাস্থিক করোটির সহিত একত্রীভূত হয় 
ৰ) হাঙ্গর ও শঙ্করমাছ এই শ্রেণীর অন্ততুক্ত। অধিকাংশ মৎসাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত 
ইহারিগকে মৎস্তের সহিত, শ্ৰেণীভুক্ত করেন। ৷ 

_.(৩) অ স্ঞাজতোলী (P৪০০5) । ইহাদের দেহে প্রকৃত অস্থি থাকে, টী 

ঘন ঘন সজ্জিত থাকে এবং স্বাসকূপচ্ছদ দ্বার! আবৃত থাকে। করোটির প্রাচীর অস্থিময়। 
৷ লী (oesophagus) হইতে বাঁ যুকোষ (air bladder) জন্মিয়! থাকে 1... 

(৪) উত্তর (APhibi৭)। ইহাদের অধিকাংশই চতুষ্পদ ) পৃষ্ঠের উপর পক্ষ 
(ছি) থাকিলে তাহাতে অংশ (8) থাকে ন|। বাল্যাবস্থায় ফুক্ক শ্ব্সকঙ্কত (2101) দ্বারা জলে 
শ্বাস গ্রহণ করে; কিন্তু পুর্ণাবস্থার স্থলবাসী হয়; তবে কয়েকটি জলেই আজীবন বাঁ 
করে; চৰ্ম্ম কোমল এবং আৰ্দ্ৰ থাকে । ভেক, হমুখে| সাপ এই শ্রেণীর অন্তৰ্গত। 

৫৫) সক্রিস্ছলপ 0২০26118)।  ইহাদেরও অধিকাংশই চতুষ্পদ ; সরিস্থপ শিশু গঠনে 
“পুব প্রাণীর স্তার। চর্ম শৃঙ্গীয় পদার্থের শব্ধ আছে। 

_(৬) পক্ষী (4১৮৪5)। চন্মের উপর পালক থাকে এবং সন্মুখের পদদ্ধয় উড়িবার জন্য 
পক্ষে পরিবর্ধধিত হয়। দেহ সমতাগিক, অর্থাৎ দেহের উত্তাপ বরাবর সমভাবেই থাকে । - 

0) জ্ডল্তাসপাজ্মী (Mainmalia) | চর্ম উস লোন থাকে। দেহ দ্নভািক। 
রাঙা মাতার স্তত্তে ৰ হয়|: 


































__ শ্লাসপটী এবং অহ শুতোলীল অঙক্গশীত্যন্ছের লাস 1-এই সকল 
_ ক্শেক্কক প্রানীর পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে হইলে তাহাদের বাহ এবং অন্তঃ গঠন সম্বন্ধে 
কচু জানা আবশ্যক ; তজ্জন্ত তাহা সংক্ষেপে নিয়ে প্রদত্ত হইল। ৃ 
__ লেকে আক্ষতি ৷-সাধারণতঃ হাঙ্গর ও মৎস্তদিগেরে আকুতি নৌ 
_ মত। তাহাদের উপরের ও নীচের দুই ধার কুন্দ, অর্থাৎ ধনুকাকাৱ। = কত ত বিজ্ঞান : 
_ গুলিতে ছুই বৃত্তের ছেদন দ্বারা যে ক্ষেত্র নিৰ্ণীত হয়, তাহাকে মত্ত বলে। এই স 
আকুতি ব্যতীত মৎস্তের নানাবিধ আকৃতি দুষ্ট হয়। মত্ত সচরাচর পাৰ্শ্বদেশে কিছু 
কিন্তু অনেক মৎস্তের দেহে ওঁ চিপিটভাব এত প্রবল যে উহাদের দেহ একটি 
_ কায় হইয়! যায়, যেমন চদা মাছ। কুকুরজিহ্বা প্রভৃতি মৎস্তের দেহ এরূপ 
হইলেও তাহার মাখাটি ঘুরিয়া যাওয়ায় চক্ষু দুইটি এক পাৰ্শ্বে থাকে । অনেক মং 
উপর ও নিয়দেশে চেপ্ট।, ( যেমন শঙ্কর); তবে এইসব মতদ্যের মস্তক এবং দেহের সুখের 
কিয়দংশ মাত্র চেষ্টা হয়। কয়েক প্রকার মতা মাত্র পার্খদেশে চেপ্ট। হইয়া দৈৰ্ঘো এত লঙ্ব৷ 
হই, যায় যে উহাদের আকুতি (যেমন চুড়িমাছ, কুচিয়া ) ) ঠিক দর্পের মত লেখিতে হ্য় এতঞ্জি 
_} অনেকগুলি মত্স্য নানা বিষম আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে । টা 
‘লাহ ভাল্ছতজভনকুক্ (চিত্র ১)। মত্স্যদিগের বাহ দেহ, মস্তক এবং উদরে ৰি 
ঠি সরু গল| বা বক্ষঃদেশ নাই। মন্তকের উপরে দুইট! বড় চক্ষু আছে; চক্ষুর স' 




















ক--পৃষ্ঠপক্ষ, খ- পার্থরেখা, গ--নাদারদ্ধ,, ঘ- শৃঙ্গ বা গুও 
উ-স্বাসকৃপচ্ছদ, চ--বাহুপক্ষ, ছ--পাদপক্ষ, 

: জ--উদরপক্ষ, ৰা পুচ্ছপক্ষ, ৰৈ 

বা চারিটি নাসারন্ধ আছে। তাহাদের সন্মুখে দুই পাৰ্শ্বদিকে বিস্তৃত মুখব্যাদান; ইহার, 


ৰ ডু 





_ উপরদিকে উৰ্দ্ধ হনু ও নীচের দিকে নিয় হনু আছে। উপর ও নীচের হনু অর্থাৎ চোয়ালের উ 
ছুই বা ততোধিক স্ষত্রের ন্যায় শৃঙ্গ বা শুণ্ড (১4৩1) থাকিতে পারে। মধন্তের কণ্রন্ধ নাই 
মন্তকের পশ্চাতে দুই পার্শ্বে কঠদেশে দুইটি দর্ঘাকার গহ্বর আছে, তাহাদিগকে শ্বামকুপ 

(ai 010১9) বলা হয়। সচরাচর শ্বাসকূপদ্বয়ের বাহিরের মুখ প্রশস্ত, কিন্তু কোন কোন 





সক হা কক্ষ হয়। ভবের মুখ দিয়া স্বানকূপ দুইটি বা সহিত মিলিত হয়। 
চলিত কথায় স্বাসকৃপকে কাণকুয়া বলে। প্রত্যেক শ্বাসকূপ বাহিরের দিকে একটি আবরণে 
ঢাক! থাকে, তাহাকে শ্বাসকুপচ্ছদ (operculum) বলে। স্বাসকুপচ্ছদটা চারিখানি চেষ্টা 
অস্থির দ্ব দ্বারা গঠিত; এই অস্থিগুলি পাত্লা চর্মবন্ধারা আবৃত থাকে। এই অস্থি চারিখানার নাম 
জানা আবশ্যক । (১) সম্মথদিকে অর্ধচন্জাকার অস্থিখাঁনির নাম পুরোচ্ছিদাস্থি বা অর্দচন্্রাস্থি 
(pracoperculum) বলা হয়। (২) তাহার পশ্চাতে উপরের দিকে ভ্রিকোণাকৃতি অস্থি- 
খানির নাম উৰ্ধচ্ছদান্থি (206:001000) । (৩) উর্ধচ্ছদাস্থির নিয়ের অস্থিখানির নাম অধোঁ- 
চ্ছদাস্থি (502000001001)। (৪) পুরোচ্ছদান্থি এবং অধোচ্ছদাস্থির বাবধানে যে অস্থিধান| 
আছে তাহাকে অন্তচ্ছদাস্থি (interoperculum) বলে। ছুই শ্বাসকুপের বহিমু খের অধো- | 
দেশের মধ্যে কণ্ঠের তলায় যে মাংসের ব্যবধান আছে তাহাকে ক$যোহক (isthmus) বলে। _ 
কণঠযেজিকের দুই পার্থে এবং শ্বাসকৃপচ্ছদের সহিত সংযুক্ত ছইখানি ঝিল্লি আছে, তাহাতে 
কতকগুলি দণ্ডাকার অথচ সামান্তি বক্ৰ অস্থি প্রোথিত; এই অস্থিগুলিকে শ্বাসচ্ছদাংশু (১:81. 
chiostegal rays) বলে। শ্বাসচ্ছদটীকে একটু উপরের দিকে তুলিয়া ধরিলেই অস্থিগুলিকে 
দেখা যায়। এই অস্থিগুলির সংখা! মস্ত ববরণে ব্যবহৃত হয়। শ্বাসচ্ছদটা তুলিয়া ধরিলে শ্বাস- 
কুপ দৃষ্ট হইবে। সাধারণতঃ এই গহবরের ভিতর চারিটি বক্র দও তির্ধাকৃভাবে বর্তবান থাকে ; 

এই দগুগুলিকে ফুক্কধর বা ফুক্কদণ্ড (3111 4:০1) বলে। ফুক্কধরের পশ্চাতে ফুক্ষটা (3111) = 

সংলগ্ন থাকে। ফুক্কগুলি দেখিতে চিরুণীর মত এবং প্রতিফুক্কে চিরুণীর দাঁড়ার মত বহুসংখ্যক 

রর নর আছে; সেগুলিকে ফুন্বনুত্র (8111-51877576) বলে । প্রত্যেক ফুক্কস্ত্র মধাস্থলে বিদীণ 4 
হওয়ায় দুই খণ্ডে বিভক্ত । কোন কোন স্থলে শ্বাসকৃপচ্ছদের ভিতরের দিকে কতকগুলি 
পাত্লা মাংসের ভাজ থাকে, তাহার ভিতরে বহু কৈশিক রক্তনালী থাকায় তাহারা শ্বাম 
কার্যে সহায়ত! করে; সেগুলিকে উপচুন্ক (pseudobranchia) বলে। কোন কোন { 
মৎস্তোর ফুক্ধদণ্ডের পশ্চাদ্দিক হইতে দৃঢ় কণ্টকাক্‌তি প্রবর্ধন থাকে; গেগুলির কাধ্য এই _ 
যে তাহারা কোন পদাৰ্থ, যেমন খাগ্যাদি, শ্বাসকুপের ভিতর আদিতে দেৱ ন৷; অর্থাৎ তাহারা 
ছাকনির কাজ করে। তাহাদিগকে ছণাকন প্রবর্ধন (gill rakers ) বলা হয়। স্বানকুপের = 
ভিতর আর একটি গঠন দেখিবার আছে। ফুক্কদগুগুণির পশ্চাতে ও নিয়ে ছুইদিকে ছুইখানি 

অস্থি আছে, তাহাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ দন্ত আছে। শ্বাসকূপের ভিতর হাত দিয়| দেখিলেই সে 

গুলি অনুভব করা যায়; এই অস্থি দুইখানির নাম অধ্যকণ্ঠাস্থি (inferior Dharyngeal পিল 
90065 )। 

_ শ্বাসকুপের বহিমুখের পণ্চাতেই একট দীর্ঘ কার অস্থিময় অঙ্গ আছে; তাহাতে একটি পক্ষ 

সংলগ্ন থাকে। এওঁ অস্থিময় অঙ্গকে বাহুবন্ধনী ( pectoral arch ) বলে এবং পক্ষটীকে 

বাহুপক্ষ (e০০৭! 87) বলে, কাঁরণ ইহা উচ্চশ্রেণীর করোটিকগণের হত্তের সমতুল্য। ইহাদের 

নিকটে এবং নিয়ে আৰ দুইটি পক্ষ আছে সে হুইটিকে পাদপক্ষ elie ন বলে; 











ইহার! উচ্চ শ্রেণীর করোটিকগণর পদের সমতুল ৷ ইহাদের সন্ধে পরে আলোচনা করাত _ 
করাযাইবে। ৰ 1 
[ মন্তকের পর উদর। মৎসোর, দেহ শক্কে আবৃত । শ্বাসপটিদিগের দেহে যে শঙ্ক আছে = 
হা সাধারণ মৎন্তের শঙ্ক হইতে ‘বিভিন্ন। শ্বাসপটিদিগের শন্ধ গুলি অস্থিময়, তাহার উপর 
একটি রদিন (068516) স্তর আঁছে। শব্ধের উপর একটি কণ্টক আছে এবং ও কণ্ট 
অগ্রভাগে রদিনের উপর রুচক ( ০0061) আছে। এইরূপ শব্ককে সঙ্গ শঙ্ক (placoid _}ঁ 
১০৪1) বলে। চিকণশন্ধী নামে এক উচ্চ গোষ্ঠীর মৎস্তগণের (superorder ganoidei 
শক্ষগুলি অস্থিময় এবং পট্টাকার, এবং তাঁহাদের উপরে এক প্রকার চিক্কণ পদার্থের 
আছে। এইরূপ শন্ধকে চিক্কণ শঙ্ক (30010. ৯০৪1০) বাল। পরিশেষে এই সাধার 
দুঢ়াস্থিক মতস্তগণের (05159505897)  শক্ষগুলি অস্থিময় হইলেও অপেক্ষাকৃত নরম। শন্বগু 
চৰ্ম্মের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ গহ্বর হইতে বহিদেঁশে বিস্তৃত থাকে; বহিঃস্থ ধারগুলি সর 
অচ্ছিন্ন থাকিলে চক্রাকাঁর শক্ক (০৮০1০14 5981০)বলা হয়, আর যে শক্ষে বাহধার ছিঃ 
চির: মত থাকে, তাহাকে কান্ধত শঙ্ক (tenoid 9০২1০) বলা হয়। 2 
৷ মৎস্তের ছুই পার্শ্বে মন্তকের পশ্চাৎ হইতে পুচ্ছের পাঁদদেশ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত একটি রেখা 
২ যায়, তাহাকে পাৰ্শ্ব রেখা (1৭0৫৮৭! 117) বলে। এই পাৰ্শ্ব রেখায় যে শ্গুলি থাকে 
দের গাত্রে একটি ছিদ্র থাকে । রি 
মৎস্তপরিচয়ে শক্গুণির গণনা আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ, পার্শ্ব রেখায়, অনুলম্বভাবে 
ও মস্তক এবং পুচ্ছের মধ্যে ) পাৰ্শ্বরেথার ঠিক উপরে ও নিয়ে এক সারিতে কতকগুলি করিয়া = 
শঙ্ক আছে। দ্বিতীয়তঃ, পৃষ্ঠ হইতে উদর দেশের মধ্যে উপর হইতে নিয়ে Loi ৰ 
কতকগুলি শঙ্ক আছে। | _ 
_ মৎসাদিগের উদরদেশে যে অযুগ্ম পক্ষ আছে, তাঁহার ঠিক পূর্বে রানার প্রথমে = 
মলদ্বার, তৎপরে জননেজিয়ের বহিদ্ব।র এবং তৎপরে মূত্রনালীর বহিদ্বীর বর্তমান থাকে । _ 
_ মৎস্তগণের দেহে সম্তরণের জন্তু পশ্ষ্ঃ আছে। পক্ষগুলি দ্বিবিধ--যুগা ও যুগ 1 ৰ } 
অযুগ্মপক্ষ তিনটি মাত্ৰ--(১) পৃষ্ঠপক্ষ--পৃষ্ঠদেশে থাকে (d০r5৭] 07)7; কোন কোন 
স্থলে পৃষ্ঠপক্ষ দুই অংশে বিভক্ত, সেস্থলে তাহাদিগকে প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠ- 
পক্ষ বলা হয়। (২) উদরের নীচে মলদ্বারের পশ্চান্দিকে ষে পক্ষ থাকে তাহাকে উদরপক্ষ _ 
(ventral ০৮ anal fin) বলে। (৩) মৎস্তের পুচ্ছটী তৃতীয় অধুগ্মপক্ষ। পুচ্ছের গঠন _ 
ভেদে পুচ্ছকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়---(ক) দ্বিশ্বাসী মৎস্ত (41091) এবং কতিপয় 
₹ দৃঢ়ান্থিক মতৎস্তের মেরুদণ্ড পুচ্ছের মধ্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া পুচ্ছকে ছুই সমখণ্ডে 
(উপরের ও নীচের) বিভক্ত করে; এরূপ পুচ্ছকে আদ্যদমখণ্ডিত (১:০:০০০1০৪1) বলা 
হয়। (খ) শ্বাসপট্টিগণের মেরুদণ্ড উৰ্দ্ধদিকে বৰ্দ্ধিত হইয়া উপরের খণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত _ 
বিস্তৃত হয়, এবং নিয় খণ্ডটা তাহার অধোদেশে সংলগ্ন থাকে; এরূপ পুচ্ছকে বিষমথ্ডিত 
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রর দিত হয়, কিন্তু অগ্রভাগ শর্ণ হইয়া যায়; পুচ্ছের অধোভাগ অধিকতর বন্ধিত হওয়ায় 
ও দুইটির আকুতি সমান হইয়া! যায়: এন্থলে পুচ্ছটীকে বাহাসমথণ্ডি 5 (homocercal) ২ 
ৰ _বলে|. যুগ্ম্সক্ষ- চাবিটা---হুইট নাক্ছলক্ষ এবং দুইট সসাদ্দলক্ষ। বাহুপক্ষ দুইটি = 
_ ৰাহুবন্ধনীতে সংলগ্ন থাকে। পাদপক্ষ ছুইটাও ক্ষুদ্ পাদবন্ধনীতে ( pelvic arch ) যুকধ 


terocercal) = _বাল। গ) প্রায় সমুদয় ই মইস্থোৱ মেরুদণ্ড, ক দিকে ; 


টা 


_ গাকে। পাদপক্ষের সংস্থান হিদাবে তিনটি নাম ব্যবহৃত হয়--(.) যখন ইহা বাহুপক্ষের 


_ পশ্চ|তে থাকে তখন ইহাকে ওঁদরিক বা উদরস্থিত (09771181) বলে; (২) যখন ইহা বাহু 
পক্ষের ঠিক নীচে থাকে তখন ইহাকে ৰক্ষঃস্থিত (010199০) বলে; (৩) যখন ইহা বাহ 
1 সন্মুখে থাকে তখন ইহাকে কণ্ঠস্থিত (10৫0127) বলে। নট | 
__ সচরাচর পক্ষগুলিতে বহু তন্তুর স্তায় পদার্থ বর্তমান থাকে, সেগুলিকে অংগ (4) 


__ ৰলে। এই অংশুগুলি শাখায় বিভক্ত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে তাহাদের স্থলে" 


₹ * দৃঢ় কণ্টক (56) দেখ! যায়। এক পক্ষেই কতকগুলি কণ্টক ও কতকগুলি অংশ দুষ্ট 


| হইতে পাৱে। ইহাদের সংখ্য| ও সমাবেশ মত্শ্তপরিচয়ে বিশেষ আবশ্তক। 


| লদেলভৈক্া আশা । মংৎস্তপরিচয়ে দেহের কতকগুলি মাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
এই মাপগুণি পরস্পরের সহিত আপেক্ষিকভাঁবে লিপিবদ্ধ কর! হয়--(১) দৈৰ্ঘ্য মুখে 





"অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছের মূলদেশ পর্যন্ত; এই মাপকে পূর্ণাংশ অর্থাৎ ১ ধরিয়া অন্তান্ত _ 
মাপ নিৰ্ণয় কর! হয়; (২) গভীরতা (খাড়াই )-- দৈৰ্ঘোোের যত ভগ্নাংশ; (৩) মন্তকের দৈর্ঘ, _ 
হর সম্পূর্ণ দৈৰ্ঘ্যের যত ভগ্নাংশ; (3) পুচ্ছের দৈৰ্ঘ্য, দেহের দৈর্ঘ্যের যত ভগ্নাংশ; ৫) 
_ চক্ষুৰ ব্যাস, মন্তকের দৈর্ঘ্যের বত ভগ্নাংশ (৬) মুখাগ হইতে চক্ষুৰ দূরত্ব চক্ষু ব্যাসের ত 


_ গুণ, (9) দুই চক্ষুর ব্যবধান--চক্ষুর ব্যাসের যত গুণ । 

সংক্ষিপ্ত অস্থিভ'্ত্ব। মৎস্ত পরিচয়ে অস্থিপ্তলির হি জান থাকা আবশ্তক। 
প্ুউবছ ্প।_-সন্তাগ্ত উচ্চ করোটিক মেরুদডীর স্তায় মৎস্তোরও পষঠবংশ অনেকগুলি 
বগয়াকার খণ্ডে গঠিত; এই গুলিকে কশেরুকা বলে। কশেরুকাগুলির গঠনানুসারে 
পৃষ্ঠ বংশটাকে ছুই খণ্ডে বিভক্ত করা যাঁয়। (১) প্রথম খণ্ডের কশেরুকাগুলিতে কেবল মাত্র 


পৃষ্টচক্র বা বু্াচক্র (spinal arch) থাকে । (২) দ্বিতীয় খণ্ডের কশেরুকাগুলির পৃষ্ঠদেশে 


 পুষ্টক্র এবং 'নয্নে ধমনিচক্র (1০041 arch) থাকে । এই ছুই প্রকার কশেরুকা যথাক্ৰমে 
_বক্ষংকশেকক| ও পুচ্ছকশেরুক! নামে অভিহিত । 

5. উভয়বিধ কশেরুকার যে দৃঢ় খণ্ড আছে তাহাকে কশেক্লপিণওঁ (ctu) বলা হয়) মত্স্ত 

্‌ শ্রেণীর কশেরুপিগ্ডের সম্মুখ এবং পশ্চাস্তাগ স্থাজ ; ছুইটা অগ্রপশ্চাৎ কশেরুকার মধ্যে যে 

শহর থাকে তাহাতে পৃষ্ঠদণ্ডের অবশিষ্টাংশ রহিয়! যায়। কশেরুপিণ্ডের উৰ্দ্ধ ও অধোদেশের 


_ দুই দিকে দুইটি করিয়া মোট চারটি প্রবর্ধন আছে, দে গুলিকে সন্ধিপ্ৰব্্ধন (2ygapophy- 


sis) বলে। বক্ষঃ কপেরুকার পিগডের দুই পার্থ হট ও প্রব্ধন বা কশে কবা (parapophysis) 


থাকে |, কশেরুবাহুতে পশুক (4) সংলগ্ন থাকে। পশুকার পাৰ্শ্ব হইতে অথবা কশেরু- টা _ 
পাৰ্শ্ব হইতে ছুই দিকে দুইটি কণ্টকাক্কৃতি প্রবর্ধন থাকে, সে ছইটিকে পাৰ্শ্বকণ্টক = টা 
ral ৭ বলে। ই উপর হইতে যে কণ্টক নিৰ্গত হয় তাহা বট ্‌ 
















টা ১ উর কপাল ৯. পুরঃকপালান্থি, = ২ক--পাৰ্্বকপালাস্থি, ৩--মধ্যতৰ্ভরাস্থি, ৪-_ পার্গ ৃ 
= ভর্ভরাঙ্টি। ৪ক-নাসান্থি, ৫_ পীর্শপশ্চাৎকপালান্তি, = ৬--পশ্চাত্ৰস্থাস্থি, ৭-উত্শঙ্থাস্থি। 

৮০ পুরশগ্থাস্ি,  =-সান্ধাশত্খান্থি,  ১*-কীলশঙ্থান্থি, ১৯অধোজতুকপক্ষান্থ, 
১২-_নেত্রকোটির, ১৩--পুরো নেত্রপিঠাস্থি, ১৪--“অধোনেত্ৰপিঠাস্থি, ১৫--অধঃ--- 
_ পশ্চাত্ৰপালাস্তি, ১৬ মহাবিবর, ১৭--দস্তকীলাস্থি, ১৮ দীরিকাস্ছি < ৰ 
কলো (skull) | করোটির উদ্ধভাগে পশ্চাৎ হইতে নিয়োক অস্বিগুলি: সর 
? বর্তমান থাকে |. উদ্ধৃপশ্চাৎকপালান্থি (৪0.079; occipital) সকলের পশ্চাতে; ইহার অনু 


হই পার্শ্বে দুই পাৰ্শ্ কাষ নত তাহাদের সু ছইখানি ৷ পা 








৷ টি করোটি শি 
গাধগাংকদালাহি | (০২০০৭) চে 










১১২ প্রকৃতি | 
থাকে। পাৰ্শ্বপশ্চাৎ কপালাস্থির সন্মুখে পশ্চাৎ শঙ্খস্থি (opisthotic) ; তাহার উপরে এবং 
_ পাৰ্শ্বকপালাস্থির পশ্চাদ্দিকে উদ্ধশ্খান্থি ৩০০৫০) থাকে; পশ্চাৎশঙ্খান্থির সন্মুখে পুরঃশথাস্থি 


(9০০৪০) থাকে; উর্ধশখান্থির পশ্চাৎ ও পশ্চাৎশথান্ির উপরে সান্ধ্য শাহি (6০0০) 
থাকে; পুরঃশ্আ্খাস্থির উপরে ও সান্ধাশঙ্খাস্থির সম্মুখে কীলশঙ্খাস্থি (06০00) গাকে 
পুরঃশঙ্খান্থির সন্মুখে অধোজতুকপক্ষাস্থি (4aesphen০id৪)। কোন কোন মৎস্তে অধো- 
জতুকপক্ষান্থির উপরে এক খানি পট্টাকার অস্থি মধাদেশে বর্তমান থাকে; তাহাকে উৰ্ধ 
: _জতুকপক্ষাস্ি (orbitosphenoids) বলে। অধে/জতুকপক্ষাস্থির সম্মুখে একটি বৃহৎ গহ্বর 





১৯ক--অৰ্দ্ধচন্দ্ৰাহ্থি, ১৯খ--খবাসকূপচ্ছদ ১৯গ--অধোচ্ছদাস্থি ১৯ঘ--অস্তচ্ছ দাস্থি 
২০--ইন্মুধরাস্থি, ২১--অধোহনুধরাস্থি, ২২--চতুরস্রাম্থি, ২৩-_বাহ্যোপপক্ষাস্তি 
২৪--অস্তরোপপক্ষান্থি, = ২৫--পশাত্টপপক্ষাস্থি,  ২৬--তালুস্থি 
২৭-পুরোহন্বস্থি ২৮--উদ্ধৃহত্বস্থি, ২৯--দন্তধরাস্থি, ৩*--হনু- 
কোণাস্থি, ৩১-হনুসন্ধ্যস্থি, ৩২--জিহ্ৰাধ্রাস্থি, ৩৩--জিইবা- 
মুলিকাস্থি, ৩৪--শৃঙ্গাস্থি, ৩৫--লঘৃশৃঙ্গাস্থি : ৩৬--যোজকাস্থি, 
৩৭--কষ্ঠতলাস্থি, ৩৮--স্বাচ্ছদাংশু, = ৪৬- উৰ্দ্ফলকান্থি, 
8৭--পুঃফলকা স্থি, ৪৮--উদ্ধ্‌ অক্ষ কাস্থি,৪৯--অক্ষকান্থি, 
৫*--পশ্চাৎ অক্ষকাস্থি, ৫১--উৰ্দবস্বন্ধস্থি,॥২--অধঃ টা 
_;  স্ন্বাস্থি, ৫৩ পক্ষধরাস্থি, ৫৪--বাহুপক্ষাংগু, = 
৫৫ পাদাস্ধি, ৫৬০ পাদপক্ষাংগু ৷ 


_ থাকে তাহাতে চক্ষুগোলক সন্নিবিষ্ট থাকে; ইহাকে নেকোটির় orbit) বলা হয়। ন 
_ কোটৱের অধঃ প্ৰান্তে ৩৪ খানা অস্থি থাকে; তাহাদের অগ্রভাগন্থ আন্থখানির নাত্ৰ 
ঢ় পুৰে নত্ৰপিঠাস্থি (preorbital) ; 3 পশ্চাতের ২৩ খানিকে  অধোনেতৰপিঠান্থি হি ৰ, 
৮ রাস নালা প্রায়ই পুর়োনেৱপিঠান্ির সন্মুখে থাকে । বি 























৯০৩ 





_ দীর্ঘ অস্থি আছে, তাহাকে "দপুকীলাস্থি টগর বলে। এই অস্থির সন্মুখে ছুই 
ৎ নি অস্থি পাশাপাশি বর্তমান থাকে, সেই অস্থিদ্বৱকে সীরিকাস্থি (০79) বলে। ওঁ 
কীলাস্থির উপরে এবং দুই অধোজতুকপক্ষাস্থির ব্যবধানে )-আক্ুতি দি থাকে, তাহা 
তা জতুকপাদান্থি (basisphenoid) বলে । 
_ __ মংস্তের ছুই চোয়াল সান্ধাশঙ্ঘাস্থির সহিত সংলগ্ন । বলা বাহুগ্য যে যে চোয়াল ও 
_ কণ্ঠকুপের সন্মুখস্থ চত্ৰদ্বয়ের রূপান্তর মাত্র। উভয় চোয়ালেরই অৰ্দ্ভাগ এক দি 
_ কণ্ঠচক্ৰে (15০০1812101) গঠিত । এই জন্তু চোয়ালদ্বয়কে হনুচক্ৰ (mandibular arch _ 
বলে। দ্বিতীয় রূপান্তরিত কণ্ঠকক্ৰের নাম জিহ্বাধর চক্র (1774 210)। এই ছুই চক্ৰই ৰ 
 উদ্ধাংশ ও নিয়াংশে বিভক্ত । জিহ্বাধর চক্রের উদ্ধাংশ সান্ধ্যশঙ্খাস্থিতে সংলগ্ন) ই চিক 






















৩৯__উদ্ধৃকা স্কতচক্রান্ি, - ৪*-সধ্যকা হ্তচ্রাস্থি, ৪১--অধ্ক্কিত- : 
চক্ৰাস্থি, ৪২--চক্ৰযোজকাস্থি, ৪৩-_কঠচক্রধরাস্থি, ৪৪--উদ্ধী ক্ঠ- 
গহ্বরাস্থি, ৪৫-__অধঃকঠগহবরাস্থি, ৪৫ক--ছ কন প্রবর্ধন 


. গুলি প্রথমেই বর্ণিত হওয়ার, এখানে উহাদের পুরকুল্পেখ নিশয়োজন। ইহার নিয়ে আর 
একখানি দণ্ডাকৃতি অস্থি আছে, তাহাকে অধোহনুধরাস্থি (50)215০66) বলে। এই দুই 
খানি অস্থিতে জিহ্বাধরচক্রের উর্ধাংশ গঠিত। ইহ| হইতে হনুচক্র ঝুলিতে থাকে; হন্ত 

চক্রের উর্ধাংশে প্রধানতঃ তিনখানি অস্থি থাকে--সৰ্ব্বপশ্চাতে চতুষ্কোণ অস্থিথানির _ 

লন চতুরআস্থি (quadrate) ; ; তাহার সন্মুখের অস্থিখানিকে উপপক্ষাস্থি (p terygoi id) 
রে ইহা প্রায় তিন খণ্ডে বিভক্ত থাকে--বাহোপপক্ষান্থি (ectopterygoi ) 

হত অন্তরোপপক্ষান্থি (entopterygoid) এবং পশ্চাৎ্উপপক্ষাস্থি 0৩০০৪ | 

সচরাচর পশ্চাৎ্উপপক্ষাস্থি চতুরআস্থির উপরে. এবং হনুধযাস্থির নীচে বর্তমান 
__ থাকে, তাহার সন্মুখে ভিতরের দিকে অন্তরোপপক্ষান্থি এবং বাহিরের দিকে 
র বাহোপগঞ্ধাদি থাকে। উপপক্ষান্থিগুণির সন্মুখে আর একখানি অস্থি আছে, তাং ৃ 

















_ তাৰস্থি (28806) বলে। ইহাদের ৰহিদেশে। আরও তিনখানি উদ ধাল নর | 

আছে--সকলের- সন্মুখে পুৰোহৰ্বস্থি (01910831118), এবং তাহার পশ্চাতে উৰ্দহন্নস্থি (ma- 
= |!) এবং তাহার পশ্চাতে পীাওভাস্থি ([॥৪৭!)। অধোহন্বস্থি হনুচকের নিয়াংশ ; ইহা তিন 
খণ্ড অস্থিতে গঠিত ৮দতভঞ্খজাছিছ (6০701) সন্মুখে থাকে এবং বিভিন্ন; হুল্ডক্কো- 
লাচ্ছি (angular) এবং হন্ুসহ্দ্যন্থি (articular) ছুই খানি যুক্ত । হনুসন্ধযস্থি চতুরআ- 
স্থির সহিত সন্ধিগত। জিহ্বাধরচক্তের নিম্নাংশ কয়েক খানি অস্থি দ্বার! গঠিত--(১) একখানি 
ভিহ্বাধরাস্থি (৪1550১১৭!) ; ইহা সন্মুখে থাকে এবং ইহার উপর জিহ্বা থাকে। 
(২) তাহার পশ্চাতে দুইখানি ছোট জিহ্বামূলিকাস্তি (529175518) আছে। (৩) 
জিহ্বামুলিকাস্থির পশ্চাতে ছুই দিকে ছুইখানি শৃঙ্গাস্থি (ceratohyal) আছে। (৪) 
শৃঙ্গাস্বির পশ্চাতে (ছুই দিকে দুইখানি ) লঘু শৃঙগা্থি (095) আছে। (৫) লথু 
শুঙ্াস্থির পশ্চাদংশের উপরে লম্বভাবে (দুই দিকে ছুইথানি ) যোজকাস্থি (04751) 


ৰ্‌ গা দৰ রি ু 
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৬ ফু 





৫৭ ধমণী চক্র, ৫৮--কশেরু পিওঁ, ৫২-- সন্ধি প্ৰব্্ধন, ৬০--পৃষ্টচক্র ৬১--পৃষ্ঠ 
কণ্টক, ৬২--বক্ষ কণ্টক। ৬৩--উদর কশেরুকা,  ৬৪--পুচ্ছ কশেরুক। 
৬৪--কশের'বাহু = ৬৬--পশুক| ৬৭-পার্্বক্টক ৬৮--পুচ্ছমূলাস্থি 
৬৯-_পুচ্ছা1ংশু. ৭০-_ পৃষ্ঠাংশুধরাস্থি ৭ ১--উদরাংশুধরাস্থি 





. আছে, ইহা হনুধরাস্থির সহিত সন্ধিগত। জিহবামূলিকাস্থিদ্বয়ের মধ্য ভাগ হইতে এক- 
খানি অস্থি নিয় এবং পশ্চান্দিকে বিস্তৃত; তাহার নাম ক্ঠতলাস্থি (urohyal) । শৃগাস্থি 
এবং বং লুঙ্গির সহিত শ্বাসকূপচ্ছদংশু গুলি (branchiostegal rays) সংলগ্ন । Ee 





বাকি, করি সংখা € এক দিক ধরিয়া ) পাঁচটা তন্মধ্যে প্রথম চারিটিতে শ্বাস- সি 


ক্‌ঙ্কত (gin) থাকে; শেষের চক্রটা ছোট ও অধপ্পূর্ণ। এই চক্রগুলি শ্বাসকুপে বৰ্ত্তমান 
থাকে? প্রথম চারিটা চক্ৰ সচরাচর কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত_-উপরে উর্ধকাঞ্চত, চক্ৰাস্থি 
(epibranchial 5), মধ্যে মধ্যকাঙ্কত চক্রাস্থি (ceratobranchials), নিয়ে অধঃ কাঙ্তচক্াস্থ 
(hypobranchials) 1 চতুৰ্থ চক্রখানিতে অনেক সময়ে অধঃব তচক্ৰান্থি থাকে 
না ছুই দিকের চক্রগুলি অধোদেশে করেকখানি, মধারেখাগত অস্থিতে সংল থাকে। 














ন রাস্থি “(suspensory ৷ 





গস, ও অস্থি ভিতরের দিকে শর হা (পো টি ছুই খানি ০ 









কোন কোন মতন্তে উৰ্দধদদ্ধাস্থির নিকটে, ৰাহবন্ধনীর ভিতর দিকে একখানি ॥- আক্কৃতি- 





প্রকৃতি ১০৫ 
নি হইতে চারিখানি অস্থি (upper pharyngeals) থাকে; অস্থি দুইখানির নাম উৰ্দ্ধকণ্ঠ-- i 
__ গহৱরান্থি ; তাহাদের গাত্রে ছোট ছোট দাত আছে। পঞ্চম কঠঠচক্রদয়ের গাৱে ক্ষুদ কুত্ৰ _ 
_ দাত আছে এবং অস্থি ছুইথাঁমি কঠগহ্বব্রে ভূমিতে বর্তমান থাকে; ই অস্থিঘয়ের নাম _ 
_ অধ্যকঠঠগহ্বরাস্থি (lower pharyngeals) | | = 
__ বাহুপক্ষে অনেকগুলি অহি আছে। সৰ্ব্বোচ্চ অস্থিধানির নাম লারা _ 
© (uprascapula) ; ড় অধিকাংশ মৎস্যে ইহা করোটির সহিত যুক্ত থাকে। ইহার সন্ধে 
ও কিঞ্চিৎ বহিৰ্দেশে আৰু, একখানি অস্থি করোটিতে সংলগ থাকে, তাহাকে পুরঃফলকা 
(supratemporal) * । উৰ্দ্ধফলকাস্থির নিয়ে উৰ্দ্ধ অক্ষকাস্থি (supraclavicle) অ ৰ 
তাহার নিয়ে দীৰ্ঘ অনাৰ (০1801) | ইহা নিয়ে অপর দিকের অক্ষকান্থির সহিত মিলিত 
হয়। অক্ষকান্থির, পশ্চাতে ও উপরদিকে একখানি খড়গাক্ৃতি অস্থি নিয়দিকে বিস্তৃত নাকে? ; 
ইহার নাম পশ্চাৎঅক্ষকান্থি (095 01851016)1। কোন কোন মৎস্তে অক্ষকাস্থির ৷ I 
দিকে, এবং পশ্চাতে দুই খানি অস্থি থাকে; তাহাদিগকে লঘু অক্ষকাস্থি (infraclavicles) 
. বলে। অক্ষকাস্থির পশ্চাতে ছুই খানি চিপিট অস্থি তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া থাকে, উপরের 
_ খানিকে উৰ্দধস্বন্ধাস্থি (hypercoracoid) এবং নীচের খানিকে অধঃস্বন্ধান্থি (75১০০০78০০1 
টি বলে ৷ উৰ্দধত্কন্ধাস্থিতে একটি ছিদ্ৰ আছে; কখন কখন অস্থি দুইটির ব্যবধানে ও ছিদ্ৰটি অবস্থিত। 































১ অস্থি থাকে, সে খানিকে স্বন্ধাস্থি (০০৫০0) বলে। উৰ্দ্ধ এবং অধ'স্কন্ধাস্থি হইতে চারি 
খানা অস্থি পশ্চাদ্দিকে বিস্তৃত থাকে; তাহাদিগকে ডমরু-অস্থি বা পক্ষধরাস্থি (০2815 
০r ptery৪ials) বলে; ইহাদের অগ্রভাগে অংশুগুলি সংযুক্ত থাকে। জি 
পাঁদপক্ষে প্রতিদিকে একখানি করিয়! অস্থি থাকে, তাহাকে পাদাস্থি (pelvic: grate) 
বা পাদবন্ধনী বলে। পাদবন্ধনীতে অংশুগুলি সংলগ্ন থাকে। ৷ 
অনুগ্মপদ্ষে অংগুগুলি শ্ৰেণীদ্ধ অস্থি হইতে উ্থিত হয়; এই শ্ৰেণীবদ্ধ অস্থি্ুণি পৃষ্ঠকণ্টক , 
ব! ধমনীকণ্টকগুলির ব্যবধানে অবস্থিত এবং অংগুধরান্থি নামে অভিহিত। পৃষ্ঠপক্ষের _ 
অস্থিপ্তলিকে পৃষ্ঠাংগুধরাস্থি (interneurals) এবং উদর পক্ষের অস্থিগুলিকে উজার 
(interhaemals) বলা হয়| টি 
রর পুচ্ছের মুলদেশে যে চিপিট সা থাকে তাহাকে, গ্লানি (এ) ৰলে ৷ ৰ} 
“< ইহাতে অংশুগুলি সংলগ্ন থাকে। - 
“অনেক মৎছোর পাকস্থলির পশ্চাতে শূম্তগৰ্ভ তাক, অন্ধান্্ (০০1 
) দই দিকে লীলা বন্ধাই ৰ 10116 এ) বলে । : 




















নিকট বা স্বলৃষ্টি-দোব 
| ডাক্তার শ্ৰীজোযোতিৰ্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় = 

রর ( Hypermetropia) ৪) বিপরীত অবস্থাকে “নিকট দৃষ্টি “দোষ” (myopia) বলে । 
জা চ্ষুগোলক যথেষ্ট চেষ্টা থাকে; এই নিমিত্ত সমাত্তর কিরণরেখা সকল চক্ষু- 
তারার মধ্য দিয়া উহার ঝিল্লির পশ্চান্তাগে (retina) পড়ে। এই কারণে সাধারণ দূরত্বের 
ব্যবধানে অবস্থিত কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় ন|। এই ষ্টিশক্তির অভাব দূর করিতে 
হইলে চক্ষুমণির আকুঞ্চন (accommodation), অথবা কোন ছুই-পাঁশ-উচ্চ কাঁচের (conv. Ex 
glass) প্রয়োজন হইয়া পড়ে | সব্দৃষ্টিদোষে চক্ষু-গেলিক খুব লম্বা হয় বলিয়| দুরের বস্তু সকল 
স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু নিকটের সকল দব্যই পরিষ্কার দেখা যায়। এই জন্য 
_ ্ব়দৃষ্টিদোয অধিক মাত্ৰায় হইলেও বই পড়া প্রভৃতি নিকটের কাধ্য বিশেষ কষ্টদায়ক হয় ন|। = 





; A--স্বাভাবিক চক্ষু । খা দৌষযুক্ত চক্ষু | €--নিকট বা স্বন্নদৃষ্টি-দৰেখিযুক্ত চক্ষু । 

_দবদৃষ্ট দোষ জন্মগত | জন্মকালেই দৰ্শনেল্ৰিয়ের সম্পূৰ্ণ বিকাশ না হইলেই এই রোগের 
hal কিন্তু বরৃষ্টিদোষের স্থচন| জন্মের পরে হয়। আধুনিক সভ্যতার ফলে নিকটের 
বস্তু সকল ক্রমাগত দেখিবার আবশ্যকতা বশতঃ স্বলদৃষটি-দোষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। 
এই রোগ মন্ুুষাজাতির মধ্যেই, বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ সভ্য জগতেই 
দি অসভ্য জাতির মধ্যে এই রোগ এখনও প্রবেশাধিকার পায় নাই। = ৷ 


টনি বরন বাসা ইল চাস বিশেষ ক্ষতিকর হয় না তথাপি | জো 





li | ১৪৪ 
পুর্ণ দৃষ্টিশক্তির নিষিত্ত দুই পাশ-নীচূ-কীচের (concave glass) প্রয়োজন হইয়া পড়ে। 1 ৰ 
'_ অনেকেই এই দোষ থাকা সেও জীবনের অৰ্দ্ধেক কাল পর্যন্ত নানা প্রকার ক্রীড়া ও বন্দুক | 
_ লইয়া গুলি চালা প্রভৃতি’ করিতে পারেন এবং দৃষ্টিশক্তির দোষ টের পান না। স্বাভাবিক 
২ বৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট-দৃষ্টি অতিশয় ভাল; কারণ, তীহাদে 
চর বিল্ির উপর বস্তু সকলের প্রতিকৃতি বৃহত্তর হইয়া পড়িয়া থাকে । তথাপি, চক্ষু 
: আকুঞ্চন ও ছুই চক্ষুর একযোগে দৃষ্টিস্থাপন--এই ছুঃয়ের সমন্বয়ের অভাব হেতু তাহার| ৮, 
বেদনায় (astheropia) কষ্ট পাইয়া থাকেন । এই অভাব চক্ষুর দোষ যত বাড়ে তত 




















sl বমন টব অন পরো টেরি হর: ভয় থাঁকে ;- ফলে, এ 
বন কার 









রর রি চট রি দোষ ৃ (গর ডা বলে। = ক 
বত বট দীনে লক বধ কিনি তাহা দিক হর 8 
7 ই ‘আগত সমাপ্ত কিরণরেখাসমূহ স্রদৃ্টিদোষঘুক্ত চক্ষুর উপর পাড় 





os মধ্য দিয়া বিজি সষুধভাগে be thes পরষ্পরকে ' “অতিক্রয় করায় প্রতিকৃতি 
সকল স্পষ্ট না পড়িয়া অস্পষ্ট চক্রাকারে পরিণত হইয়া পড়ে (২নং চিত্র- ক? দেখুন) |: কেবল মাত্র 


_ বিকীর্ণ কিরণরেখাসমূহ মণির মধ্য দিয়া ঝিল্লির ঠিক উপর পড়িতে. ঢগ্ীয়:। এই হেতু দৃষ্ 
বস্তু নিকটে আসিলে, আলোকরশ্মি তাহাতে প্রতিহত হইয়া বিকীর্ণ ভাবে-ঝিল্লির উপর পড়িতে 


পারে এবং স্পষ্ট দেখার (২ নং চিত্র খ দেখুন )। অন্তথা স্বচ্ছ পর্দার রর 





ৃ ফি নে দই নীচু হাতের নাজ বক (২ নং চিত্ৰ গ.দেখুর 
অতএব, এখন আমর! বলিতে পারি যেস্বল্ৃষ্টদোযে . নিৰ্দিষ্ট দূরত্বের, . 





বস্তু হইতে আলোকরশ্মি মণির মধ্য দিয়া ঠিক বির উপর পড়িয়া থাকে, £ চুন, মণি হিয় | 


নি বলিয়া এইকপ জা অবস্থিত বস্তু লা দেখায় । বে 


| পট দেখাইবে। = রি ত না তেরি 
যদি কোন দ্রব্য এরূপ স্থলে অবস্থিত থাকে যেখানে লি বশে, স্পট, দেখা, যায়, কিন্তু 
_ এতদপেক্ষ আরও দূরে সরাইলে অল্পষ্ট বোধ হয়, এইরূপ দূরত্বকে দূর বিন্দু অথবা Punctum 
ৰ remotum বলা হয়। স্বলৃষ্টি- "দোষ যতই বেশী হইবে, উক্ত দুর ০ feo 
ততই নিকটবৰ্তী হইবে। 

- যেখানে রাখিলে খুব নিকট হইতে বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ই দূরত্বকে নিকটকিদ 
(punctum proximum) বলে ইহা চক্ষুর মণির আকুষ্চনের পরিমাণ দ্বারা পরিমিত হয়। 
নিকট-বিন্দু ঠিক করিতে হইলে চক্ষুরোগাক্রাত্ত ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র অন্দর সঁক পড়িতে দেওয়া হয়; 
এবং প্রত্যেক চক্ষুতে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্ৰতম ভিন্ন ভিন্ন ক্র যে দূরত্ব হইতে পড়া যায়, তাহার পরিমাণ 
বারা সেই চক্ষুর নিকট বিন্দু পরিমিত হইয়া থাকে। অন্ন বরৃষ্টদোষে? চক্ষুৰ মণির আকুঞ্চন 
নির্দোষ চক্ষুর সমান হইয়া থাকে। কিন্ত ছিদোষ আতিছিয় মাত্রায় হইলে এই আকুঞ্চন 

৷ অনেক কমিয়া যাঁয়। টু 
_ যে সর্বাপেক্ষা টি বাৰি স্পষ্ট দে 
দৃষ্টি দৌষ পরিমিত হয়। যেমন, যদি দূর ৰি 













লে দূরত্বের পরিমাণে 
ফিট ৩ ইঞ্চি হয়, তবে 


একটি ছুইপাঁশ-উচ্চ এক সং ংখ্যক শক্তির কাঁচখণ্ডের মধ্য দিয়া সমাস্তর কিরণরেখা বিকীর্ণ হইয়া 


পড়ে এবং মনে হয় যেন কিরণ রেখা ১ মিটার দুর হইতেই আসিতেছে।, যদি কোন ব্যক্তি টা 


Ee 






 এইক্সপ শক্তিসম্পন্ন কাচখণ্ডের মধ্য দিয়! দূরবর্তী বস্তুসকল স্পষ্টই দেহি পায়, তাহা হইলে - 


হার সিমের পিয়াৰ এক সংখ্যা ধরা হয়। টা 
পা কে নিল দলিত ও কয 












শন দ দূরত্ব বাড়ে 0 যে শক্তির বাসারাযে লাম দেখিতে পাম দেই 
কাচের সংখ্যাই সেই ব্যক্তির দোষের পরিমাণ বলিয়া ধরা হয় 5 
বহু দিন যাবৎ নানক বাদি ত 
_ ঘটিয়| থাকে! কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে স্বচ্ছ পর্দার সন্মুখ-উচ্চতা ই ক বং স্রনষ্টিত 
টু পাত কিম বায়।। ES কত 









দো কেন, ন হইয়া প্রাকেঃ ৰ: 











1 চক্ষুর আলোকরশ্সির দিক পরিবর্তনের মিশ্র রীতি বুঝাইবার জন্ত 
_ চক্ষমধ্যস্থ কালনিক মেরুদণ্ড ও বিন্দু প্রভৃতি দেখান হইল । 


১ = চক্ষগোলকের স্বচ্ছ পদ্দ। [ cornea] 
= কাঁচপুটক [1975 ] বা চক্ষুর মণি 
_M=পীতাঁভ স্থান [ Macula] 
৷ 0 =দৰ্শনেন্দ্ৰিয়ের মোটা স্নায়ু[ optic nerve ] | 
ও A= চক্ষুমধ্যস্থিত কাল্পনিক মেরুদণ্ড; optic 8১15] 
B প্রধান বিন্দু [ Principal point ] 
N= = মধ্যস্থিত বিন্দু [ the nodal point ] 
H = অক্ষিগোলকের ঘূর্ণনের কেন্দ্র [ the centre of rotation of ilies 
Ll eye ]1 ইহা ঝিল্লির [ Retina] ৯৮ . মিলিমিটার সন্মুখে = 
অবস্থিত । ১ মিলিমিটারে ১৮ ইঞ্চি । 
A= দ্বিতীয় প্রধান অধিশ্রয়ণ [ the second principal focus ] 1 
প্রথম প্রধান অধিশ্রয়ণ [ the first Principal focus 1 








(১) চক্ষুগে। |লকের ব্যাস সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিক পৰ্য্যন্ত অতিরিক্ত দীর্ঘ হইলে কটি 
নিজাম ইহাই সচরাচর দৃষ্ট হয়। 








মি মায় হইলে টি রোগ উৎপন্ন হয়। চঙ্ষুতে ছানি পড়িতে অ আন্ত হইলে এইরপ ২ 
৩) নি গস সুচাল যে মাটি নে হুচন| ck থাকে 1 
এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে চক্ুমধান্থিত মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে sont 

< দোষ কমে অথবা বাড়িয়া থাকে ।- অনেক সময়ে, ইহার উপরে চক্ষুগোলকের পিছন দিক টোল 

ত যাওয়াও (posterior staphyloma) এই রোগের অন্য একটা কারণ বলিয়া ধরা 

এইরূপে পশ্চাৎভাগ টোল খাইলে চক্ষুগোলকের সন্মুখ হইতে পশ্চাত্ৰিকের ব্যাসকে, 

ত করে। এই টোল খাওয়া অংশ যখন বাড়িতে থাকে, তখন ইহ! চার বহির্ভাগন্থিত =_ 

গীতাত স্থানের নিকটবর্তী হইতে থাকে; এবং সাদা শক্ত পর্দা ও রক্তবাহী ধমনী ও শিৱার = 

পর্দাকে আরও ঠা দিয় পশ্চাদ্দিকে বিস্তৃত হয়) এমন টি ই পর্দাগুলির 










দুরবিন্দুর tion চক্ষুৰ 
দূরত্ব ( মিলিমিটারে ) । দৈর্ঘোর বুদ্ধি = 
৩ ইঞ্চি ( মিলিমিটারে )। 
2 ইঞ্চি 
২০০০ যু, *১৬ 
১০০০ "৩২ 
৬৬৬৬ ‘8a 
২ ৫০০ ৬৬ 
২৫ ৪০০ ৮৩ 
৩ ৩৩৩৩ ৯ 
৩৫ ২৮৫৭ ১১৯ 
৪ ২৫০" ১৩৭ 
8৫ ২২২২ ১৫৫ 
৫ ২০৬৭ ১৭৪ 
৬ ১৬৬৬ . ২১৩ 
৭ ১৪২৮ ২৫২ 
| ১২৫ * ২৯৩ 
৯ ১১১১ ৩৩৫ 











. এনং চিত্রে স্বলনদৃষ্টিদোষবিশিষ্ট একটি চক্ষুর একটিমাত্র অংশ দেওয়া হইয়াছে। ই. 
ডি চক্ষুটীর বহি হর্ভাগন্থিত সন্মুখ হইতে পশ্চাতের ব্যাসের মাপ ৩০২ মিলিমিটার, উচ্চ হইতে নীচের 
যাস ২৫ মিলমিটার এবং আড়াআড়ি ভাবে ব্যাসের মাপ ২: মিলিমিটার । 7 





৪ নং চিত্র 


বাতির টিক তে পশ্চাতের ব্যাসের মাপ ২২৮২৪ মিলিমিটার। _ টা 
0. স্বলদৃঠদোষে নিকটবিন্দু নিন্দি দূরত্বে অবস্থিত। এই হেতু, স্বলপদৃষ্টিদোধে স্বাভাবিক = 
_ চক্ষু অপেক্ষা নিকটবিন্দু চক্ষুর অধিকতর নিকটে অবস্থিত । চক্ষুৰ ভিতর দুষ্ট বস্তুর দিক্পরিবর্তন 
যেমনই হউক, বয়োবুদ্ধির সহিত নিকট বিন্দুও ক্রমে ক্রমে দরিয়া যায়। অতএব ইহা! স্পষ্টই 
_ বুঝিতে পারা যায় যে স্বশ্দৃষ্টিদোষে নিকট বিন্দু ক্রমে ক্রমে সরিতে সরিতে স্বাভাবিক চক্ষুতে 
দূরত্বে চালসে আরম্ভ হয় সেই দূরত্বে ( ১ ফুটের পর) স্বাভাবিক চক্ষু অপেক্ষা দেরীতে পৌছে। 
এই জন্য চালসে ধরার চশমা ব্যবহারের সংখ্য। না সময়, এ কাচখণ্জের সংখ্য। হই 
_ দৃষ্টিৰে ষের কাচের সংখ্যা বাদ দিতে হইবে। 
যদি স্বলপদৃষ্টিদোষ ৪.৫ সংখ্যা হয়, তাহা হইলে চাঁল্‌সে ধরিবার কোন 
না। এই অবস্থায় লব সময়ে নিকটবিন্দুর দূরত্ব ১ফুট থাকে; এবং এ 
_ বিশ স্পষ্ট দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন যে, বয়োরস্ধির পর | 
ব্যবহার করেন ন| তাহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রথর। অনেক সময়ে কেহ কেহ বলেন যে, 
তাঁহার পিতার খুব তীক্ষদৃষ্টি ছিল,--কারণ ৬০ বৎসর বয়সেও তরি চশমা ব্যবহার না 
করিয়া বেশ সুন্দর অক্ষর দেখিতে পাইতেন। এরূপ স্থলে এ ব্যক্তির যে স্্ৃষ্টি 
_ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল---সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু একথা অনেকেই বার কৰেন : না। 
| _দুর্টৃষ্টিদোষে চক্ষুর মাংসপেশীর কাৰ্য্য অপেক্ষা চক্ষু-মণির আকুঞ্চন অধিক পরিমাণে দুষ্ট 
কিন্ত স্বল্পদৃষ্টিদোযে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত । যদি কোন ব্যক্তির ষটিদোষ 8 ডি 
তাহার দুরবিন্দু ১ফুট হইবে এবং এই দূরত্বের ব্যবধান-স্থিত কোন বিশিষ্ট বস্তু 
₹ হইলে, তালাকে এই বিন্দুর অভিমুখেই যাইতে হইবে। , তখন তাহাঁর চক্ষুর মাংস 
_ আকুঞ্চনের জন্ত চক্ষু মধ্যস্থিত কোণের পরিমাণ হইবে ৪ ভিত কিন্ত চক্ষুমণি পর আক, 
ইত 




























চক্ষুকে দাই নিকটের দ্রবাসকল | দেৰিতে = জাল করান ঈগল এ একট প্রধান 
কারণ। চোখের টি অ 


১১১ চুর পাতার নীচের মাংগ্পেশী। ২। জননী ৩ ও ১৪1 চক্ষুৱ 

পাতার ভিতরের শক্ত অংশ। ৪ ও ১২ এবং ১৭--২৩ চক্ষুর বিভিন্ন মাংসপেশীৰ" 
আশ ১১২৪ চক্ষুকোটরের পশ্চাতস্বিত উর্কা। । 

১৩1  চক্ষুর উপরের পাত|। ১৫ ৷ ৰে, 

ৰ স্বচ্ছ পর্দা (০০০০৪) 





হু লন ৰ সাধারণতঃ জন্মগত রোগ নহে; ইহা বয়োৃদ্ধির সহিত দেখা দেয় রি ও 







নর দি i উর সুত্রে প্রাপ্ত হইলে, বাল্যকাল ল হইতেই এই রোগ 


: নাৰ এই বা ইলে উৰ দেখ] যায় যে | পিতা তার কেহ না কেহ 
| ছুই নেই এই রোগে ভুগিতেছেন। এমন ও দেখা যায় যে এক চক্ষুতে অল্প এবং অপর 





অনেক দিন বিশেষতঃ অল্প বয়সে বেশীক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত নিকটের দ্রব্য সকল দেখিতে. 
_ দেখিতে, কিছুকাল পরে স্বন্নৃষ্টিদোষ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। অল্প বয়স হইতেই 
_ এই রোগের স্থষ্টি হইয়া থাকে। সভ্য ও শিক্ষিত জগতে স্বলপদৃষ্টদোষ আপনার প্রভাব: 
অতিশয় বিস্তার করিতেছে। আজকাল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদির নিমিত্ত লেখ 
থে প্রকার উৎকর্ষাধন হইতেছে তাহাতে অধিক পরিমাণে চক্ষুরোগের প্রভাব দিন দিন 
_ বাড়িয়াই চলিতেছে। নানাবিধ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া জাৰ্ম্মাণ দেশীয় চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞগণ বলেন 
যে চক্ষুরোগের প্রধান কারণ অতিরিক্ত লেখা পড়া । জান্্মাণীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশ 
_ সহরবাসী ছাত্রগণ পল্লীবাসী ছাত্রগণ অপেক্ষা স্বলদৃষ্টিদোষে অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইয়| 
থাকে; কারণ, পাশ্চাত্য দেশে পলীগ্রামের স্বাস্থ্য সহর অপেক্ষ! তাল। জাৰ্ম্মাণ পণ্ডিত এরিসম্যান 
-" (Erismann) বেশ বলিয়াছেন যে; গত ৫০. বৎসূর ধরিয়া স্বল্পদৃ্টিদোষ যে প্রক রে বাড়িয় 
'_ চলিতেছে তাহাতে কিছু কাল পরে সমগ্র জার্ম্মাণ জাতি এ রোগের কবলে পতিত হইবে | 
_.. চোখের ভিতর আলোকরশ্মির দিকৃপরিবর্তন দূরদৃষ্টিদোষে যেক্ূপ হয় দেষিবিহীন 
_ স্বাভাবিক চক্ষে প্রায় সেইরূপ থাকে । বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অবস্থার পরিবর্তন হয় ও চক্ষর 
নির্দোষ অবস্থা দাড়ায় এবং পরে পূর্বোক্ত কারণে স্বল্পদৃষ্টদোযের আবির্ভাব হয়। ৃ 
ডাঃ কন্‌ 031. 0০৮) স্বরনৃষ্টিদোষের বংশগত কারণ প্রমাণ করিবার জন্ত 
_ জাৰ্ম্মাণ লেখকদিগের লিখিত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে এইয়প মত প্রকাশ 
__ করিয়াছেন £--পূৰ্কানুকুলত| ব্যতিরেকে স্বক্ঢুটিদোয সাধারণ বিদ্যালয়ে শতকরা ৮. ভাগ ও 
__ উচ্চ বিদ্যালয়ে শতকরা ১৭ ভাগ দেখা গিয়া ছিল এবং পূর্বানুকুলতার নিমিত্ত সাধারণ বিদ্যালয়ে 
শতকরা ১৯ ভাগ ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শতকরা ৯৬ ভাগ দৃষ্ট হইয়াছিল। = ৃ 
_ স্বশ্ৃষ্টি দোষের আর একটা কারণ সহরে বাস। সহরে বিস্তৃত স্থানের অভাবে বকে ৰ 
সারি দিকের না দেখিতে হয়। = বা 
_ স্বল্নদৃষ্টদোষ একবার আরম্ভ হইলে ক্রমাগত বাড়িবার সম্ভাবনা বেশী। কারণ এই অবস্থার 
__ নিকট'স্থিত দ্রব্য সকল দেখিবার জন্তু ততিরিক্ত মাত্ৰায় চক্ষগোলকের মাংসপেশীর কার্যের ৰ 
_ আবঠকতা হইয়া থাকে এবং তাহাতে চক্ষুগোলকের ছূর্বল অংশ প্রসারিত হয় ও ফলে চক্ষু _ 

' গোলকের পশ্চাপ্ভাগ টোল খাইয়া যায়। স্বক্লদুষ্টিদোষের কারণ বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে ইহা বলা 
আবশ্যক যে; ঘড়িনি্ম্মাণকারিক অথবা জনুরীদিগকে চক্ষুতে সাধারণতঃ অতিরিক্ত শত্তিসম্পন্ন ছুই. 
পাশ উচ্চ কীচ ব্যবহার করিয়া খুব নিকটস্থিত দ্রব্য সকল দেখিতে হয়; অথচ তাহাদের স্বৱদৃষ্টি- 
দোষ হয়না কেন? ইহার কারণ এই যে তাহারা ব্যবহৃত কাচের অধিশ্রযণে অবস্থিত বস্তু 
দখে এবং তাহাদের চক্ষুগোলকের মীংসপেশীকে কোনও কাৰ্য্য করিতে হয় না। চক্ষু 
গোলক লম্বা হইলে উহা নড়িতে পারে না, এবং চক্ষুগোলকের মাংসপেশীগুলিকে অনবরত কাজ 
করিতে হয় এবং ইহার ফলে যে চাপ পড়ে তাহাতে স্বলদৃষ্টিদোধ বাড়িতে থাকে। _ 
৷ টা ব্যক্তি সাধারণত: একটু সম্মুখের দিকে উকি থ থাকে এবং ইহার 
















































১১৪ প্রকৃতি 


ফলে চক্ষুগোলকের ভিতর রক্ত জমে, চক্ষুর ভিতরের চাপ বাড়ে ও ইহার অন্ত অবয়বের পুষ্টিসাধন 
হয় না। এই প্রকারে চক্ষুগোলকে রক্ত জমিতে আরম্ত করিলে উহা! অপেক্ষাকৃত কোমল 


ও লম্বা হইয়া যায় এবং স্বলদৃষ্টদে।য আরও বাড়িতে থাকে । এই সকল পরিবর্তন যত বৃদ্ধি হয় 


স্বল্লদৃষ্টিদযকে কমাইয়া রাখা তত শক্ত হয়। 

অতিরিক্ত মাত্রায় চক্ষুগোলকের মাংদপেশীর কাৰ্য্য ও ক্রমান্বয়ে অবনতভাহব থ|ক|---এই 
দুইটা কারণ ছাড়া স্বল্দৃ্টিদোষের আরও একটী কারণ আছে। কখন কখন এমনও 
ঘটিতে পারে মে, অবিশ্রান্ততবে ও একাধিক্রমে মাংসপেশীগুলির কাঁধ্যের ফলে চক্কর স্নায়ুর 
উপর টান পড়ায় এই দোষ জন্মায়। 





৬ নং চিত্র রর 
স্বলপদৃষ্টেদ্বোবযুক্ত বালক সন্মুখের দিকে ঝুঁকিয়। পড়িতেছে। দেয়ালে বিভিন্ন আকারের 
কাগজ টাঙ্গান আছে । এই কাগজ ২* ফুট দূর হইতে পড়াইয়। 
ব্বল্লদৃষ্টিদোধের পরিমাণ স্থির কর! হয়। 
শিশুদিগের চোখে স্বচ্ছপর্দার ভস্বচ্ছতা ও ছ!নি প্রভৃতি রোগ ভন্মাইলে তাহাদের দৃষ্টি- 
শক্তির ব্যাঘাত হয় এবং কোন বস্তু দেখিতে হইলে তাহারা সেটিকে চক্ষর অতি নিকটে 


রাখিয়| দেখিতে থাকে ও এইরূপে ধীরে ধীরে স্বললদৃঠিদোষের সৃষ্টি হয়। 


স্বল্লদৃষ্টিদোষের লক্ষণ 
স্ব্নদৃষ্টিদোযে লোকে দূরের বৃস্ত সকল অস্পষ্ট দেখে, কিন্তু নিকটের বস্তুসমূহ স্পষ্টই দেখিতে 
পায়। চচক্ষদ্বয় ভাসন্ত বোধ হয় ও এই রোগের স্থষ্টি হইলে অল্পবয়স্ক লোকের চোখের তারা 
সাধারণতঃ বড় দেখায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত উহা ছোট হইতে থাকে ও তাহার সহিত দৃষ্টি- 
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হীনতারও কিছু উপশম হয়। স্বল্পদৃষ্টিদোযে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষতা স্বাভাবিক অবস্থায় দৃষ্টি শক্তির 
তীক্ষতা অপেক্ষা কম হয়। কিন্তু দূরবিন্দুর মধাস্টথিত বস্তু সকল স্বাভাবিক তবস্থা তপেক্গা 
স্বলদৃষ্টিদোষে একটু বড় বলিয়া বোধ হয়, কারণ এই দোষে মধ্যস্থিত বিন্দু হইতে বিল্লীর 
দূরত্ব স্বাভাবিক চক্ষু অপেক্ষা কথঞ্চিৎ বেশী । ( ৩নং চিত্র দেখুন )। 

যখন স্বল্লদৃষ্টি-দোষ বাড়িতে থাকে চক্ষুর দৃষ্টিক্ষেত্র (el ০£ ৮9100)3 তাহার সহিত 
কমিয়! যাইতে থাকে এবং চোখের বিল্লির শুক্ষতার জন্য, দৃষ্টিক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ অংশে 
দৃষ্টির সম্পূর্ণ লোপ (Scotomata) হয়। 


৭নং 
চক্ষুর অন্তৰ্দ্দেশ গপি বালক দৃষ্ট স্নায়বিক চক্রের প্রতিকৃতি ৷ 
দুরের বস্তু অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া ছাড়া স্বলদৃষ্টি-দোষে চোখে বেদনা, দেখিতে কষ্ট ও ক্লান্তি _ 
এবং আলোকসম্পাঁত অসহা বোধ হয়। বিশেষতঃ কৃত্রিম আলো! চোখে পড়িলে তাহাতে 
যন্নণ| অনুভূত হয় ও চক্ষু কর্‌ কর্‌ করে। চোখের ভিতর ও চোখের পাতা লাল হইতে পারে ও 
চক্ষুমণি আকুঞ্চিত অবস্থায় থাকিতে পারে; ফলে স্বন্নদৃষ্টিদোষ যথার্থ পরিমাণ অপেক্ষা বেশী 
বোধ হয়। ইহা ছাড়। চক্ষুগোলকের উপর চাপ দিলে যন্ত্রণা হয় ও চক্ষুর মধ্যে অকারণ আলোকের 
অনুভূতি হইতে পারে। রোগীর চক্ষুদুটী টেরা দোষযুক্ত বোধ হয় এবং রোগী চক্ষুর 
সন্মুখে কাল কাল দাগের মত ভাসিয়| বেড়াইতেছে বলিয়া! অনুভব করে। এই সকল কারণে 








তাহ লালা পাৰে। কেছ বক উদ দূর ' করিবার, জানম গা আআ 
থাকিলেও, প্র প্রকৃত উদ্বেগের কোন কারণ নাই। সম্ভবতঃ কাল দাগগুলি বিলি 
হইতে দূরে সম্মুখে অবস্থিত থাকায়, বিঘির উপর ছায়| পতিত হয় এবং স্বাভাবিক চক্ষ 
অপেক্ষা প্রতিকৃতি বৃহত্তর হইয়া পড়ে ও রোগীর চোখে: এইগুলি কাল দাগের স্তায় 
প্রত তীয়মান হয়।  চক্ষুমণির মাংসপেশী (. ciliary muscles ) স্বমনদৃষ্টিদোধৈ স্বাভাবিক: 
চক্ষু অপেক্ষ। ছোট হইয়| যায়। বিশেষতঃ ইহার গোলাকার অংশ ৰ circular. ine) 
প্রায় সম্পূর্ণ্ূপে থাকে না। ই ৃ ৰহ 
'_ চক্ষুগোলকের নাকের দিকের মাংসপেশী প্রায়ই ভালয়পে কার্ধা করে না বিষ চক্ষু্য় 
এক সঙ্গে নাকের দিকে ফিরান কষ্টকর ও কঠিন হয় এবং প্রায়ই ইহার ফলে চক্ষু নাকের 
7 উট দিকে ঘুরিয়া গিয়া টের! হইয়া যায়। 
_ স্বরৃষ্টিদোযে চক্ষুমণির আকুঞ্চন অপেক্ষা চক্গনোলের মাল শেল ৰ কাৰ্য নি থাকে। 





পিৰ্য় ফেলেন ; আবার কেহ ধা মোটেই এইস্সপ করিতে পারেন না এবং ইহার ফলে তাহাদের 
চক্ষু টের! হইয়া যায় ও ছুই চক্ষুতে দ্ৰব্যাদির প্রতিক্কতি সমান পড়ে না ও এক সঙ্গে দেখা 
যায়না। এমন কি, স্বল্ৃষ্টিদোষ বেশী পরিমাণে হইলে লোকে সাধারণতঃ এক চক্ষু দ্বারা" লেখা 
পড়ার কা্য করিয়া থাকে। অব্য এই সময়ে চক্ষগোলকের মাঁংসপেশীর কার্ষোর শির 
হয়না । ৰি 

 বয়োবৃদ্ধির সহিত চক্ষুম্ধাস্থ আলোকবশ্মির দিক্‌পরিবৰ্ত্তন কমিতে থাকে ও তখন চোঁখের 
তারাও ছোট হইয়া যায় এবং এই জন্ত স্বলদৃষ্টিদোব কমিয়া দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণত| জন্মে। 

স্বল্নৃষ্টি-দোষে ophthalmoscope নামক চক্ষুর অন্তৰ্দ্দেশ পরীক্ষা করিবার যক্নের দ্বারা 
চোখের স্নায়বিক চক্রের (০৩ 0150) বাহির দিকে অর্দ্ধন্দ্রাকৃতি একটী ক্ষয়চিহ্ন প্রায়ই 
দেখা যায়। ইহাকে myopic crescent বা স্বল্ৃষ্টিদোষের অর্দচন্্রীকৃতি ক্ষয়চিহ্ন বলে। 

| এই ক্ষয়চিহ্ন স্নায়বিক চক্রকে বিরিয়া থাকে। প্রথম অবস্থায়, এই অর্দচন্্রাকৃতি কতক 
পরিমাণে সাঁদা দেখায় এবং বড় বড় কৃষ্ণবৰ্ণ পর্দার ধমনীগুলি, নিকটস্থ অপর ধমনী অপেক্ষা বেশী. 
স্পষ্ট বোধ হয়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ধমনীগুলি অদৃশ্য হইয়া যায় ও সাদ! পর্দাটী সমস্ত বাহির 
হইয়া পড়ে। এই সাদা পর্দা লাল রংএর স্নাযুজালের পার্শ্বে থাকে বলিয়া খুব স্পষ্ট দেখ! যায়। 
অদ্ধচন্দ্ৰাককৃতি ক্ষয়চিহ্নের বাহিরের দিকে কৃষ্ণপর্দীর বর্ণের অবশিষ্টাংশ প্রায় থাকে এবং ঠিক 
ইহার পাৰ্শ্বে কৃষপর্দ1! কতকটা পাত্ল হইয়া যাঁয়। স্নায়ুজালের এইরূপ ক্ষয়ের সহিত খুব কম 
সংশ্রব থাকে । 

যদিও এই স্ষয়চিহ্ন সাধারণতঃ অর্চন্দ্রাকৃতি থাকে ( গনং চিত্রে একশ দেখুন ), কখন কথন 
হা তন্তরপও. হইতে পারে । ইহা কখন কখন স্নায়বিক চক্রের চতুৰ্পাৰ্থে সম্পূর্ণ গোলাকার 
হইয়া আংটীর মত ঘিরিয়া থাকে, কখনও বা ইহা ক্রমান্বয়ে বাহিরের দিকে বাড়িতে থাকে.। 








হ এই রোগে এই আকুঞ্চন ও মাংসপেশীর কার্ষে।র মধ্যে সামঞ্জগ ঠিক রাখিয়া দেখিতে = 
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শ্রই সমে ইহার স্থূল অংশটি স্নায়বিক চক্র ও পীতাভ স্থানের মধাস্থলে থাফে (৭৭২ চিত্র দেখুন)। 
কখন কখন এই ক্ষত প্রাপ্ত অংশে একটা গর্ভ দৃষ্ট'হয়।. কখন রুখন চক্ষুমনায়ু কিছু ভিতরের দিকে 
সরিষা যায, এবং স্নাষবিক চক্র বাহিরের দিকে হেলিয়া থাকে ও হংসভিত্বাক্কৃতি বলিয়া বোধ 
হয়। বিশ্লীর যে ধমনী ও শিরাগুলি ক্ষষপ্রাপ্ত অংশের উপর 885 
দেখায় এবং যেখানে সাদা! পর্দার উপব থাকে সেখানে বেশী স্পষ্ট বোধ হয়। --- 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত স্থানের আকৃতি স্বস্নৃষ্টিদোষের কমবেশীর অনুপাতে ছোট বড় হইয়া থাকে 
অল্পবয়সে সামান্ত স্বরূদ্বা্দোষ হইলে অৰ্ধ্ধন্দ্ৰাকৃতি ক্ষষচিহ্ন প্রাযই দৃষ্টিগোচর হয় না। . কিন্তু 
২০ "বৎসর ০০০০০ এই অর্ঞ্চন্দ্ৰাকৃতি ১৮১২৯ 
দেখা, য়ায়। 
ই এ হইলে বিলি সর্বাপেক্ষা উপরের পর্দা epithelia! টিনার 
পায়। পীতাভ স্থানটীরও কিছু পরিবর্তন ঘটে (৭ নং চিত্র খ।দেখুন]। ইহার ফলে ক্ষষপ্রাপ্ত স্থান 
বাহিরের দিকে বাড়িতে থাকে অথবা পীতাভস্থানে অন্ত কোন নূতন রোগের সৃষ্টি হয এবং দৃষ্টি" 
শক্তির অনেক ব্যাঘাত জন্মে। যদি এই রোগ বাড়িতে থাকে, চটচটে জলীয় অংশে অনেক 
মলিনতা (75995 ০pacities) জম্মে। চোখের মণির পুষ্টির বাঁধা হয় ও ইহার ভিতর 
পশ্চাদ্দিকে মলিনত| জন্মিষা দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটাঁয়।. পরিণামে, কাল পর্দায় রক্তপাত ঘটে ও 
0598 of retina ) হইয়া ষায়। . - 
৷" স্বলদৃিদোষ নির্ণয় করা! খুবই সহজ । সাধারণতঃ ৬ মিটার বা ২০ ফুট দুর হইতে এই 
দৌলত ব্যক্তিকে মোটা কাগজের উপর লিখিত বিভিন্ন আকারের-বড় অক্ষর পড়াইতে. হইলে 
ছই-পাশ-নীচু কাচ ব্যবহার করিতে হইবে। নিদ্দিষ্ট দূরত্ব হইতে যে আকারের অক্ষর পড়া 
উচিত সেই অক্ষর, পড়িতে যে সর্বাপেক্ষা: অনলশক্তিযুক্ত কাচ আবশ্যক তাঁহার শক্তির সংখ্যাই 
স্বল্নদৃষ্টিদোষের পরিমাণ । চক্ষুরোগাক্রান্ত. বান্তি সচরাচর, একটু অধিকণক্তিযুক্ত কাচ ব্যবহার 
রুরিতে ভালবাসে; কিন্তু তাই বলিষা তাহাকে সেরূপ কাচ ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত 
নয; এই জন্য স্বল্পদৃষ্টিদ্োযের যথাৰ্থ পরিমাপ ঠিক করিতে হইলে, ধুতুরাঁজাতীয় এট্ৰপিন 
atropine নামক ওঁধধ ব্যবহার করা উচিত। :কোন কোন ব্যক্তির চক্ষুপরীক্ষার সময়, 
যত বেশীশক্তিযুক্ত কাচ চোখের সম্মুখে ধরা যায, সে তত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর দেখিতে পায়। 
আবার কোন কোন ব্যক্তি কাঁচের পর কাঁচ ব্দলাইতে ব্লাইতে ঠিক তাহার চোখের 
স্বলদৃষ্টিদোষের পূর্ণ পরিমাণ মত একখান! কাচ আসিষা পড়িলে হঠাৎ স্পষ্ট দেখিতে পায়। সেই 
_ কারণে ছুই একখানি কাঁচ চোখে লাগাইয়াই পরীক্ষিত ব্যক্তি দোষ নাই বলিযা পরীক্ষা 
শেষ করা উচিত নয। 
_ পুর্ববণিত উপায়ে দুরদৃষ্টির পরীক্ষা শেষ হইলে নিকটৃ্টিপৰীক্ষায জন্ত ছোট ৷ছোট 
'অক্ষরযুক্ত কাৰ্ড রোগীকে পড়িতে দিতে হইবে। এই পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায় যে; নিকট- 
দৃষটিদো যুক্ত ব্যক্তির যে দুরত্ব হইতে যে অক্ষর স্বাভাবিক চক্ষুতে পড়া, উচিত তাহা অপেক্ষা . 


ia 


১১৮ প্রকৃতি 


সাধারণতঃ আরও নিকট হইতে সে অক্ষর পড়িতে পারে । . এইয়প পরীক্ষায় স্বলদৃঠিদোষুক্ত 
ব্যক্তির দৃষ্টির দূরবিন্দু নির্ণয় করিষা দেখা যায় যে, তাহার দুরবিন্দুর পরিমাণ তাহার শ্ৃষ্টিদোষের 
পরিমাণের সমান। যেমন ১০০ সেন্টিমিটার দূর হইতে যে অক্ষর পড়া যায় এই দোষগ্ৰস্তব্যক্তির 
সেই অক্ষর দেখিবার দুরধিন্দু যদি ১৭ সেন্টিমিটার হয়, তাহা হইলে তাহার দোষের পরিমাণ 
২৪৮-১০সংখ্যা এবং মে ১০ সংখ্যার শ্তিযুক্ত ছুইপাশ-নীচু কাচের সাহায়ো দূরের দ্রব্য স্পষ্ট 
দেখিতে পাইবে। 

২501099০০0৩ বা! মুকুরযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে স্বলদৃষ্টিদোষবিশিষ্ট ব্যক্ষির বির সীমার 
বাহির ‘হইতে চক্ষগোলকের স্ায়ুঙ্গালের উপর ০০2০৪%৪ মুকুরের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত 
করিলে, এ মুকুর যে দিকে নড়িবে সায়ুালের ছায়াগুলিও মেই দিকে নড়িতেছে বোধ হইবে। 

Ophthalmoscope বা বিবিধ মুকুরযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা পরোক্ষভাবে হুইপার্খ-উচ্চ কাঁচের 
মধ্য দিযা পরীক্ষা করিলে স্বাভাবিক চক্ষুতে স্নায়বিক চক্র যেরূপ দেখায়, স্বলদৃঠিদোষে তদপেক্ষা 
আরও ছোট দেখাইবে এবং যে মুকুরের সাহাযো দেখ! হইতেছে তাহা! দুবে সরাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
স্নায়বিক চক্রও বৃহত্তর দেখাইবে। কেবলমাত্র মুকুরটি দূরে রাখিধা পরীক্ষা করিবার সময় তাহা 
হইতে বৃহত্তর ও বিপরীতভাঁবে পতিত স্নায়বিক চক্রের প্রতিকৃতি স্পষ্ট দেখিতে পইবে। যদি 
নিরীক্ষণকারী তাহাঁব নিকট বিন্দু অপেক্ষা শূন্যস্থিত গ্রতিকৃতির অধিক নিকটে ন! 'থাকে, 
স্বল্দৃষ্টিদোষ যত অল্প হইবে, প্রতিক্কতি তত বৃহৎ হইবে; ইহার কারণ স্বপ্দৃষ্টিদো যুক্ত চক্ষু 
হইতে শূনাস্থিত প্রতিক্বৃতির দূরত্ব এই দোষ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়িযা যাষ। দর্শক যত তাঁহাব 
মন্তক এক দিক হইতে অপর দিকে নাঁড়িতে থাঁকিবেন, প্রতিকৃতিও ঠিক তাঁহার বিপরীত দিকে 
তত নড়িতে থাঁকিবে। 

বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিবার সময়, দুইপাঁশ-নীচু কাঁচ দর্শকের চোখের সম্মুখে ব্যবহার না 
করিলে স্বায়ুজাল দেখা যায় না। যে সর্বাপেক্ষা কম-শত্তিসম্পন্ন ছুইপাশ-নীচু কাচ দ্বার! 
চোখের পীতাভ স্থান ও ন্নাযবিক চক্র স্পষ্ট দেখা যাইবে, সেই কাচের শক্তি দ্বারা স্বম্ন্বাট- 
দোষ পরিমিত হয ৷ হরর 
১৬৬৬৮ 


স্বললদৃষ্টি দোষের চিকিৎসা 


নিরনিখিত উপাধে টি ঘোষের নির্ীকরণ করিতে হইবে ৯ 

(১) হক্সদৃষ্টিদোষ যাহাতে না বাড়িতে পাঁরে। 

(২) এই দোষযুক্ত ব্যক্তি যাহাতে ভাল করিয়া দেখিতে পাঁষ। 

(৩) চক্ষুর বেদনা, ভিন্নমুখী (৫3%518570) টেরা দোষ প্রভৃতি হইতে যু ব্যক্তিকে 
কষ্ট পাইতে না দেওয়া । ; 


শট 


1 


লাগয় ০ 


প্রকৃতি, ৰ " ১১৯ 
- প্রথম উপাঁষ -অবগব্বন-"করিতে , হইলে - চক্ষুগোলকের. মাংসপেশীগুলির অঁত্যধিক.:কাৰ্য়্য 
হইতে 'চক্ষুকে রক্ষা করিতে হইবে। সৰ্ব্বদা বুকিয়া পড়ার অভ্যাস দূর 'করিতে হইবে। 
ষানবাহনাদ্বির উপর বসিষা-পড়া একেবারে-বন্ধ রাখিতে হইবে, কারপ.এইরূপে পড়িবার সময, 
সর্বদাই চক্ষুমণির আকুঞ্চনের পরিবর্তন ঘটিকা থাকে। স্বল্ৃষ্টিঘ্োষযুক্ত ব্যক্তি সর্কাদাই খুব 
নিকটস্থিত জিনিষের উপর বহুক্ষণ ধরিয়া নজর রাখে, ইহাও নিবারণ কর! একাস্ত প্রয়োজন। 
স্বল্দূষিদোষযুক্ত ব্যক্তি দূরে দেখিতে পাঁষ না বলিয়া, নিকটের কাষ করিবার জন্তু তাহার প্রবল 
ইচ্ছা হয়। পড়িবার, লিখিবার কিংবা নিকটে কায করিবার সময বই; খাতা প্রভৃতি অন্ততঃ এক 
ফুট দূরে রাখা উচিত। চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি এরূপ ভাবে প্রস্তুত হওয়া আবশ্তুক যেন ঝুঁকিয়া 
লেখা পড়া করিবার কোন প্রয়োজন না হয়। কৃত্রিয-আঁলোকে রাত্রে পড়িবাঁর সময় একখানি 
কাগজ অথব! অন্ত কোন বস্তু আলোর উপর এরূপ ভাবে রাখা উচিত, যেন ঘরের অধিকাংশ 
স্থানই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। কারণ এরূপ অবস্থায়, মধ্যে মধ্যে লেখাপড়া হইতে কিয়ংঙ্গপ-বিরাম 
লইবার জন্তু ঘরের চতুর্দিকে অন্ধকারের প্রতি চাহিলে চক্ষু বিশ্রাম পাইবে, ঝুঁকিয়া পড়িয়া 
কাজকর্ম. করিলে চোধের ভিতর রক্ত চলাচল অত্যাধিক, পরিমাণে হইয়া থাকে । তাহার 
সহিত আরও একটা দোষ ঘটে। এরূপ অবস্থায় ঘাড়ের শিরায় চাপ পড়িয়া চক্ষু হইতে 
রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া রক্তাধিক্য হেতু চক্ষু লাল দেখায়। চোখের ভিতর যন্ত্রণার হুচন| 
হয় 'ও চক্ষুর ভিতরের চাপ বাঁড়ে। লেখাপড়া করিবার সময়, বাম দিক হইতে আলোক: না 
আসিলে কলমের কিংবা হাতের ছায়া বইয়ের উপর পড়িতে পারে। এই জ্ন্ ঘরে এইক্সপুভাবে 
পড়িতে বস! উচিত যেন বাম দিক কিংবা বাম কাঁধের উপর দি! আলোক আপদিয়| বইতে পড়ে। 
; প্রত্যেক'স্বল্নমৃষ্টিদোষযুক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি 'রাখা কর্তব্য। নিয়মিতফ্নপে মুক্ত ' 
বায়ুতে ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ কর! একান্ত আবশ্যক । " ' . 
চোখের ভিতর কোন প্রকার ফদ্ণার আরম্ভ হইলে এবং স্বরমৃটিযোষের বৃদ্ধি হইলে 
চক্ষুর সকল প্রকার কার্ধ। হইতে বিরত থাকা কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ-করিবার একটা 
ভাল উপায় ছুই তিন সপ্তাহ প্রতিদিন তিন বার করিয়া চোখে এক আউন্স জলে -গুলিয়া 
এক গ্রেণ এট্রপিন (৪৮০০:7০) দেওযা। যন্ত্রণার উপশমের নিমিত্ত" কপালের দুই পার্থে ও 
কৰ্ণমূলের পশ্চাতে ছোট ছোট ব্লিষ্টারের (51515: ) আকারে গুষধ, অথবা আধডিনের 
প্রলেপ : দেওয়া! যাইতে পারে । এই অবস্থায় সহজে চশমা ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত 
নহে। কখন কখন চোখের ভিতর রক্তের আধিক্য :ঘটিলে কপালের পার্শ্বে কর্ণসূলে 
জোক বসাইয| সপ্তাহে একবার করিয়া "রক্ত বাঁহির রুরিয়! ফেলিলেও উপকার হয়। 
যন্ত্রণার উপশম হইলে প্রতিদিন পরিষ্কার আলোকে অন্লক্ষণ লেখাপড়া করা যাইতে -পারে।- 
কিন্তু এখনও চোখে এট্রপিন ব্যবহার করিতে হইবে এবং এইরূপ অবস্থায় পড়িবার অন্ত চশমার 
প্রয়োজন হইতে পারে। স্বল্ৃ্িদোষের পরিমাণ ৩- সংখ্যা হইলে চশমার প্রয়োজন 
হইবে না, কারণ এস্থলে দুরবিন্দু মাত্র ১ফুট হইবে। কিন্তু যদি ইহার পরিমাণ -১.৫ সংখ্যা হষ্য ৪; 


১২৯ প্রকৃতি: 

_ এক-ফুট দুর হইতে পড়িতে হয, তাহা হইলে তাহার (+৩) +(- ১.৫) = +১.৫ শক্তিসম্পন্ন কাচ 
ব্যবহার করা প্রয়োজন হইবে। যদ্রি দোষের পরিমাণ -১ সংখ্যা হয়, তাহা হইলে দুরবিন্দু আধ 
59 কাঁচের প্রয়োজন 
পড়িরার সময় হইবে। ৰ 

টব ক্ৰমাগত বাড়িতে থাকিবে হৃত|বনায় কারা হয় - 

' "দুরের অথবা নিকটের ‘বস্তু দেখিবার অন্ত এবং অতিরিক্ত কার্য হইতে চক্ষুগোলকের 
মাংসপেশীশুলিকে নিবৃত্ত করিতে স্বল্পৃষ্ট-ৰৌষ প্রতিকারের চশম! দেওষ। একান্ত আবন্তক। 
অল্পবয়গ্ক 'লোকদিগের সাধারণতঃ চক্ষুমণির আকুঞ্চনেব কাৰ্য্য ভাল ও স্বপ্ননৃষ্টি দোষ কম 
' থাকিলে চশমা! সর্বদা ব্যবহার করিতে এবং যে সংখ্যায় সম্পূর্ণ দোঁষ প্রতিকার হয় সেই সংখ্যার 
"কাচ দেওয়া যাইতে পারে। এমনও দেখ! গিষাছে যাহারা অল্পব্নস হইতে পূর্ণ মাত্রার 
“চাম| দূর ও নিকট উভয় কার্য্যের জন্যই ব্যবহার করিতেছে তাহাঁদিগের চক্ষুরোগ ত্য বেশী 
১৬ 

নিবি বা বায দোষ কাম সা কাতর পথ দেখা মু 
নহে 

(১) টি দহ অভিরি হইবা দষ্টশতিরভীকষতা কমি হইপাশনীচু কাছের মধয"দিব| 
পরতক্কতিসমূহবিশ্নীর- উপর অতিশয় ক্ষুদ্র আকারে পড়িয়া থাকে। কাজেই বড় করিয়া 
- দেখিতে হইলে ব্বল্নদৃষ্টিদোষযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃষ্ট বস্তু নিকটে রাখিয়! দেখিতে হয 
_, (২) স্বল্পস্থষ্ট দোষের আধিক্য হেতু রোগী চক্ষ্মণির আকুঞ্চন অপেক্ষ। চক্ষুগোলকের 
মাংসপেশীৰ কাৰ্য্য বেশী মাত্রায় অভ্যাস -করিযা ফ্লেলে এবং দুই-পাশ'নীচু; কাচের, মধ্য 
দিয়া দূরবর্তী বস্তুসমূহ স্পষ্ট! দৃষ্ট-হইলেও নিকটের বস্তুসমূহ দেখিবার. রময়ে চোখে- বেদনা 
অনুভূত, হয। . এরপ্‌ স্থলে সাধারণতঃ ছুই প্রকারের চশমা দেওয়া উচিত, একটা ১দুরে 
দেখিবার জন্য ‘ও .অপরটী নিকটে দেখিবার জন্তু | শেষোক্ত. চশমার, কাচ্চর- সংখ্যা সৃহা ইয়! 
আস্তে আস্তে বাড়ান যাইতে পারে এবং কিয়ংকাল, পরে তাহার আর প্রয়োজন থাকিবে না 
ও প্রথম-চশমাই নিকট ও দূর উভষ কার্য্ের জন্য দেখিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। 

দোষ অতিশয় বেশী হইলে দুরে'পরিষাঁর: দেখিতে. পূৰ্ণমাত্ৰায প্রতিকারকাৰী যে চশমা 
“ব্যবহৃত হয় যদি আহা দ্বারা নিকটস্থিত পুস্তাকাদি পড়িতে না পারা ষাষ, তাহা হইলে ও চশমা 
অপেক্ষা কিছু কম.সংখ্যার চশমার প্রয়োজন হয়। . এই কাঁচের সংখ্যা বাহির করিতে হুইলে , 
পূৰ্ণমাত্ৰায়, প্রৰতিকারকাঁরী' যে কাচে দূরে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় তাহা হইতে রোগী যে দূরত্বে. 
সাধারণতঃ পড়িতে, লিখিতে বা নিকটের কাজ করিতে ইচ্ছা করে সেই দূরত্বের ১৯% 
বাছা বিমান করে হবে! ‘নিয়ে একটী উদ্বাহরণ দ্বেওষা হুইল। ১ . .. ২ 

-মনে করা যাক পূৰ্ণমাত্ৰায় প্তিকারকারী চশমার কাচের শক্তির সংখ্যা ৯; তৰি 
রোনীকে যদি ৩০. সে্টিমিটার বা এক . ফুট দূর হইতে -পুস্তকাদি পড়িতে হয় তবে -*৯ সংখ্যার - 


প্রকৃতি _ ১২১ 
সহিত-4-৩ সংখ্যা যোগ করিতে হইবে এবং __৯+৩. --৬ সংখ্যা নিকটে পড়িবার- চশমার 
সংখ্যা দীড়াইবে। সে এই শক্তিসম্পন্ন কাঁচের মধ্য দিয়া ৩৩ সেন্টিমিটার বা ১ফুট দূর হইতে 
অক্ষৱগুলি চক্ষুমণির আকুষ্চন ব্যতিত ভাল করিষা পড়িতে পারিবে। দোষ খুব. অল্প হইলে 
কেবল দুরের অন্ত চশমা ব্যবহার এবং নিকটের কাজ শুধু চোখে করা যাইতে পারে।  , 

"স্বল্দৃটিদোষ অল্প থাকিলে কেহ কেহ কেবল দুরে দেখিবার জন্তু এক চোখে একখানি মাত্র 
কাচ ব্যবহার করিতে বলেন। কিন্তু তাহাতে আব একটা দৌষ ঘটে। একটা মাত্র কাচ 
ব্যবহার কবিলে অপর চক্ষু দৃষ্টিশক্তির কার্য্যের অভাব হেতু ভিন্নমুখী টেরা হইয়া যাইতে পারে। 
চক্ষুগোলকের মাংসপেশাতে বেদনা থাকিলে একদিক-চেপ্টা (01500) কাঁচ বিশেষ উপকারী । 
চশমাঁধ এই চেপ্ট! কাঁচের - মোটা! পাঁশটা ভিতরের দিকে রাখিতে হইবে। দরকার হইলে এই 
চেগ্টা কাচের সহিত ছুই পাশ-নীচু কাঁচ সংযুক্ত কবা যাইতে পারে।. চক্ষুর মধ্যে আঁলোকপাতে 
কষ্ট অনুভব করিলে রঙ্গিন চশমা ব্যবহার কর! উচিত-। সার উইলিয়ম ক্ৰক্‌সের কাচে.হুর্য্ের যে 
রশ্মিতে *-দৃষ্টনকির ক্ষতি হয় তাহা'১নাঁটকাইঘা যায় এবং'চোখ ঠাঁও থাকে 1 :পড়িবার সময 
চশমা ব্যবহার করার উদ্দেশ অঈরগুলি-ভার্ল করিয়া দেখিবার “ভজন্ত নেহে; মীহাতে- নিকটের 
বন্তসকল একটু দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে ৬ তস্য; ন ৰা LEG 
_< বদ্ধমূল ‘করা উচিত [লী জান 3 ১ 

1 '-ও্রপিন ব্যবহার করার পর স্বল্পদৃষ্টদোযে' বা TROON EOUES 
হয, সেই কাঁচের শক্তির-সহিত :--.৫ সংখ্য! যোগ করিয়া-দেওয়া উচিত.। কারণ এট্ৰপিন দেওয়ার: 
পর চক্ষুতারার মাংসপেশী অতিশয় শিথিল হইযা যায় এবং 'এট্রপিন দল ৱা দোষের: পূর্ণ 


প্রতিকারকারী কাচের সংখ্যা _.৫ কমিয়া যায়। . 7 * ৬ 
রতি তরী 
বন্ধ করা উচিত। চশমা ব্যবহার করিষা আঁদে দেখিবার চেষ্টা কর! উচিত নহে ॥. .* «2১ 


বদি দোষ -১৫ সংখ্যার বেশী ‘হয়, চক্ষুর-মণি জন্্রপ্রযোগে বাহির করিয়া দিলে স্বলৃষি- 
দোষ দূর হইধ স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে এবং চশমা” ব্যবহারের: আবশ্যক - 
হয ন!। অনেক স্থলে 'এইবগ- চিকিৎসা আশাতীত সুফল পাঁওঘা গিয়াছে। অন্ত্চিক্লিত্মা 
করিবার সম্য সাধারণতঃ কেবলমাত্র একটী চক্ষুতে অন্ন প্রযোগ করা হয়, এবং ৰি চক্ষু 
৮৮৯৬১ ৯৬ < 1 ৭ 
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~ * Ultra violet ওঁ Infra-red rays. 


স্পা 


' আচাৰ্য্য হক্স্লির কথা ' 
৷ জীঅতুলচন্দ্ৰ দত্ত 
[>] 


সেদিন বিলাতে গত ৪ঠা মে তারিখে, বিজ্ঞানবিদ্যার প্রধান পুজারী জ্ঞানবীর হস্সলির 
শতবাৎসরিক জন্মোৎসব তীর ভক্ত শিষ্য ও বন্ধুবান্ধব কর্তৃক বেশ শ্রদ্ধ! ও সমারোহের সহিত 
.সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষে, অনেক গুণী ও জ্ঞানী বাক্তি কয়েকটা মনোরম প্রবন্ধ * লিখে 
তার স্বৃতির তৰ্পণ করেছেন। এই প্রবন্ধগুলি হতে -আচার্যোর বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ 
বিজ্ঞান-প্রেম ও জনহিতৈষণার, পরিচয় পাঁওয়! যায় । এ দেশের অনেক পণ্ডিত ও বিজ্ঞানের 
ছাত্র হল্সলির'অনুরাগী ভক্ত. তাদের চিত্তরঞ্জনের জন্ত আমর! লেই প্রবন্ধগুলির সংক্ষেপে সার; 
সঙ্কলন করে, 'প্ররুতিতে' পত্ৰস্থ.-কর্ছি। - 2 

সত্যজ্ঞান কোন জাতির বিশেষ সম্পত্তি নয়। ৰৈজানিকয়াও জাতিবিশেষের গৃত্ডিতে বন্ধ 
নন; .তার! সমস্ত মানবজাতিরই নমূসা, পূজ্য ও মছোপকারী বন্ধু কেন.ন! বস্তলৰজ্ঞান 
জাতিবর্ণনির্বিশেষে ০৮০ আদরের বসন্ত; আর .এই. জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করেন 
বৈজ্ঞানিকের] | 

আচাৰ্য্য হকুৃদপলি একজন খুব বড় দরের। মৌলিক বিজানবিৎ বলে যশস্বী ; কিন্ত তিনি 
আরও বেশী যশস্বী অজ্ঞানান্ধ জনসমাজে সত্যজ্ঞানের নির্ভীক প্রচারক বলে। তিনি দিব্য নেত্রে 
দেখেছিলেন মানুষের যথার্থ উন্নতি জ্ঞানের সেবায় ; এজন্য তিনি সাধারণের কাছে বিজ্ঞানকে 
যথাসম্ভব আদরণীয় কর্বার উদ্দেশ্যে তার সমস্ত সময়, শক্তি ও জ্ঞান-সাঁধনা নিয়োজিত 
করেছিলেন। এবং আজ যে ইয়ুরোপ বিজ্ঞানকে জীবন-সাধনায় শীর্ষস্থানীয় করতে পেরেছে,, 
তার মূল কারণ আচার্য্যের প্রতিভা ও অক্লান্ত শরম । জানাপ্নশলাকা যোগে অজ্ঞানীর নেত্র উন্নী- 
লন করাই সত্যগুরুর কাজ; এই হিসাবে তিনি মানবজাতীর গুরুস্থানীষ। 

শোনা যাষ কোন এক পাঁদরীপুক্কব ডারুইনের অভিব্যক্তিবদকে অশ্রদ্ধেয্ প্রতিপন্ন কর্বার 
জন্য আচাৰ্য্যের বিদ্যা ও প্রতিভার সাহায্য চান্‌ ; আচার্য্য কিন্তু তার হিতে বিপরীত সাধন করে 
বসেন। তিনি Ev০l॥i০৷ বা অভিব্যক্তিবাদ আলোচন! করে তার সত্যত! সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চষ 
হযে তারই প্রচারে জীবন উৎসৰ্গ করেন। 

তাঁর পঁচিশ বত্সর ব্যস হতে সত্তর বৎসর ব্ষস পর্য্যন্ত, অৰ্থাৎ দেহান্তরের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 
এই পূণ্য ব্ৰতে তাঁর প্রতিভা ও লেখনীকে নিয়োজিত করেন। 


* প্রবন্বগুলি একত্র করে বৈজ্ঞানিক পত্র ৪৪৩ এর একটা 50221555023 সংখ্যায় ছপ| হইয়াছে | 


প্লক্কৃতি ১২৩ 
তিনি ছিলেন আদর্শ পিতা ; আদর্শ স্বামী; আদর্শ বন্ধু; আদর্শ শিক্ষক; আদর্শ বিজ্ঞানসসেবন্ষ 


'_- ও জ্ঞান-প্রচারক--এক কথায় একটা গোটা মানুষ "Take him all in. all, eye hath 


not seen his equal? Hamietএর এই উক্তি " আচাধ্য, সম্বন্ধে পুর্ণমাত্রীয খাটে । এক্সপ 
ধরণের মানুষ যে কোন দেশে,ও কালে হুল্রাপ্য। 

বাইবেলের উপকথায় আস্থাবান্‌ ঘোর চটির রা 
প্রচার কর! ও তাতে ক্ৃতকার্ধ। হওযা যে কতদূর শক্ত কাঁজ তা আমরা ভাঁরতবাসী ধারণ! কর্তে 
পার্বনা ; কেন না আমাদের দেশে যাঁকে বলে freedom ০ 10০৪৮ স্বাধীনতব্বচিন্তা, 
লোকের মজ্জাগত; এদেশে অতি প্রাচীন কাল হতেই-নিরীশ্বরবাদী দাৰ্শনিক্র| ও নির্ভয়ে সত্য 
প্রচার করে ঈশ্বরের অবতার বলেই পূজিত হযে এসেছেন ) তাঁর সাক্ষী কপিল, বুদ্ধ ইত্যাদি । 
" কিন্তু বাইবেলপুঁজিত পোপ, ও পাদ্রী-শাঁসিত ইযুরোপে নিয়ীশ্বরবার’ত দুরের কথা, সৌরজগতের 
গঠন সম্বন্ধে বাইবেল-বিরোধী মত প্রচার করার অপরাধে বিজ্ঞানসেবকদের জেলে "পচতে 
হযেছে, আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছে । এ হেন দেশে ধৰ্ম্মগ্ৰন্থবিয়োধি বিজ্ঞানের তত্ব প্রচার করে 
কৃতকাৰ্য্য যিনি হতে পারেন তার সাহস, শক্তি ও প্রতিভা কত উচ্চদরের তা ধারণাই হয় না।' 

সপ্তরথীর সঙ্গে বালক অভিমন্থার লড়াইএর চেয়েও কঠিনতর ছিল বিরোধী দলের সে 
- হুক্স্লির এই তর্কযুদ্ধ। তাঁহাকে একাই এই ভীষণ আক্রমণের তে সহ কর্তে হয়েছিল। 
ছুই রকম প্রতিরোধী শক্তির সঙ্গে তাঁকে সমানে বল পরীক্ষা কর্তে হয। একদিকে জন্সমাজের 
বহু শতাব্দীর পুঞ্জীতূত সুদৃঢ় অন্ধ ধর্ম্মবিখ্বাসজনিত কুসংস্কার ও মিথ্যান্ঞান ; - অপরদিকে 
“ Disraeli, Salisbury, Gladstoneএর মত রাজশক্তিতে শক্তিমান পদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তির 
গৌঁড়ামী ; আর সivurt ও 0%0. এর মত তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারার 
(intellectual) একগুঁয়েমি ও ভন্ধজ্ঞানাভিমাঁন। অন্তান্ত যে সব বৈজ্ঞানিক ছিলেন ভারা 
নানা কারণে কোন পক্ষে যোগ দেন নাই-_তার! দর্শকের মত নিরপেক্ষ (06001) ছিলেন ৷ 
এ হেন ছুদ্বর্য সমরেও হক্স্লি, প্রচণ্ড মার্ডও যেমন কুয়াসা. ভেদ করে বেরিয়ে আসেন, 
তেমনি বীরবিক্রম শক্রদিগের মতকে খণ্ডবিখণ্ড করে জয়লাভ করেন । এতে ভার ব্যক্তিগত 
লাভ যত না হউক, মানবজাতির লাভ সহত্রগুণে বেশী হয়। . 
' আজ যে শিক্ষিত মানুষমাত্রই- অভিব্যক্তিবাদকে জ্ঞানবিশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে, বিশ্ব 
সম্বন্ধে একটা সহজ সুন্দর ধারণ! কর্তে পেরেছে তার. প্রধান সহাঁয়ক ছিলেন আচার্য্য হক্স্লি। 

এইখানে স্বতঃই কৌতুহলী পাঠক জিজ্ঞাসা কর্তে পারেন, যে অন্তান্য বৈজ্ঞানিক্রে মত 
ইনিও কেন ফলাফল সম্বন্ধে সমবুদ্ধি বা উদাসীন হয়ে শুধু মাত্র প্রকৃতির প্রহন্ত উদঘাটনে নিরত 
হলেন ন!? বাক্‌ বা মসীযুদ্ধে অকারণ সময় ও শক্তি ব্যয় না করে এ সময় ও শক্তি 
তিনি সত্যাদ্বেষণে ব্যয় কর্লে জ্ঞানভাও্ডার চি কর্তে ৰত | তবে কি তিনি যশোঁলাভের 
জন্তই খুব খান্ত ছিলেন? 

এর এক উত্তর-_'ন|’।, যাঁর! বট :চিনতেন ; ধার! তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন; 


5১২৪ : প্রকৃতি 
খায়| ভার লিখিত প্রথদ্ধাদি এখনও পাঠ করেন, ডীয়া জানেন এই নিম অ'নযোগীর, তর্কযুদ্ধে 
নাম্বার প্রধান কারণ অজ্ঞানী মানুষের মধ্যে জ্ঞান-প্রচার করে তাঁদের যথার্থ কল্যাণ ও 
উন্নতিসাধন করা । এই বাসনা যৌবন বয়ন হইতেই তীর পরার্ণপরায়ণ মনকে নেগার -মত 
অভিভূত করেছিল। তীর নিজের কথায় তার মনোভাব ও কৰ্ম্মলক্ষ্ের পরিচয় দেওয়া ভাল।-- 

“To promote the increase of natural knowledge and to forward the 
application of scientific methods of investigation to all the problems of 
119 to the best of my ability, in-the conviction which has grown with my 
growth and strengthened with my strength, that there 1s 19 alleviation 
Jor the sufferings of manbkin 0 except veracity of thought and of action and 
the resolute facing of the world asit is when the garment of makebelieve 
by which pious hands have hidden its uglier features is stripped off. It 
is with this intent that I have subordinated any reasonable, or unreaso- 
nable ambition for scientific fame which I may have permitted myself. 
to‘entertain. ta other ends. ‘To the popularisation of science ; to the 
development and organisation of scientific education 7 to the endless 
series of battles and skirmishes over evolution and to untiring opposition 
to that ecclesiastical spirit that is the deadly enemy of science.” 

এই কয়টী কথা হতেই হক্স্লির অনেকট! পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি যে শুধু একজন 
মহাজ্ঞানী পণ্ডি হরাজ ছিলেন তাহা নষ, একজন হৃদয়বান মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি দিব্য চোখে 
দেখেছিলেন মানুষের যত দুঃখ কষ্ট তার মূলে অভৱ্তান গু অসলভ্োৰ্র ভপাসনা ৯ 
এই অজ্ঞান, দুর ন! হলে, মানুষের গঁহিক সুখ ও উন্নতি ও আত্মবিকাঁশ অসম্ভব । আরও তিনি- 
দেখ লেন এই অন্ঞানের প্রধান পোষক, পাঁলক ও প্রচারক সেই ধর্মান্ধ গৌড়! বাজক পুরো- 
" হিতের দল--যার! শুধু থঁহিক স্বার্থের খাতিরে ইচ্ছা করে লোকজনকে অজ্ঞানের পাকে ডুবিয়ে 
রেখেছে; স্বৰ্গ ও নরকের লোভ ও ভষ দেখিয়ে, জিহোভ| জুজুর ভয় দেখিয়ে, মানুযকে জ্ঞান 
ও স্বাধীন চিন্তার আলো! বাতাস হতে বঞ্চিত করে, মানবজাতির মহাশক্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
তাই তিনি ওঁহিক যশ ও অর্থ আশ! ত্যাগ করে বিজ্ঞানের বন্ধিক! হাতে লয়ে সত্যের প্রচারে ও 
মানবকে অজ্ঞান হতে-উদ্ধারের জন্তু জীবন উৎসর্গ করেন। 

আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেবের শরীমুখ হতে এ কথাগুলির অনুরূপ | কথাই বার 
হয়েছিল- সমস্ত “দুঃখের, মূল ভসভভ্তান্ম £ বেদের যজ্বাদী পুরোহিতদল আপাতমনোরম 
বাক্য গুনিয়ে,-্র্গের লোভ দেখিয়ে, লোকজনকে সত্যের সাক্ষাৎ হতে বঞ্চিত করে রেখেছিল । 
মান্য নিজে র ও জগতের আসল তথা, এবং উভয়ের আসল সম্বন্ধ না জানাতেই যত -ছুঃখ কষ্ট 
শোক তাপ ভোগ কর্ছিল। মুক্তির একমাত্র পথ-জ্ঞান ; বিশ্বতন্ব সন্বন্বেও জীবের আত্ম- 


তত্ব সম্বন্ধে যে বিশুদ্ধ জ্ঞান তা না জান্লে মানুষ ভয় ও দুঃখ হতে মুক্তি পাবে না। এই 
'_ অজ্ঞান হতে জীবকে মুক্তি দিতে তিনি রাজ্য, পত্নী, পুত্র ও সুখদাধ ছেড়ে দেশে দেশে সত্য 
+ প্রচার করে বেড়ান। সেই প্রচারের ফলে প্রাচীন সভ্য জগৎ সর্বপ্রথম কারণবাদের (aw ০1: 
)} টা causation) উপর বিশ্ববিকাশের যে ভিত্তি তাহা বুঝতে পাঁরে। বহু যুগ পরে সেই লুপ্ত তথ্য ; 
_ আবার 792/1এর দিবা জ্ঞানে ফুটে ওঠে; জগতের সমস্ত বস্তু ও ঘটন| একটা কাৰ্ধ্যকাৰণ = 
সে বন্ধ হয়ে বিকশিত হচ্চে, ০0%] 1১: রূপে 00101 করে চলেছে। পিদৃশ্যমান 
জগৎ ছুটী বা একটা [917০1015এরই নানারূপ বিকাশ মাত্র। Special creation 
_ ৰা একজন হষ্টকর্তা দেশে ও কালে উপাদান সংগ্রহ করে সাঁত দিনে অসংখ্য জীবজন্ত ও 
ছপালা, জল বাতাস তৈরী কর্লেন এই ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰের আজগুবী কল্পনার বিরুদ্ধে প্রথম ঘা 
দিলেন থবি Darin ; নানা জীবজাতি যে এক মূল জাতিরই ক্রমবিকাশ-ফল, কয়েকটা 
প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রিয়া ফলে এই অভিব্যক্তি যে ঘটছে ইহা Origin of Species! গ্রন্থে 
তিনি বিপুল পাণ্ডিত্য বলে, নানা যুক্তি প্রমাণ সাহায্যে দেখিয়েছেন। মানুষ জিহোভার = 
প্রিয় সন্তান, স্বর্গের শুভ্রচিত্ত ৫78০] এর ছণাচে স্বহস্তে গড়া; সবিশেষ দয়া ও ল্লেহ এবং 
 বত্্বের পা্র”_এহেন মানুষ বানরের জ্ঞাতিভাই, তথ্বৎ এক বন্য দ্বিপদ হতে উৎপন্ন--ডাক্লইনের 
_ এই ইঙ্গিত পাদরীদের মাথায় বজের মত পড়লো ! দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণ 
সবাই কি যে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দেয় তা এসময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। 
__ ডারুইন বুঝেছিলেন যে তার মত প্রচার হব| মাত্র সমাঁজ-বক্ষে একটা 1 ভূমিকম্প হবে। 
_ তাই তখন তিনি তীর Descent ০ ৷৷ গ্রন্থ প্রচার করেন নি। তার পর যখন মহারধী 
হকৃদূলি১,৩10০বাদের মহত্ব ও সত্যত| বুঝে ডারুইনকে সমর্থন কর্বার জন্তু সশস্ত্র হয়ে 
_ যুদ্ধে নেমে প্রায় জয়লাভ করেছেন, এমন সময় 19211 তার Descent of man প্রচার 
_করেন। আবার দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন হল; তৰ্কযুদ্ধ, বাকৃযুদ্ধ ও মসীযুদ্ধের গৰ্জ্জন 
_ তর্জ্জনের সে এক ভীষণ কাণ্ড! তখনও এই বীরবর একাকী শতহস্তে যুদ্ধ করে, জননাধারণের 
{ চিত্তভূমিতে অভিব্যাক্তবাদের বিজয়পতাঁক। দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন।. টা 
আধুনিক জ্ঞান-জগতে তিনটা যুগ বিশেষ লক্ষ্য কর্বার আছে। প্রত্যেক যুগে প্রলয়ের পর 
নূতন সৃষ্টি হয়; পুরাতন জ্ঞান বাতিল অগ্ৰাহ্য হয়ে নূতন উন্নত জ্ঞানের প্রচার হয়। Coper- 
00085, Newton ও Darwin এই তিন যুগের তিন নৃতন অবতার । দাতি Einstein 
_ আর এক নবযুগের সুচনা করেছেন।, 
_ হক্‌স্লি ডারুইনের নব বার্তা প্রচারে এই উদ্যম, সাহস ও কাক শ্রম না করলে, 
_ বোধ হয় এত শীগ্র অভিব্যক্কিবাদের প্রভাব বিস্তার হত না। এই Evolution theory 
_সৰ্কমান্ত কর্বার জন্তু হক্সলির যে প্রাণপন যুদ্ধ তা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা অদ্ভুত ঘটনা। 

























tS 
অধ্াপক শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী 


ংসারে কি এক বিচিত্র নিয়মে সময়ে সময়ে এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়| 
থাকে। ইছারা কোন্‌ অজ্ঞাত স্থান হইতে আসিয়া এক একটা জো1তিফ্ের ন্যায় কিছু দিন 
আলোক বিতরণ করেন, এবং সময় উপস্থিত হইলে অন্তঠিত হইয়া যান। এই আস! 
যাওয়ার ব্যাপারটা! অজ্ঞের হইলেও, ইহার মধ্যে যে একটা নিগুঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা সহজেই 
অনুমান করা যায়। 

ক্রমোন্নতি জগতে প্রাকৃতিক বিধান। স্বকীয় বুদ্ধির সাহাঁবো উন্নতির পথে চলিবার 
শক্তি সংসারের সকল লোকের থাকে না। সুতরাং তাহাদের ভীবনযাত্রার নিমিত্ত উপযুক্ত 





পথ-নির্দেশ, শক্তি-সঞ্চম ও আনর্শস্থ/পনের প্রয়োজন। এই সকল কা্ষ)সাধনের জন্ত 
মহাপুরুষের আবশ্তক। তাহার| তাহাদের স্বভাবতঃ উন্নত জীবনধারণের রীতি লে|কদমাজের 
সন্মুখে স্থাপিত করিয়া, জনসাধারণকে তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবাঁর জন্তু আহ্বান করিয়া 
থাকেন। তাহাদের হস্তধৃত দীপবন্তিক জীবনের তমপাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করে; তীহাদের 
উৎসাহ ও অধ্যবসায় সাধারণ লোকের দেহে শক্তি-সঞ্চার করে এবং তাহাদের আদর্শ ধ্ৰুব 
তারার স্টায় প্রকৃত দিক্‌নিৰ্ণয় করিতে থাকে । 

মহাপুক্ুষদিগের নশ্বর দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বটে; কিন্তু তাহার! পশ্চাতে রাখিয়া যান তাহাদের 


প্রকৃতি | ১২৭ 
কীৰ্তি, মানবহিতের আদৰ্শ, অমিত উৎসাহ, অধ্যবসায় ও সততা | কাত্তিমান তাঁহারা মরিয়ও 
মরেন না__তীহানের মনন শক্তির বলে আমাদের হৃদযে এবং আমাদের জীবনের প্রত্যেক 
স্তরে তাঁহারা আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন। মহাঁপুকংষর আবির্ভাব কচিৎ ঘটিয়া থাকে। 
জগৎকে নূতন সন্যের সন্ধান দিবার জন্ত_পুরাতন সত্যের উপর নূতনের উজ্দ্বদ আলোক 
সম্পাতের জন্ত কিংবা আন্ত ধারণ! দুর করিবার অয় তাহাদের শুভাগদন হইয়! থাকে | 

ঠিক একশত বৎসর পূৰ্ব্বে ১৮২৫শ্ীষ্টাব্বের ৪ঠ| মে বেলা ৮ টার সময় এক মহাপুরুষের আবি- 
ভাবে ইংলগুভুমি সমুজ্জ্বল হটযাছিল। এই মহাপুরুষের নাম টমাস্‌ হেনরি হাক্সলি। অদাধারণ 
প্রতিভ। ও চরিত্রগুণে তিনি জগতের মধ্যে একজন নাঁদর্শ পুরুষ বলিয়া খ্যাত। ইংলণ্ডে 
জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি যে কেবল ইংলগ্ডের, তাহা নহে । তিনি সমগ্র জগতের গৌরব। 
আজ তিনি আমাদের মধ্যে নাই। তাহার শতবার্ষিক জন্মতিথি উপলক্ষে আজ আমর! তাহার 
স্থৃতির তৰ্পণ করিতেছি। জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব সভ্য জগতের একটা রীতি। এই 
রীতির উন্দেস্ত গৌণ ভাবে মহাপুকষগণের প্রতি কৃতগ্তত। প্রকাশ। লোকচক্ষুর সম্মুখে 
আদৰ্শ স্থাপনের অন্ত সকল সময মহাপুরুষদিগকে সশরীরে পাঁওয়া যায় না। সেই জন্য তাহাদের 
অভীত জীবনের কাহিনী জন্মতিথি উপলক্ষে নবীনদের নিকট বর্ণনা করিষ| তাহাদের নবীন 
জীবনের' প্রকৃষ্ট পথ নির্দেশের বাবস্থা হইয়া থাকে; এবং ইহাই জন্মতিথি উৎসবের মুখ্য 
এবং মহত্তর উদ্দেশ । | 

এই ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধে তাঁহার বিরাট জীবনের le টা করা সম্ভব নহে। অপিচ 
তাহার প্রয়োজ নও দেখি না। কারণ, তীহার জীবনেতিহাপ অনেক যোগ্যতর লেখনী হইতে 
গ্রস্থত হইয়াছে । এস্থলে তাঁহার চরিত্রগত কতক গুলি বিশিষ্টতার সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। 

কর্মজীবনের প্রারস্তে হান্সলি চিকিৎস! ব্যবসায় অবলম্বন'করেন।' কিন্তু তাহার স্বভাবঙ্গাত 
প্রতিভা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভজন্ত তাঁহাকে নিয়ত অন্থুপ্রাণিত করিত। তখন হইতেই 
অবসর কালে তিনি গ্রাণিবিগ্তার আলোচন! করিতে আরস্ত ' করেন, এবং অবশেষে চিকিৎস! 
ব্যবসা পরিত্যাগ করিয! তিনি গবর্ণমপ্টের 9০১০০ ০£ Mine5-এ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। 
এই পদ পাইবার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে অনেক চেষ্টা ও অনেক দিন অপেক্ষা করিতে 
হইয়াছিল, এবং সেই সময় ভীষণ নৈরাশ্যের কঠোর মূর্তি তাহাকে নিয়ত উপহাস করিত । 
সেই সময় তিনি তাঁহার ভগিনীকে লিখিয়াছিলেন,--*[ begin to doubt 161 108৩ - 
done wisely in giving vent to the cherished tendency towards science 
which has haunted me ever since my childhood.” 

“J have become almost unable to exist without active intellectual 
excitement. I know that in this I find peace and rest suck as I can 


attain in no other way.” 


তাহার জ্ঞানপিপাস| কিরূপ প্রবল ছিল, তাঁহার পত্রের এই অংশ হইতে তাহা স্পষ্ট 


~~ 


১২৮ প্রকৃতি 


বুঝিতে পার! ষায়। বিজ্ঞানের অধ্যাপনা নিযুক্ত হওয়| অবধি ‘তিনি বিজ্ঞানচর্চার' যথেষ্ট 
সুযোগ লাভ করেন, এবং ভবিষ্যতে ষথেষ্ খ্যাতি অর্জন করিলেন | 
তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল বিজ্ঞানের প্রসার, এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমাজ ও 
ধৰ্ম্মের সংস্কার করিয়া লোকহিতস'ধন। ধর্ম্মেব নাঁমষে সকল কুসংস্কার লোঁকসমাজের 
অনিষ্ট সাধন করে, এবং প্রকৃত জ্ঞানকে তমসীচ্ছম্ন করিয়া রাখে, হাক্সলি তাহাদেব বিরুদ্ধে 
নিৰ্ভাক হৃদয়ে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানের উজ্জ্বল রশ্মিপাতে সেই অজ্ঞান তিমিব 
দূরীভূত করিতে প্রাণ পণ অর্জন করিলেন। 

তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবাঞ্জক ওঠাধর এবং অসাধারণ মেধা সতীৰ্থ মনে ভীতির 
সঞ্চার করিত। তিনি অত্যন্ত ক্রতবেগে পাঠ করিতেন, এবং একবার যাহা অধ্যয়ন 
করিতেন, তাহার সারাংশ চিরদিন তীহার মনে থাকিত। তাঁহার অন্তর ছিল বিমল স্বচ্ছ 
এবং সত্যের অরুণিমায় সমুজ্জ্বল! বাক্যে ও কার্যো কপটতা ও মিথ্যাকে তিনি অন্তরের 
সহিত স্বপা করিতেন। সত্যকে তিনি মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের 
একমাত্র সুদৃঢ় ভিত্তি বলিযা জানিতেন। যাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতে পাঁরিতেন না, তাঁহার 
সহিত তাঁহার সম্পর্ক যতই পুরাতন ও দৃঢ় হউক ন! কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া 
ফেলিতেন।- তাহার সেই সত্যাচুরাগের সম্মুখে দুর্বলতা ও কপটতা. আপনি সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়িত। কোন বিষয়ে নিজের ভ্ৰম বুঝিতে পাঁরিলে, তিনি তাহা শ্বীকার করিতে দ্বিধা 
করিতেন ন! । সকল প্রকার দায়িত্বের কাধ্যে তিনি সকল সময় অগ্রণী ছিলেন। 

তাঁহার মেজাজ শ্বভাবতঃ রুক্ষ ছিল না ) বিস্ত অবিচার, কুব্যবহার, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিতে তিনি 
অতি শীত্রই বিচলিত হইতেন। ঈৰ্ষ্যা কখন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই । তর্কের সময় তাঁহার 
উত্তর তীব্র হইলেও তাহাতে কর্কশৃতা ছিল না। সেই জন্ত উহ! প্রতিপক্ষকে ক্ষুণ্ণ করিত না, 
অথবা উহা তর্কের বিষয়কে ছাঁড়াইয়। গিয়া, কখন অবান্তর কলহের স্থষ্টি করিত ন|। উভয় 
পক্ষের মধ্যে মৃতভেদ কখন বন্ধুত্বের বন্ধন শিথিল করিতে পারিত না। 

হাক্সলির হৃদয় অপত্যন্সেহে পুর্ণ ছিল। অসংখ্য কৰ্ম্মময় দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে ছেলে- 
দিগকে আদর করিবার সময় তিনি খুব কমই পাইতেন ; কিন্তু কেমন করিষা হৃদয়ের সহিত 
ভালবাপিতে হয়, তাহা তিনি ভালই জাঁনিতেন। দেই জন্ত সন্তানের! তাঁহার ক্ষণিক সহবাস 
কালে স্বর্গন্থথ উপভোগ করিত। 

পুত্ৰগণের সংশিক্ষার নিমিত্ত তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। প্রকৃত শিক্ষাদানের পন্থা 
তিনি ভাঁলরূপ জাঁনিতেন। অবসর কালে ছেলেদের নিকট তিনি সাগর, জীবজন্ত, ভূত্তর, 
আকাশ প্রভৃতির সংবাদ অবলম্বন করিয়| নানাবিধ হৃদয়গ্রাহী গল্প করিতেন। কিন্ত তিনি 
কখনও জোর করিয়া এ সকল বিষয় ভাহাঁদের মনের উপর চাপায়! দিতে চেষ্টা করিতেন ন৷। 
তিনি ইচ্ছা করিতেন যে, তীহার*প্রত্যেক সন্তানটি তাহাব স্বকীয় স্বভাবের প্রেরণায় স্বাভাবিক 
পন্থায় শিক্ষা লাভ করে| ক্রত্রিম উপায়ে স্বভাবের, বিরুদ্ধে কোন সন্তানকে কোন বিষয়ে 
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নিযুক্ত করিতে তিনি কখনই রাজি ছিলেন ন|। 

বাল্যকালে বিদ্তালয়ে অধ্যয়ন করিবার সথ্ব হাক্সলি কখন চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা! করেন 
নাই। তথাপি তিনি সুন্দর চিত্রাঙ্কন করিতে পারিতেন। এই শক্তি তাহার স্বাভাবিক। 
তিনি বলিতেন্‌ যে, এই শক্তি তাহার পিতার নিকট হইতে তিনি উত্তরাধিকারস্থত্রে পাইয়াছেন 
মেজের উপর থড়ি দ্বারা সৌরজগতের ছবি আঁকিয়া তিনি পুত্রগণকে চমৎকৃত করিতেন, 
বড়দিনের ভোদ্ষে কমলালেবুর খোসার উপর ছুরি দিয়া অদ্ভুত জন্তর আকৃতি খোদাই করিষা 
বন্ধুগণের হর্ষ উৎপাদন করিতেন, এবং বিদেশ ভ্ৰমণ কালে নানা স্থান, অপরিচিত বৃক্ষ ও 
নূতন জীবজন্ত প্রভৃতির আকৃতি পেন্সিলে অঙ্কিত করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতেন। 

হাক্সলি স্বয়ং যদিও কোন বাদ্যন্ত্রে অভাস্ত ছিলেন না, তথাপি সংসঙ্গীতে তাহার 
অনুরাগ ছিল। কবিতায় তাহার আদক্তি ছিল ন! বটে, কিন্তু তিনি দেক্সপীয়রের সমগ্র 
রস্থাবলী অধায়ন করিয়াছিলেন, এবং মিপ্টনের ভাবগৌরব, কাঁটুশের মাধূর্া, ব্রা টনিংএর মনুষ্যত্ব = 
এবং টেনিসনের বৈভ্ঞানিকতা স্দীকার করিতেন । 
- ভীহার গ্রতিভ। ছিল সর্বতোমুবী। আরিইটলের অন্তবাঁদ পাঠ করিয়া তাহার জ্ঞান- 
পিপাস| তুষ্ট হয় নাই বলিযা তিনি গ্রীক ভাষ! শিক্ষা করেন এবং হোঁমরের কবিতা ও প্রাচীন 
দার্শনিক গ্ৰন্থসমূহ অধ্যযন করিয়াছিলেন। জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি জৰ্ম্মাণ-সাহিত্য 
ও বিজ্ঞান সন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। দান্তে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত তাহাকে ইটালী ভাষা 
শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। দার্শনিক গবেষণায় ধর্মশান্ত্রের নান! বিষয প্রয়োজন হয় বলিয়া, 
তিনি লাটিন ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভীবনবিস্তা, মানব বিজ্ঞান, 
্রত্বহত্ব, ভূবিদ্যা, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ডারুইনের 
তিনি একজন শক্তিশালী সমর্থক । 

ভাবের বিবৃতি ও বাঞ্রনায় তাঁহার শক্তি ছিল বিচিত্র। তাঁহার রচনারীতিতে বাক্যের 
বাহুল্য ছিল না। অতি অল্প কণার অভিনব কৌশলে তিনি সুন্দর ভাবে ভাব প্রকাশ করিতেন। 
মাতৃভাষাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাঁসিতেন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশের জন্তু 
নূতন নূতন শব্দ ও বাক্যের স্থষ্টি করিয়! তিনি ইংরাজি ভাষাকে সম্পরশালিনী করিয়াছিলেন 

বাক্যবিন্যাপে বাহুল্য পরিহার এবং সরল সহজ ভায়ায় ভাব প্রকাশের অন্ত তিনি 
সৰ্ব্বদাই সত্ব ছিলেন। নেই অঙ্ক কোন প্রবন্ধ লিখিবার সময় প্রথমতঃ তিনি যেন তেন 
প্রকাঁরেণ, তাঁহার ভাব গুলা মনের ভিতর হইতে বাহির করিয়া কাগজের পৃষ্ঠে লিখিতেন। 
এইরূপে ভাবের সমাবেশের পৰব তাঁহার দৃষ্টি পড়ত রচনা-রীতির প্রতি । 'অনেকবার কাটি! 
ছাঁটিয়া পরিবর্তিত করিয়া শেষে উহা! তাঁহার মনের মত হইলে প্রকাশ করিতেন। তাহার 
পুস্তক মুদ্ৰণ করা মুদ্রাকরের পক্ষে অতি কষ্টসাধ্য কাজ ছিল; কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার 
মনের মত না হইত, ততক্ষণ তাহার রচনাগুলি তিনি প্রফপত্রেও বাঁরংবার পরিবর্তিত করিতেন। 

সকলেই তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা করিত। তাহার বক্তৃতায় শব্দ ও বাক্যের মিতব্যবহার, 


১৩৩ প্রকৃতি 


তাহাদের বিন্যাসে শৃঙ্খগ|, রসিকতা এবং ত্রাস্তিহীনত! প্রভৃতি অনেক গুণ বর্তমান ছিল। এই 
জন্ত তাহার জীবনের এক সময়ে তিনি লোকপমাঙ্জে একজন সদ্বভধ| বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে 
সমৰ্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাহার এ খ্যাতি ছিল ন!। তাঁহার প্রথম বক্তৃত৷ 
শ্রবণকালে শ্রোতৃবর্গ বলিতে পারেন নাই যে, হাক্সলি পরবর্তীকালে একঞ্জন বক্তা বলিষা প্রসিদ্ধি 
লাভ করিতে পারিবেন। ১৮৫২ খ্রষটাব্ধের এপ্রিল মানে রয়াল ইন্ট্রাটিউদনে তিনি এক বক্তৃতা 
করেন। বক্তৃতা কবিতে ষাইবাঁর সময় তাহার মনে কি ভাব হইয।ছিল, তাহা তাঁহার নিয়োদ্ধত 
বাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পার। যায় :--- 

গু can now quite understand what it isto be going to be hanged 
and nothing but the necessity of the case pievented me from running 
away.” 

এক সময় বন্তৃত| কালে যাহার সঙ্কোচ ও ভীতি বধোত্বত ঘাতকের সমীপবর্তা ব্যক্তির 

স্থাঁ হইয়াছিল, তিনিই পরবর্তী কালে স্থবিখ্যাত বক্তাকপে পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং 

ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিতেন,_ইহা কম সাঁফ- 
লোর পরিচারক নয়। সাধনা ও অশ্রান্ত যত্ন এবং চেষ্টার নিকট অপ্রাপ্য কিছুই নাই। 
অদম্য অধ্যবসাঁয়ের ফলে হাক্সলি তাহার শক্তি অৰ্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিবেন, এবং 
তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধর ও জনসমান্দের জন্য এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিযাছেন। 

আজ তাহার অন্ত শুধু মুখের কথায় নিক্ষস শোক প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। কেবল 
গুণগান করিয়া! কৃতজ্ঞত| প্রকাশের পরিবর্তে যদি আমরা (ই মহাঘ্মার অক্লান্ত সাধন! 
অসাধারণ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রতিভা, ভান প্রদারের জন্তু অজেষ সাহস, অটল সত্যপ্রীতি, 
মনোহর চরিত্রমাধুর্য্য প্রভৃতি গুণাবলিকে আদর্শরূশে গ্রহণ করিয়া তাঁহার দীপালোক- 
প্রদপিত পন্থায় জীবনেব কার্ধে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাই, তবেই তাহার স্থতির যোগ্য 
পুজা হইবে ও তীহাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত, হইবে। তাহার ফলে 
তাঁহার স্বৰ্গগত আত্মার আীর্বচন লাভ করিয়৷ আমর জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারিব। 


পদ 


a (86011) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা * 


অধ্যাপক শ্রীন্সেহম্য দত্ত 


সেই কবে থেকে মানুষ যে তার ইন্ড্রিয়গোঁচর পদার্থের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ 
জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিয়া আঁদিতেছে, ঠিক করে দে কথা বলাই যায় ন|। সেই সুদুর 
অতীতে যখন কোনও বিজ্ঞানাগার ছিল না, যখন যন্ত্র সাহায্যে পদার্থের পরীক্ষা চলিত না, 
তখনও এই জ্ঞান-মন্ুসন্ধান কাৰ্যো, তার কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি ছিল না। তখন এই 
অহুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল বাধ৷বিপত্তিহীন একটা অসীম কৰ্ম্মণক্তি, যেটা কোন নিয়মেরই 
বাধ্য ছিল না। যে দিন হ'তে বিজ্ঞান যন্ত্রের মধো ধরা পড়ে গেল, দে দিন হ'তে তাঁকে 
যন্ত্ৰ চালিতের মত নিয়মের একট! সুনি্দিষ্ট- রাস্তা দিযে ধীরে চল্তে হল। এমনি করে 
একশ বছর ধরে ধীরে সে চল্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে রাশিকৃত আবর্জন।কে পথের ধুলার সঙ্গে 
মিশিয়ে দিষে নিজে সে সহজ সরল হয়ে নিখিল সত্যের পণে তাঁর গন্তব্য স্থানে চলেছে। 
এমনি করে আরও যে কতদিন চলে চলে, আরও কত আবর্জনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অবিক্কৃত 
সহ্য হ'ষে সে প্রকাশিত হবে তা কে বল্তে পারে? 

বর্তমানে বস্ততত্বের যে সোপানে এসে আমরা পৌছেছি, তার ক্রমবিকাঁশের ধাবাবাহিক 
বিবরণ আজ না দিতে পার্লেও, পুরান দিনের অসংলগ্ন ভাব সম্বন্ধে তুএকটি কথ! সৰ্ব্বপ্রথমে 
বলা! হয়ত অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না। | 

বস্তুতত্বের প্রথম জ্ঞানে আমরা শুন্তে পেয়েছিলাম “পঞ্চভূতের”--পাচটি মৌলিক 
পদার্থের-কথা। প্রথম জ্ঞানে আমরা যে মুনিখযি-মুখে শাস্ত-নিদিষ্ট পঞ্চভূতের কথাই 
শুনতে পাব এর কি কোন সন্দেহ আছে? এতে আশ্চর্যা হবারও ত কিছুই নাই। ক্ষিতি 
অপ, প্রভৃতি পঞ্চভূতের সঙ্গে আমাদের যখন গ্রথম পরিচয়, তখন তাদেরই সমন্বয়ে যে 
চারিপার্শ্বের সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা ঘট্‌ছে একথা কি করে অস্বীকার কর্তে পারি? 
এইরূপ ভাবাইত অধিক সহজ--অধিক স্বাভাবিক । তখন পর্যান্ত যন্ত্রে যখন বিজ্ঞান ধরা 
দেয় নাই, পরীক্ষা যখন মোটেই চল্‌ছে না, তখন কেমন করে সহজ অনুভূতির হাত থেকে 
রক্ষা পেয়ে অপর কিছু ভাবতে পারি? তাই পঞ্চভূতের কথ! মানুষ খৃষ্ট শতকের পনেরশ 
বছর ধরেও ভুলতে পারে নি- নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ত শাস্ত্রের প্রতি তার অসীম ভক্তিকে 
অচল রেখে আজও সে কথা ভুল্তে পারে নি। 

পঞ্চভূতের রাজত্ব যখন শেষ হয়ে এল- পাঁচটি মাত্র মিলিত পদার্থের কথা বখন হাওয়ায় 
মিশিয়ে গেল, তখন ডিমোক্রিটস্‌ (950290:1643) প্রমুখ আদিম গ্রীক দার্শনিকদের মণ্তিষ্কপ্ৰস্থত 
| * রাধানগর বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনীর বিজ্ঞানশাধায় পঠিত | তা 


১৩২ প্রকৃতি 
অসংখ্য ভূতের কথ! জুড়ে বস্ল। ইন্দ্রিয়গোচর যা কিছু বস্তু ছিল, সেশুলি সবই স্ব আত্মার 
প্রকাশিত হল। তখন জ্ঞানরাজ্যে পাঁচটি মৌলিক পদার্থের জায়গা অধিকার করে নিল 
অসংখ্য মৌলিক পদার্থ। এমনি করে আরও অনেক' দিন চলে গেল, উর্বর মস্তিফের কল্পনা- 
প্রত অসত্য জ্ঞান নিয়ে আঠারশ শতাব্দী কেটে গেল। ভুগভাঙতে সুরু হল তখন, ষধন 
আমরা শিখ.লাঁম আমাদের চারিদিকের বস্তগুলিকে মপ্‌তে, বিজ্ঞানযন্ত্ৰে তাদের ওজন করতে । 
এই ওজন করার সঙ্গে সঙ্গেই এমন অনেক তথ্য আবিষ্কার হয়ে গেল, যাতে অদংখ্য মৌলিক 
পদার্থের আর কোন প্রয়োজনই রইল না এবং তার পরিবর্তে আমরা সন্ধান পেলাম 
নববইটি পদার্থের, যাঁদের যোগাযোগে যাবতীয় বস্তুর বিকাশের কারণ আমর! অনেকখানি 
বুঝতে পার্লাম। তখন আমাদের পরিচয় হল আর একটি মহাঁসত্যের সঙ্গে--ষে এই 
মৌলিক পদার্থগুলিকে যদি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর অংশে ভাগ করা যায়, তখন এমন একট! 
কুদ্রতম অংশে আসিয়া পৌছায় যে, তখন আর তাঁদের ভাগ করা যাষ না। এই অবিভাজ্য 
ক্ষুদ্রতম অংশকে-_যাঁতে মৌলিকপদার্থের যাবতীয় গুণই বিস্তমান-_-গ্রীক ভাষায় ৪010 বলে। 
বস্তর যোগাযোগের ব্যাপারে এই ৪:০গুলি সমস্ত কাজের ভার গ্রহণ করে। মহামতি 
ডেল্টন-(91£02) ছিলেন এই যুগের এই ভাবপ্রবর্তকদের একজন নেত| ৷ 

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক একজন লোকের আবির্ভাব হয়, যাঁদের আমরা! ত্রিকালজ্ঞ 
আখ্যা দিয়া থাকি! তাদের একটা তৃতীয় জ্ঞানচক্ষু আছে, যার দৃষ্টিপ্রভাবে তার! প্রচলিত যুক্তি 
ও কল্পনার অতীত এমন অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, যাহার সত্যতা আমরা উপলব্ধি 
করি সুদুর ভবিষ্যতে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাউট (৮৮০০৮) বলিয়া ওর রকম 
একজন মহাখুষি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি তার জ্ঞানচক্ষু দিয়! সেই'দূর অতীতেই দেখিতে পাইয়া 
ছিলেন যে, এই মৌলিক পদার্থের ৪:০গুলি বাস্তবিক পক্ষে অথগ্তনীর নয়। তিনি ধরিয়া 
লইয়াছিলেন যে, হাইড্রোজেন (79:08০0) নামক মৌলিক পদার্থের এটম (৪6০7)গুলিই 
প্রকৃত প্রস্তাবে মৌলিক, আর অপরগুলি হাইড্রোজেন এটমের বিভিন্ন সংখ্যার চ্মষ্টিতে গঠিত। 
গ্রাউটের এ রকম ভাঁব-বাঁর কারণ যে বিশেষ কিছু ছিল তা নয়, কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীতে 
এমন অনেক কথাই জান! গেছে যাতে প্রাউটের ভবিষ্যৎবাণী আংশিক সতারূপে প্রমাণিত 
হয়েছে এবং ভবিষাতে হয়ত অথ নিখিল সত্য বলে পরিগণিত হবে। 

বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকের! বিশেষ একটি বড় রকমের কাজে হাত দিয়েছেন, সেটি 
হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর এটম (৪০70)গঠিত পৃথিবীকে ইলেকট্রন-(৩15০৮:০2) গঠিত পৃথিবীতে 
পরিণত করা । চেষ্টা হচ্ছে কি করে অতগুলি মৌলিক পদার্থকে সুধু ছুইটি মৌলিক জিনিষ__ 

ংযাগাত্বক ও বিয়োগাত্মক তড়িৎ (Positive ও Negative charges) দিয়ে প্রকাশ 

করা যায়। বিংশ শতাব্দীর এই চেষ্টা মধ্যযুগের (510.0071505) কমিয়াবিৎদের পরশপাঁথর খুঁজে 
বেড়ানর চেষ্টার- মত নয়। কি করে ছুই বিভিন্ন প্রকৃতির তড়িৎ সাহায্যে মৌলিক পদাৰ্থ 
গুলিকে গড়ে তোলা যায়, এ তাহার চেষ্টা নয়। সে চেষ্টা যে সুধু সফল হইবার সম্ভাবনা 
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কম তা নয়, তাহাতে বিপদও যথেষ্ট আছে। কেন না অস্তমিচিত দুই বিভন্ন প্রকৃতির তড়িতের 
যোগাযোগে যে" শক্তি অবরুদ্ধ আছে একবার তাহার বাধন খুলিয়া গেলে, অবরুদ্ধ সেই 
মহাশক্তি বাহির -হইয়! পড়িলে, কত বড় যে'এক্ট! প্রলয় ঘটিবে তাহ! কল্পনাই করা বায় ন| । 

যাক; বর্তমানের যে চেষ্টা তাহা শুধু কি উপায়ে ছুই রিভিন্ন প্রকৃতির তড়িতের যোগ! যোগে 
Re মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন গুণসম্বলিত ৪০:০এর স্ব হয় তাহাই নির্ণয্ব করা ।' ৷ 
'সংষোগাত্মক (00589) ও- বিয়োগাত্মক (e8৭৮) এই ছুই প্রকারের যে তড়িৎ 
শক্তি আছে একথা আমরা বৈল্লাতিক শক্তির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই জানিতে 
পারি) কিন্তু তখন আমাদের জানা ছিল না যে বস্তুকে ক্রমাগত ভাগ করিতে থাকিলে 
_ যেমন ‘তার একটা ক্ষুদ্ৰতম অংশ ৪0000 আসিয়| পৌছান যায়, সেই রকম তড়িৎকেও 
ক্ৰমাগত ভাগ করিতে -থাকিলে এমন একটা অংশে আসিয়া পৌছান যায় বে তারপর আর 
ভাগ 'চলে না। তড়িতের এই অবিভাজা ক্ষুদ্রতম অংশের-কল্পনা অব বিংশ শতাব্দীর দান 
নয়; ১৮৮১ খৃঃ সুবিধ্যাত পণ্ডিত 13617719015 এই তড়িৎ ৪0070এর কথা প্রথম কল্পনা 
করিয়াছিলেন। অনেক পরে কল্পনা যখন বাস্তবে পরিণত হইল, তখন দেখ! গেল যে, যেখানে 
যে রকম ভাবেই বিয়োগাত্মক (7০8৪০) তড়িৎ সৃষ্ট হউক না কেন, উহা অবিভাজ্য ক্ষুদ্ৰতম 
অংশ, যাহাকে আমরা ৩:০০/০০-__ইলেকৃইন বলিয়া থাকি, সর্বত্র একরকমের] সংযোগাত্মক 
তড়িথকে কিন্তু এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম ‘অংশে তখনও ভাগ করা যায নাই ।- সর্বত্রই উহাকে 
মৌলিক পদার্ঘগুলির 2০:এর সঙ্গে জড়িত দেখ! দিয়াছে। তদ্মধো সবচেষে হাল্কা ' 
Hydrogen atomএর সঙ্গে গড়িত ষে তড়িৎ.তাহাকেই ধরিয়া লইতে হইবে সংষোগাত্মক 
ভড়িতের ক্ষুদ্রতম অংশ, _যাহাকে Proutএর হা প্রোটন টি আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে. ৷" * ৷ 
সংযোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক তড়িৎ-সম্পন্ন ৪০৫এর | কন! লি করিয়াছিলেন 
জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক .]. ]. 170175071 তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, বিয়োগ৷অক' 
তড়িৎকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সংযোগাত্মক তড়িৎ অনেকটা বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং ইহাদের 
এই প্রকারের যোগেই মৌলিক পদার্থের ৪০:গুলি সৃষ্ট হইয়াছে । এইরূপ সিদ্ধান্তে অনেক 
আপত্তি থাকায় I॥০m5৪০৷এর কল্পিত ৪০] বিজ্ঞানশান্ত্ৰে কোনও স্থান পাইল' না। 
তার -পরিবর্তে বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ আস্থা স্থাপন করিল 7২০:2০:০৫-কদ্গিত এটমূ- 
হাট প্ৰণালীতে। .Rutherf০r৮dএর সিদ্ধান্ত ঠিক ]'000508এর -উপ্টারূপ। তিনি 
বলিলেন ধে, সংযোগাত্বক তড়িৎই ৪910এর কেন্দ্রে রহিয়াছে; আর - তার চারিদিকে 
বিয়োগাত্মক তড়িৎ অনবরত ঘুরিতেছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের -2£০/এর সঙ্গে নির্দিষ্ট 
- শক্তি প্রেরিত « কণার সংঘর্ষ সম্বন্ধে অনেক. গবেষণাই তিনি করিয়াছেন--বলা আবশ্যক যে 
যে, হিলিয়াম (171140) নামক ৪০/এর কেব্রীভূত-সংযোগাত্মক তড়িৎকেই ““কণা 
ধলা হয়। “এই গবেষণা কার্যে, সংঘর্ষের পর «-কণার বিপরীত গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
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তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সপ্রক্ৃতির, অর্থাৎ সংযোগাত্মক -তড়িতের স্থান নিশ্চয়ই 
৪০ এর মধ্যে, উহার কেন্ত্রে__বাইরে নয়। এই সব গবেষণায় তিনি কেন্দ্ৰস্থিত তড়িতের 
পরিমাপ ও বিস্তৃতি সম্বন্ধেও অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বিস্ৃতি-গ্রসঙ্গে তিনি 
দেখাইয়াছেন যে, উহা খুবই অল্প বিস্তু ত__-এক ইঞ্চি স্থান উহার বিস্তারের তুলন|য লক্ষকোটাগুগ 
অধিক। আরও জান গিয়াছে যে ৪:০:0এর সমস্ত ওজনের মূল কারণ হচ্ছে তার কেন্দ্রস্থিত 
ংযোগাত্মক তড়িতের ওঙ্গন, অর্থাৎ কেন্দ্রস্থিত প্রোটনগুলির ওষন। সুতরাং বিভিন্ন 
মৌলিকপদার্থের ৪:০:৪গুলি বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটনের দ্বারা গঠিত হওযায় তাহাদের ভিন্ন 
ভিন্ন ওজন হইয়াছে । কিন্তু ভারী একটা ৪£০0)এর কেন্দ্রে কি করিয়া এতগুলি প্রোটন 
একত্রিত অবস্থায় থাকিতে পারে? তড়িতের সঙ্গে আমাদের ষ্খন প্রথম পরিচয় হয়, তখন 
হইতেই আমর! জানি যে সমপ্রক্ৃতির তড়িৎ পরম্পরকে বিকৰ্ষণ এবং ভিন্নপ্ৰকৃতির তড়িৎ 
আকর্ষণ করিয়া থাঁকে। সুতরাং সমপ্রকৃতির প্রোটনগুলিকে একত্রিত করিয়া 
রাখিতে-_তাহাঁদিগকে সম্বন্ধহুত্ৰে গাখিয়া রখিবার অন্ত আমাদিগকে ধরিতে হইবে যে, 
কেন্ৰস্থানে প্রোটন ব্যতীত ০16:৮০৷০৩ আছে। দেয়াল গাঁথিবার সময় সারিসারি করিয়া 
ইটুগুলিকে সুধু সাঁজাইব| রাখিলেই যেমন চলে না, তাহাদিগকে চুন স্ুরকি দিয়া সিমেন্ট 
করিয়া দিতে হয়--তেমনি প্রোটনগুলিকে ইলেকট্‌ন দিয়া সিমেপ্ট করিয়া দিতে হইবে। 
£1০ঃএএর কেন্দ্রে যে ৩1০০%:০7 আছে ইহা সুধু কল্পন৷-প্রহ্থতই নয়; যন্ত্র সাহাবো পরীক্ষা 
করিয়াও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা যে ৪ রশ্মির উদ্ভাবনের কণা বলিয়া থাকি উহা 
কেন্দুস্থিত ইলেক্ট্রনের বহিগমন ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

এই ত গেল a০ কেন্দ্রের কথা। ৪000এর ভিতরে যদিও এতখানি শক্তি নিহিত 
রইল, বাইরে কিন্তু তাঁর কোন শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় না। বাইরে তার এই 
নির্লিপ্ত ভাবে চলাফেরার কি কোনই কারণ নাই? ভিতরের প্রোটনের শক্তি দমন একমাত্র 
ইলেক্‌ট্ৰন দিয়াই হইতে পারে। সুতরাং সমস্ত ৪£০0টাকে একটা অবিছিন্নভাঁবে কল্পনা করিতে 
হইলে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে কেন্ত্রস্কিত প্রোটনের কথা, ‘আর তার বাইরের সমশৃক্তি- 
সম্পন্ন ইলেক্ট্রনের কথা । প্রোটন যদিও ইলেক্ট্রন অপেক্ষণ প্রায় ১৮৫০ গুণ ভারী, কিন্ত 
তড়িৎ শক্তিতে তার! সমতুল্য-_-অবশ্য ভিন্ন প্রকৃতির। কাজেই সম্পূর্ণ 2০০:এর যখন নিজস্ব 
সংযোগাত্মক বা বিয়োগাত্মক কোন তড়িৎশক্তিই নাই, তখন তাদের নিৰ্ম্মাণ যে সমান 
সংখ্যক ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের সাহাযোই হইয়াছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সুতরাং ধরিয়া 
লইতে হইবে যে ৪০:৫এর কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন আছে, তাঁর বাইরে ততগুলি ইলেকৃট্টন 
আছে। প্রোটনগুলির মত ইলেক্ট্রনগুলিও একসঙ্গে জোট পাকাইয়া থাকিতে পারে না, 
কেন না সমপ্রক্কতির তড়িৎ পরম্পরকে বিকৰ্ষণ করে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
কাজেই ইলেক্ট্রনগালকে কেন্দ্রের চারিদিকে এমন করিয়া ভাগ করিয়া দিতে হইবে যে, 
পূরদ্পরের বিকর্ষণে ও কেন্দ্রন্থিত প্রোটনের আকর্ষণে তাহার! একটি স্থিতিশীল বস্তুভাবে গঠিত 


প্রকৃতি ১৩৫ 
হইতে পারে--এই স্থিতিশীল বন্তই আমাদের ৪৫০) ইলেক্‌ট্রনগুলিকে চারিদিকে সুধু ভাগ 
করিয়া দিলেই চলিবে কি? তাদের ত চুপ করিষা বসিয়া থাকা চণে না। চুপ হইয়া 
বসিয়া থাকিলে তারা প্রোটনের আকর্ষণে কেন্দ্র-মধ্যে আসিয়া পড়িবে। অতএব তাহাদিগকে 
কেন্দ্ৰ বেষ্টন ক্রিয়া থাকিতে হইলে, কেন্দ্রের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতে হইবে। বর্তমান 
যুগের একজন শ্ৰেষ্ঠ যুবক বৈজ্ঞানিক--B০৮eএর অভিমত ইহাই । তিনি ৪০/গুলিকে 
অনেকট। দৌরব্গগতের মত কল্পনা করিয়াছেন। হৃুর্যোর চারিদিকে যেমন অনেক গ্রহ 
তারকা অনবরত খুরিয়া এই বিপুল সৌরজগতের স্বষ্টি করিয়াছে, তেমনি সূর্ধারপী প্রোটন- 
সমষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করিষা গ্রহতারকারূপী ইলেক্ট্রনগুলি চারিদিকে ঘুরিয়। atom- 
জগৎকে হর করিয়াছে। 7০৬০ আরও বলেন যে, ইলেক্ট্রনগুলি যে একই পথে 
ঘূর্ণায়মান তাহা! নয়। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কক্ষেরও পরিবর্তন 
ঘটিয়| থাকে । এই পরিবর্তন কিন্তু খুবই সাময়িক, কেন না বাহিরের কক্ষগুলি 
মোটেই স্থিতিশীল নয়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বাহিরের যে কোন কক্ষ 
হইতে ইজেক্ট্রনটি তাহার স্বাভাবিক নিয়মে স্থিতিশীল ভিতরের কক্ষে যখন ফিরিয়া! 
আসে, তখনই একটি নিদিষ্ট রংয়ের আলো! বিচ্ছুরিত হয়। এতকাল ধরিয়া আলো- 
বিকিরণের কারণ সন্ধে আমাদের কিছুই জানা ছিল ন|; বর্তমানে এই সম্বন্ধে আমর! যাহ 
কিছু জানিয়াছি তাহাতে যে অনেকখানি সত্য আছে পরীক্ষাারে তাহাও স্থির হইয়াছে। 

দেখা গেল যে কেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে উভয় জায়গায়ই ইলেক্ট্রন আছে। বাইরের 
ও ভিতরের ইলেকৃট্রনগুলি কি একই অবস্থায় আছে? তাহা নয়। বাহিরের ইলেক্ট্রনগুলি, 
যাহারা মগুলাকারে কেন্দ্র'স্থিত প্রোটনসমষ্টিকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহারা, অপেক্ষাকৃত 
আঁল্গভাবে অবস্থিত তাহাদের মধ্যে অস্ততঃ ছু-চারিটি, উত্তাপ, তড়িৎ ও রসায়ন-দংযুক্ত 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয় খসিয়া পড়ে, কিংবা আসিয়া জোটে। এইরূপে বিয়োগাত্মক 
তড়িতের সমবেত শক্তি কমিয়| যাইলে, কিংবা বাড়িয়া পড়িলে ৪০৫গুলি আর পূর্বের মত 
নিলি প্তভাবে (59051) থাকিতে পারে না, তাহারা তখন ভিন্ন প্রকৃতির তড়িত্শক্কি-সম্পন্ন 
হওয়ায় পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়! যাইয়া at০দসমর্টি বা molecule গঠন করে। কেন্- 
মধ্যস্থিত ইলেকৃট্রনগুলি কিন্তু খুব দৃঢ়ভাবে অবস্থিত | সহজে তাদের বার করে দেওয়া যায় 
না। কিন্তু কয়েকটি পদার্থ সম্বন্ধে দেখা বায় যে প্রাকৃতিক নিয়মে তারা আপনাআপনি 
বেরিয়ে পড়ছে। এই রকম বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তুমুল কাও ঘটছে, 
আর সম্পূর্ণ নূতন পদার্থের সি হচ্ছে। উরেনিয়ম (090100 ) হইতে সীসার (1580) 
স্থষ্টি এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে । 
_ আরও একটি কথা এটম্কেন্দ্র সম্বন্ধে পূৰ্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, প্রোটনগুলি 
ইলেক্ট্রন দিযে সিমেন্ট করেই গঠিত। আমাদের এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
বাহিরের কোন শক্তিপ্রয়োগে কেন্দ্রটকে যদি ভাঙ্গিয়া চুর করিয়া দেওয়া হয, তাহা হইলে 


১৩৬ প্রকৃতি | 


নিশ্চই প্রোটন ও ইলেক্ট্রনগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়াঁ পড়িবে। -বাস্তবিকও ষে তাহাই হয়, 
তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Rutherf০৮৭।' প্রভৃত শক্তি- 
-চাঁলিত *কণ। দ্বারা Nitrogen ৪৫০০৪ এর কেন্দ্রবাহ তিনি ভাঙ্গিতে সমর্থ হটম্নাছেন এবং 
কেন্দ্র মধ্যে যে প্রোটন ছিল তাইও পরীক্ষা! করিয| সপ্রমাণিত করিয়াছেন। 
ষদ্বি প্রশ্ন উঠে যে বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানপরীক্ষাষ সর্বপ্রথম স্থান কোন্‌ গবেষণ! কার্ধ্যকে 
দেওয়া বায়, তাহা হইলে বিনা আপভিতে বলিতে হইবে Rutherf০৭এর এই কাজ 
যাহাতে শত সহস্ৰ বৎসরের মৌলিক পদার্থ 012:০50কে ভাঙ্গিয়া উহাতে যে Hydrogen 
আছে প্রমাণিত হইয়াছে-- ইহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। এতদিনে £:০৩এরর 
ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল) হয়ত এতদিনে পরশ-পাখরের খোঁজ পাওয়া গেল। আশা কর! 
যায় শীস্মই এমন দিন আসিবে,যে দিন আর পরশ-পাথরের খোজে পাগল হয়ে ফির্তে হবে না -- 
যে দিন বিজ্ঞানাগারে বসিয়া লৌহকে স্বৰ্ণ করিষ| তোলা পারিবে--সে দিন কিন্তু স্বর্ণ 
_ তার স্বত্ব হারাইয়| চলা হইযা পড়িবে! - 


কীট-পতঙ্গের জগৎ 
শীধীরেন্্র কৃষ্ণ বসু 


মানব জগতের পব্চিষ পায় তাহার বিভিন্ন ইন্দিধাদির দ্বারা--আমরা আমাদের 
চক্ষু দিয়া বিভিন্ন আকারের ও বর্ণে বস্তুর সহিত পরিচিত হই; আমাদের নাসিকা 
দ্বাবা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ . অনুভব করি; কর্ণের দারা পাখীর গান, পাতার -মর্মার 
শুনিতে ‘পাই; স্পর্শ দ্বারা শীত উষ্ণ, কাঠিন্য ও কোমলত্ব বুঝিতে পারি; আর মনের 
দ্বারা জগৎকে অনুভব কবিতে পারি ও সম্যক জানিতে পারি। সুতরাং জগৎ 
আমাদেব ইন্দ্ৰিযগাহ। যাহ! আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাই না, তাহা -আমরা 
নাঁধারণতঃ মানিতে চাই না । 

কিন্তু আমাদের চক্ষুকর্ণ সীমাবদ্ধ। অনেক ইতব প্রাণীর দৃষ্টি ও ঘ্ৰাণশক্তি 
আমাদের অপেক্ষ। অনেক বেশী। সূর্য্যরশ্মির বর্ণছত্রের মধ্যে আমরা মাত্র সাতটি = 
বর্ণ দেখিতে পাই; কিন্তু ‘এই সাতটি ভিন্ন যে অন্ত বর্ণ তাহাতে আছে তাহার সন্ধান = 
'আমরা যন্ত্রের সাহায্যে পাইযাছি। এইরূপ আমাদের শ্রবণ-শক্তিও বড় দুর্বল। জগতে 
যত শব্দ আছে তাহাদের মধ্যে অতি ভল্ল শব্দই আমাদের শ্রতিগোচর হ্য। 
বায়বীয় স্পন্দনেই শব্দেৰ উৎপত্তি। মানবকর্ণে সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ হইতে 
৬০০০০ স্পন্দন ধরা পড়ে! কাঁটপতঙ্গের - যদি শবণ-শক্তি থকে, ইহ| অপেক্ষা 
মৃদু শব্দও শুনিতে পাওয়া সম্ভব’! - 


দে 


প্রকৃতি , - ১৩ 

, জাণশক্তি মানবের আরও অল্প) কুকুর' প্রভৃতির: তুলনায় আমরা অতি অল্প" গই 

পাই। কীটপতঙ্গেরও ঘ্ৰাণশক্তি খুব প্রধর'। - সুতরাং আমরা যে যে গন্ধ উপভোগ 

করিয়া 'ঘাঁকি, তাহা অপেক্ষা অনেক" গন্ধই আকাশে ও বাতাসে ভানিয়া বেড়ায় । 
আমরা ত প্রাগ-অন্ধ । - 

আম্বাদ ও ল্পর্শশক্তিও আমাদের অপেক্ষা | বহু ইতরপ্রামীর বলবতী। -আবাঁর 

আমাদের ইন্তৰিয়্ীহ নহে এমন অনেক বস্তুই এ জগতে বিদ্ধমান; তাঁহার অন্তিত্বও 


আমরা ঠিক অনুভব করিতে পারি ন!। - আমাদের' মত. চক্ষু কৰ্ণাদি ভিন্ন অনেক 
ইতরপ্ৰাণীর অন্তান্ত ইন্দ্রিয় আছে. যাহা আমাদের নাই; কিন্ত তাহাদের স্বল্প আমরা 


ঠিক -বুঁবিতে ন! পাঁরিলেও) আভাসে- ইঙ্গিতে কতকটা বুঝিতে পারি। সুতরাং অন্তান্ত 


‘জীব আমাদের এই বসুন্ধরাকে যে কি চক্ষুতে দেখে' তাহা আমাদের যথাৰ্থ উপলব্ধি 


করাও কঠিন। 
যাহা হউক, আমাদের চক্ষুতে কীটপতঙ্গাদির - এই! জগৎ কি প্রকাৰ দেখা সম্ভব 


ভান আভায দিতে তে বনি অর ভার এত ভা দানার 


নাই। ৷ 
দৃষ্টি ও রূপ 

কীটপতঙ্গ বলিতে আমর! পিপীলিকা, মৌমাছি, প্রজ্জাপতি, ফড়িং ইত্যাদিকে 
বলিতেছি। ইহাদের প্রা ছুই রকমের চক্ষু দেখা যায়-(১) সাধারণ চক্ষু, (২) 
বহু ষুগ্মানেত্র। সাধারণ চক্ষু আমাদেরই মত, তবে মানবের চক্ষুর মত জটিল নহে, 
ও এত ‘স্পষ্ট দেখিতেও সমর্থ নহে। কিন্তু বহু-যুগ্ম চক্ষু এক বিষম ব্যাপার। 
কোন কাটের মাত্র সাতটি যুগ্ম চক্ষু) আবার কাঁহীরও ২৭০০০ তারাধুক্ত যুগ্ম চক্ষু 
থাকে। এইরূপ চক্ষুর সাহায্যে কিরূপ দেখা যায়, তাহা কীটপতদ্গই বলিতে পাঁরে। তবে 
দৃষ্টি যে তাহাদেব প্রথব নহে তাহ! অনেকেই স্বীকার করেন] এই বিশাল চক্ষর দৃষ্টি সুক্ষ্ম না 
হইলেও, অতি মূ আলোকেও ' যে তাহারা দেখিতে সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই; 
"বোধ হয় এই জটিল চক্ষু তাহাদের ফুল ও ফলের দুরত্ব বুঝাইয়া দেয়। 

যে সকল পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায় তাহাঁদের দৃষ্টিশক্তি প্রথর হয। আর যাহারা 
উড়িতে পারে না তাহাদের ত্রাঁপ ও স্পৰ্শশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক। 

আমরা মনে করি যে জগতের যত রূপরস গন্ধগীতি সব আমাদের জন্তই 
হইয়াছে । আমীদের দুরি-্রবণ-্রাণের অতীত কত র্ব্পরস আছে, তাহা 
ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গই উপভোগ করিতেছে । কীটের যখন ধরায় প্রথম আবির্ভাব হয়, 
তখন মানবের কোনও চিন্নও ছিল ন| । তখন হইতেই" ফুলরাণী' বিচিত্র বেশ ধরিযা 
কীটেরই মন ভুলাইতেছে। ফুলের যতটুকু শোভা ও গন্ধ আমর! উপভোগ করিতে 
পাই, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অনুরাগ সে ' কীটের নিকট প্রকাশ করে। 


১৩৮ প্ৰকৃতি 


পিপীলিকা বেগুনি রং ভালবাসে। আমাদের দৃষ্টির অতীত আর একটি বেগুনি বং* 
আছে তাহাঁও ইহাদের, চক্ষুতে পড়ে । ফুলের মুত তাহাঁরাই আমাদের সন্ধান দিযাছে, 
এবং এখনও আম্বা ইহা তাহাদের প্রসাদ য়পে পাইয়া থাকি। ইহ ভিন্ন অনেক 
রসের সন্ধান তাহাঁরাই পাষ। হত অন্তান্ত কত বিভিন্ন বর্ণের সহিত তাহারা 
পরিচিত তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না_আমাঁদের চক্ষু সে ফ্নপে বঞ্চিত! 

| গন্ধ ও ত্রাণ 

আমাদেব নিকট জগৎ প্রায় দৃষ্টি দ্বারাই পরিস্ফুট। আমাদের চক্ষু বড় জটিল; বিহঙ্গ- 
জাতির চক্ষু ভিন্ন অন্ত প্রাণীর চক্ষু এত শক্তিশালী নহে। আমরা জগতের পরিচষ মুখ্যতঃ 
দৃষ্টি দ্বারা পাইযা থাকি; স্রাণ ও শ্রবণ দ্বারা গৌশ ভাবে পাইয়া থাকি। সুতরাং আমাদের 
জগৎ প্রায় কেবল পররিধূশ্যমাঁন', কিন্তু কীট-জগৎ তাহা নহে। তাহাদের চক্ষু, যদিও 
বিশাল, তথাপি শক্তিশালী নহে; কিন্তু তাহাদের প্রাণশক্তি বেশ পরিপুষ্ট। 

কীট পতঙ্গাদি অপর কীট পতঙ্গাদির সহিত গন্ধের দ্বারাই সাধারণতঃ পরিচয় স্থাপন কবে। 
পতঙ্গ গন্ধ বিকীৰ্ণ করিয়া তাঁর সঙ্গিনীকে আহ্বান করির! থাকে; ইহাই তাহার অকথিত বাণী। 
অনেক পতঙ্গের আবাঁব গন্ধ বিকীর্ণ কবিবার বিশেষ ইন্দ্ৰিয় আছে। অনেক সময় তাহারা গন্ধ 
প্রসারণ করিষ! আমাদের বিরক্তিব উদ্ৰেক করিয়| থকে । তাঁহারা পরস্পরকে চিনিয়া থাকে 
আসঞ্জাণ দ্বারা) পিপীলিকার পরম্পর সাক্ষাৎ হইলে এইরূপ করিয়া থাকে। অনেকেই বোধ 
হয জানেন যে এক চাকের মৌমাছি অন্ত চাকে যাইলে পরবর্তী চাঁকের মৌমাছিরা তাহাকে 
চিনিতে পারে ও তাড়া ইয়! দেয ; ইহাঁও দ্াণের সাহায্যে ঘটিয়| থাকে । 
| কীটের দ্রাণইন্দ্রিয় কোথাষ থাকে? দেখ| গিয়াছে যে কেবলমাত্র স্থ'য়াতে থাকে না; 
কাহারও পদে, কাহারও ডানায় ও কাহাবও মুখের চারি পাশে থাকে। কীটপতঙ্গের জগৎ 
প্রধানতঃ “গন্ধময়”। 

শ্রবণ ও শব্দ 

মানবের মত আর কোন প্রাণীর অবণেন্ৰৰিয়, অর্থাৎ কাণ এত জটিল নহে এবং কর্ণ 
মানবকে ইতর প্রাণী হইতে পৃথক করিধ! রাখিয়াছে। পক্ষীর চক্ষু মানব অপেক্ষা! শক্তিশালী । 
স্রাণশক্তি মানবেৰ অতি ক্ষীণ ; কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ত করিয়া শ্বপদাঁদি পণুদিগের প্রাণশক্তি 
আমাদের অপেক্ষা অনেক তীক্ষ, কিন্ত কর্ণ মানবের সর্বাপেক্ষা উন্নত । 

কীট পতঙ্গের শ্রবণশক্তি আছে কি না তাহা লইযা কাটতত্ববিদ্দের মধ্যে মতভেদ আছে। 
কেহ বলেন আছে, নহিলে অনেক পতঙ্গ যে বিভিন্ন শব্দ করে তাহার উদেশ্য কি? কেহ বা 
তাঁহাদের কর্ণও আবিষ্কার করিয়ছেনু। কেহ বলেন সঙ্গীতের সুরে অনেক পতঙ্গ আসিয়| 
ভুটে। ৷ 
- আবার কেহ বলেন তাহার] একেবারে শুনিতে পে না। ইহা স্থির যে তাহারা শুনিতে 


ক. ultra-violet rays 


ডি 


প্রতি 5৩৯ 


পাইলেও আমাদের মত অঁবণ-শক্তি নাই। - আবার হয়ত তাহার! যে শব্দ শুনিতে পায় তাহা 
এত মৃতু যে আমাদের, কৰ্ণে পরছে না। মানব প্রতি, সেকেন্ডে ৩২ বার স্পন্দনের কম শব্দ 
শুনিতে পায় না) কিন্ত পতঙ্গাদি মানব শ্রুতির অগোঁচর ইহা অপেক্ষাকৃত মৃহ শব্দ শুনিতে 
পায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। 

ইহাদের শ্রবণেন্দিয় A CTE EE TO ইহাদের মধ্যে হাহাের 
অঁবণেন্স্ৰিধ, আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের কাহারও পায়ে, কাহারও তলপেটে থাকে। কেনও 
কোনও পত্প্ের স্ত্ীজাতির কাণ নাই, পুরুষের আছে। বিল্লির স্ত্রী মুক বধির। অনেক ফড়িং 
এর ও তাই। একজন গ্রীক পণ্ডিত বলিয়াছেন, ‘ন্ত বিল্লি, তোমার স্ত্রী কথা কহিতে পারে 
ন! ৷ তোমার সুখের সংসার’ । 

পতগ্কুল_বিহঙ্গের মত কাচিৎ কণ্ঠাঙ্গীতে পটু । তাহারা প্রধানত: ডানা ও পা ঘসা 
'বাদ” করে। ভ্রমরের বঙ্কার ও মধুপের গুণ গুণ ধ্বনি কণ্ঠজাত নহে। এ ধ্বনি ন্রিহী 
মানবের পক্ষে মারাত্মক হইলেও, পতঙ্গ-প্ৰিষার মনোরঞ্জন করিতে পারে না বলিয়াই বোধ 
হয়। ‘গীতিমফ’ ভগৎ বিহদের, পতঙ্গের নহে। 
! স্বাদ ও গন্ধ __ 

স্বাদ ও গন্ধ প্রায এক পর্য্যায়ভুক্ত। .যে দ্রব্য বায়ুতে মিশিতে পারে তাঁহারই গন্ধ পওযা 
যায়। - আর যাহা জলে গিয়া যায় তাহার স্বাদ পাওয়া যায়। স্বাদবিশিষ্ট দ্ৰবোর কোনও না 
কোনও গন্ধ থাকিবেই থাকিবে। 

কীটপতঙ্গের স্বাদ ও গন্ধের পৃথক উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আছে কি ন! জানা যায় নই ৷ 
আমাদের যে রস প্রিয়, কোন কোনও কীটপতঙ্গেরওতাহা প্রিধ। মধু অপেক্ষা প্রিয় দ্রব্য মৌম;ছির 
নিকট কিছু নাই। মধুর সহিত যদি কটু, তিক্ত, কিংবা বিষ, বা উগ্র গন্ধ-বিশিষ্ট দ্রবা ভিপান - 
থাকে, তবে তাহারা তাহা বুঝিতে পারে। কিন্ত আমাদের ঘে স্বাদ ও গন্ধ প্ৰিয়, তাহা অবার 
মকল-পতঙ্গের প্রিয় না হইতেও পারে। কুইনাইন মিশ্রিত মধু আমাদের নিকট বড় বিশ্বাদ, 
কিন্তু প্রজাপতির নিকট নহে। পিপারমিটমিশিত মধু কিন্তু আমাদের ভাল লাগিলেও, 
পতঙ্গাদি তাহা ছু'ইবে না। কেরোসিনের গন্ধ ও কপূর্র তাহারা পছন্দ করে না। অবার 
Potassium cyanide মিশ্ৰিত মামুনের গয়ে ভয়ানক'বিষ, কিন্তু প্রজাপতি উহার আস্বাদ 
লইতে বিমুখ হয না। 

আমরা যাতে কোনও গন্ধ পাই না, বোধ হয় কাপ তাহাদের, তীক্ষ আগশক্তির জন্ত 
তাঁহাতেও গন্ধ পাঁয়।. স্বাদ অনেক সমযেই প্রাণের উপর নির্ভর করে | 

আদিকাঁলে যখন কীটের প্রথম আবির্ভাব হইযাছিল, তখন এই পৃথিবীর রপ ও অন্ত হিল। 
কীটের তখন সুগন্ধ বৃক্ষনির্য্যাসই সমল ছিল। সে. জগতের পরিচয় পায প্রথম গন্ধে; অঁহার 
পব পায় রসে। ফ্পের পরিচয় সে দিন পাইয়াছে মাত্র । পরে এই কীটই কুলুমের 
আবির্ভাবে সহায়তা করে ও পরবর্তী যুগে এই পৃথিবী কুসুম ও কীটের নিকট বিশেষভাবে খণ্। 


১৪০ ৰ প্ৰকৃতি, 


যদি কীট না জন্মিত, তবে ফুলের গন্ধের, রূপের ও মধুর কোনও প্রয়োজন হয়ত হইত না.) 
এত ফল জন্মিত না। হয়ত বা মানবেরও আবিৰ্ভাব হইতে পারিত নাঁ। পত্তিতেরা বলেন যে, 
মানব আবির্ভাবের ঠিক পূৰ্ব্বে ফলবাঁন বৃক্ষের ও শস্ত-তৃণের আবির্ভাব হইয়াছিল; এবং ইহারা 
ইনু রিভার * 

স্পর্শ 

অনেক কীটপতঙ্গের স্পর্ণেন্দরিয় সম্যক্‌ উন্নহ। ইহাদের মধ্যে মাকড়সাই প্রধান। সে 
তাঁহার জাল বুনিষা বসিষা থাকে, এবং তাহা ঈষৎ কম্পিত হইলেই বুঝিতে পারে যে আগন্তক 
কে”শক্রু অথবা মিত্ৰ, স্ত্ৰী বা পুরুষ ; অথবা ইহা খাদ্য বা অখাদ্য; ইহার আকৃতি বড় বা ছোট । 
সে তাহার প্রণয়িনীর মনেব ভাবও জাল নাড়িয়া বুঝিতে চেষ্টা করে; প্রথমে সে তাহাকে স্পর্শ 
করিতে সাহস পায় না; কারণ তাহার প্রেমলীল! সত্যসত্যই প্রাণ পণে করিতে হয এবং 
যথাৰ্থ প্রাণাস্ত করিষ! তবে সে প্রিবার মন পায়, এবং প্রায়ই বিবাহের গ্রীতি-ভোজে নিজের তঙ্ন 
ডালি দেয়, ও বধু তাহ! আনন্দে উপভোগ করিয়া থাকে। জীবজগতে প্রেমের জন্ত এত বড় 
আত্মত্যাগ বড় বিবল! 

ৰীটপতজ্ের স্পৰানভূতি বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত। পিপীলিকার শা এই শির 
অধিক বিকাশ দেখ| যায। যাহাদের জিহ্ব| আছে---যেমন মাছি প্রজাপতি ইত্যাদি--তাহাঁদের 
জিহ্বা এই শক্তি থাকে। অনেক কীট রোমশ ; রোমে এই স্পর্শ জ্ঞান সম্যক্‌ পবিস্ষুট হয়। 

অনেক কীট আবার অতি তীক্ষ অস্ত্রধারী, তাহারা অক্লেশে কঠিন দ্রবাও ছিদ্র করিতে 
পাবে। অনেক কীটের কঠিন স্পর্শে অতি বলশালী ও'অতিকাম জন্তও বাতিব্যস্ত'হইঘ! উঠে। 

প্রায় দেখা যায যে ভূমি-অভন্তর-জ্ীবী- কীটপতগের শপর্শশক্তি অতি প্রবল। উওডীষঘান 
-"পতঙ্গের ভিতৰ প্রজাপতি কিরূপ মৃদু ‘স্পর্শে ফুলের মধু পান করে। অতি, পুরা- 
কালে, কীট যথন প্রথম ধরাধ আসিয়াছিল, তখন বোধ হয - স্পর্শেন্দ্রিযের 
সাহায্যে তাঁহাৰ জীবন নিৰ্ব্বাহ করিতে হইত; সে তমসাঁবৃত জগতে‘ এই ইন্দিয়ই 
তাহাকে রক্ষা করিযাঁছে, - তাহাব আহার - খুজিবা বাহির করিষাছে, তাহাব বংশ 
রক্ষা করিষাছে। ইহার পরে -গ্রাণশক্তির উন্মেষ হইযা তাহাকে উন্নত করিধাছে, 
পরে দৃষ্টিশক্তিও তাহাকে রূপের জগতের সন্ধান দিষাছে ৷ 

মানবের ইন্ত্ৰিবগ্ৰাহ বিষঘ আলোচনা করিলাম, কিন্তু ইহ! ভিন্ন অনেক' বিষয় অমযা-ঠিক 
ধারণাই করিতে পাবি না। মধুমক্ষিকার ষ্ট্‌কোণবিশিষ্ট মধুকোষনিৰ্ম্মাণ, পিপীলিকাব আদর্শ 
সমাজ বন্ধন, কুমোৌরে-পোঁকাঁর বাঁসাঁব মধ্যে জীবিত, অথচ লুপ্তজ্ঞান তেলাপোকা, তাঁহার 
অজাত সম্তানেব খাস্তয়পে সংরক্ষপ-_ কোন্‌ অনুভূতি দ্বারা ‘কবিষ| থাকে আমর! জানি না । 

* At any rate, it sems certain that human civilization could not have 
evolved but for the evolution of this (flowering ) plant phylluma.—Paleobotany 


by Berry. 





৷ প্রকৃতি ১৪১ 
এইরূপ কীটজীবনের কৃত অদ্ভুত আচরণ .আমবা ধাবণ! করিতে পারি না। কোন্‌ 
ত বলে দেয়ালীপোক] বৎসরে একদিন ও পঙ্গপাল ছয় সাত বৎসরে একদিন জাগি 

উঠে; গুটি পোকা গুটি বয়ন করে ও তাহা হইতে সুদৃণ্ড প্রজাপতি হইয়া বাহিরে 
আমে তাহাও, আমাদের অজ্ঞাত! ইহাদের বিষয় আর আলোচনা ন| করি! চিব 
পুরাতন কবিত্বপূর্ণ ‘পতঙ্গ ও দীপশিখায়' এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম। "- 

পতঙ্গ ও দীপশিখ৷ 

কীটপতঙ্গের আলোকের প্রতি আকর্ষণ চিরপ্রসিদ্ধ। দীপশিখ|র চারিপাশে কৃত- 
রকমের পতঙ্গাদি ঘুরিযা থাকে এবং সুবিধা পাইলেই পুড়িয়া মরে _ইহাও রূপের প্রতি 
তাহার প্রাণের আবেগের ফল। এই জ্বলন্ত রূপশিখায় অস্মবিসৰ্জ্জন পণ্ডিতের! তাহাদের 
স্নাষবিক বিকার মনে করেনা অবশ্য কবিব চক্ষে ইহা অতি কবিত্বময়। বহ্নিশিখার 
মত জ্বলন্ত রূপ অল্পই দেখা যাষ । 


বিবিধ 
গোবি অভিযান = 


মাৰ্কিণ প্রক্নতৰ্ববিদ্‌ পণ্ডিতমণ্ডলী ইদানীং এসিযা ভূখণ্ডের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিযা কাজ 
করিতেছেন। চীন-সাইবিরিযা-মঙ্গোলিযার রাজনীতির আবর্তে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র অনেকদিন 
আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কেবল বীরভোগ্যা বস্ুন্ধরার এই!প্রাচ্য অংশটাকে আযুত্ত করিবার 
চেষ্টা মাত্ৰ । আজ কাল এক দল বিজঞানসেবী আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, গোবি 
মরুর বালুস্তর অথবা আল্টাই পর্বতশ্রেণী কোনও আদিম যুগের বিলুপ্ত জন্তুর বা বিশ্বত মানবের 
কঙ্কাল বা অন্ত কোনও স্মারক চিনন বুকের মাঝে লুকাইয়| রাখিয়াছে কি না। রয় -চাপয্যান্‌ 
আ্যান্ডুএর নাম এখন অনেকের নিকট পরিচিত। ইনি এবার এক বৈজ্ঞানিক অভিযানের 
নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতেছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের তীর হইতে সহজ মাইল দূরে ভুস্তর মধ্যে 
আদিম মানবের কিছু না কিছু চিছু পাওষ| যাইবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহারা অগ্রসর, 
হইতেছেন। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে এই গোবি মরুভূমিতে যখন অজস্র ডাইনসব্‌-ডিম্ পাওয়া, 
গিয়াছিল, তখন স্থানে স্থানে মানবেতিহাসের নবীন শিলাযুগের কিছু কিছু নিদৰ্শন ওয়া্টার 
গ্ৰাঞ্জার-প্রমুখ অনুসন্ধিৎসুদিগের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। ': গুধু তাহাই নহে। ব্লাডিবোষ্টক্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পেটি, বৈকাল হদের সন্নিকটে উপর্যনপরি নট ভুত্তরে এক বিলুপ্ত 
সভ্যতার বিচিত্র বস্তবিন্যাস দেখিবা বিস্মিত হইয়াছেন। ডাঃ শিরোকো গরফ, সমপ্রতি আমু 
নদীর তীরে নানা নব শ্রিলাধুগের সামগ্রী বিন্যস্ত দেখিয়াছেন। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের ডাঃ 


১৪২ প্রকৃতি 


ot নবৃশিলাযুগের, বহুল রহস্য উদদঘাটিত করিয়াছেন। চীন সরকারের খনিজ 
- তত্বাবধাষক ডাঃ আত্জীর্সন্& যুগের যে সকল মুৎপাত আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার ধার! 
পরবর্তী মহাচীনের কুস্তকার কর্তৃক অনুস্থত হইযা আসিতেছে; কিন্তু আশ্চর্যে'র বিষয় 
এই যে, পশ্চিম এশিষাঁর ইরাকে এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে প্রাপ্ত প্রাচীন মৃৎ্পাত্রগুলির 
সহিত ইহাদের সাদৃশ্য দেখিবা মনে হয় যে মহাঁচীনের সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাহারও সহিত 
কোনও-সংঅব না রাখিয়া -জন্মগ্রহণ করে নাই। গত বৎসর একজন ফরাসি পণ্ডিত চীনে ও 
মঙ্গোলিয়ায় বিলুপ্ত জীবদিগের কঙ্কালাবশেষের পার্শ্বে প্রাচীন শিলাযুগের নানা আফু বিন্যস্ত 
দেখিতে পাঁইলেন। অতএব আশা হয যে, মার্কিণ পণ্ডিতদিগের এই তৃতীয় আভিযান ব্যর্থ 
হইবে নাঁ। এসিয়া মানবসভ্যতার জন্মভূমি, হয় ত আদিম মানবের স্থতিকাগ|র, ইহা কেবল- 
মাত্র পুরুষপরম্পরাগত একটা -কথামাত্র নহে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানজগতে এই ধারণ! ক্রমশঃ 
বন্ধমুল হুইয়াছে। *‘ 
পরলোকগত স্যর সথরেন্দ্রনীথ ' 

স্তার সুরেন্দ্রনাথ নাই; অথচ তিনি অশরীরিভাঁবে সমগ্র বাংলা দেশে ব্যাপ্ত হইযা আছেন। 
আমর! . ভীহার কর্ম্মবহুল অর্ধ শতাব ব্যাপী রাষ্ট্রনীতিক জীবনের আলোচনা না করিষা তাহার 
স্বদেশবাঁদীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারচেষ্টার মধ্যে তাঁহার যে পৌরুষ জাগ্রত দেখিযাছি, দেশ কাল 
পাত্র বিবেচনা করিযা নিজের একাস্ত অর্থকষ্ট/ সত্বেও তিনি যেরূপে রিপণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত ও 
শিক্ষিত সমাজে আনত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় অন্ধাষ পূৰ্ণ 
হইয়া উঠে। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সেণ্ট জেভিষ্র কলেজ ব্যতীত পদার্থবিষ্ায় বা রসায়ন, 
চর্চায় প্রচুর যন্্রাহাষ্য অন্ত কোন কলেজে, পাওয়া যাইত না। প্রথ্ম প্রণম রিপণ কলেজেও 
এ বিষয়ে যথেষ্ট অভাব ছিল, কিন্ত সুরেন্দ্র বাবুর আগ্রহা তিশয্য দেখিয়! ডাঃ মহেন্দ্ৰ লাল সরকার . 
তাহার বহুবাজারে প্রতিষ্ঠিত ভারতীষ বিজ্ঞানসমিতির ( Indian Asscciation for the 
cultivation of Science ) সাম্ধযবৈঠকে, অনেকগুলি রিপগ কলেজের ছাত্রকে বিনা বেতুনে 
যত্নসাহায়ো ফাদার, লাঁফৌ ও তাহার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাগুলি, শুনিবার যোগ. করিয়া 
দিয়াছিলেন। ক্রমশঃ আচার্য্য, রামেন্দ্রতুন্দর জিবেদীর চেষ্টায, রিপণ, কলেজের বিজ্ঞানবিভাগের 
অসম্পূর্ণতা অনেকটা দুর হয়। সুরেন্দ্র বাবু এই কলেজে যে শক্তি ও যে. অর্থ ব্যয়িত কৃরিয়া- 


ছেন্‌ তাহার ইতিহাস সাধারণতঃ জানা, নাই। তিনি তাহার স্বরচিত জীবনচুরিতেও তাঁহার , ; 


কোন বিশেষ বিব্রণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান-নাই। বাগ্মী ও শিক্ষক, নুরেন্্রনাখ আজীরন-যুবক- 
দিগের সংসর্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন? শিক্ষায় দীক্ষা তাহাদিগকে. মান্য করিবার চেষ্টা 
করিত্নে; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান্রে সাহাযো. আমাদের প্রাচীন সমাজের: দোষ দুর করিবার. 
চোঁ করিত । ভাবি সাব তাহা ফেল ক অর দস রা রত দর হইছে " 


নি 


শক 


"প্রকৃতি ' | ১৪৩ 
আলোক-চিত্র হইতে ভাস্কৰ্য্য 


ত অতি টাৰ যুগ হইতে যুরেপে ভাস্করণিল্ী ইউকে পাষাণে ভি 
কোন কল্পিত জীবের মুত্তি গঠিত করিয়া যাহা নিত্য, সত্য, সুন্দর তাহাকে ফুটাই| তুলিবার 
চেষ্টাকরি। আঁসিতেছেন। বিলুপ্ত ক্রিটীয় সভ্যতার নবাবিষ্কৃত যে সকল নিদর্শন পাওয়া যয, 
তাহাতে কত বিচিত্র ভঙ্গিমায় মানবের ও বৃষের চিত্র পাষাণে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা 
সেই বিশ্বত যুগের ভূমধ্যসাগরে দ্বীপে হইয়াছিল। সহস্র বৎসর পরে 'গ্রীমে যাবনিক- ভাস্কধ্য 
চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ফিডীয়াস-র্চিত মৃত্তিসকল 'আজও সমগ্র সভ্য জগতের বিস্ময় 
উৎপাদন করে। পরে - যুরোপে যে তাঁমদ-যুগ আসিল তাহার মধ্যে ভাস্কৰ্য বিলুপ্তপ্রাষ 
হইয়াছিল; কিন্তু পুনরায় যখন যুবোপীধ সভ্যতা নব জীবনের স্পন্দন-অনুভব করিল, তখন চিত্র- 
শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ভার 'আঁবার মাথা তুলিল। তদবধি বিজ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার উন্নতিচেষ্টা লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কঠিন, বন্ধুর ইষ্টক বা পাষাণ গাত্রে খোদাই 
করিয়া মানুষের প্রতিমূত্তি হইষা থাকে। গড়িয়া তোলা যে কত পরিশ্রমসাধ্য তাহা সহজেই 
অনুমেয় । পেরিক্লিস্‌ ব| সক্ৰেটস্‌, সিসিরো বা আলেক্জেও্ারের পাধাণমৃত্তি কি অচুত নৈপুণ্যেৰ 

- সহিত প্রাচীন শিল্পীরা রচিত করিযা গিয়াছেন! কিন্তু তবুও সময়ে সময়ে মনে হয় যে ঠিক 
সজীব মানুষের ফটো চিত্র হইতে অবিকল পাষাণে বা মৃত্তিকায় রপান্তরিত করিতে পারিলে 
ুত্তিগুলি আরও ভাল করিয়া ফুটিত না কি? ইদানীং অনেক শিল্পীর প্রতিভা মৰ্মমরে, 
মৃত্তিকাষ নানারূপে বিকশিত হইযাছে বটে, কিন্ত বনামধ্যাত একজন সুরোপীয়, শিল্পী 
সম্প্রতি অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিযা শিল্পলগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন । 

“ইনি মিঃ হাউয়ার্ড, এম, এড মাওস. | ইনি দেখাইয়াছেন যে এক অভিনব উপাযে আলোক: 
চিত্র হইতে চমৎকার মত্ত গঠন করা যাষ। এই নবাবিষ্কৃত প্রণালীতে যাহার মুত্তি খোঁদিত করা 
হয়, প্রথমতঃ তাহার একটি নেগেটিভ, ফোটো লওয়া হয়। ফোটো লইবার সময় কতকগুলি 
সমাস্তর রেখা খোঁদিত-_কর! একটি কাঁচ পাত্রের উপর তীর আলোক ফেলিযা উপঝেটার 
মুখের উপর ওঁ বেৰাগুলির ছাষা ফেলান হয়; সুতরাং নেগেটিভে  রেখাগুলিরগ চিত্র উঠে। 

- ক্যামেরার মধ্যে & রেখাগুলিকে মুখের বাহাবয়ব অনুসারে বক্ৰ (০৮৮৩) দেখায়। শিল্পী . 
ক্যামেরায় প্রতিফলিত চিত্রেব রেখাগুলির এই বক্রুতা লক্ষ্য করিয়া একখণ্ড প্লাসটারিকে (91555). 

১২ ঘূত্যমান দিল, যন্ত্রে ধরে এবং ঠিক যতটা বক্ৰ তাহা উক্ত যন্ত্রে নির্দেশ করিবার জন্তু একটি Poin-. 
te ব্যবহার করিয়া থাকে; অর্থাৎ রেখাটি যেরূপ ভাবে বক্র হইযাছে, দ্রিলযস্ত্ে বলকটিকে-খোঁদাই 
করিবার সময় এ %০10৩" তাহা যথাযথ ভাবে নির্দেশ করিয়া দেয়। এই প্রণাঁলীতে প্যারিস" 
প্ল্যাষ্টার, ব্রোঞ্জ ও নানা! প্রকার প্রস্তরখণ্ডে কোটিদেশ হইতে মন্তক.পর্্ন্ত দেহাংশের সুতি খোদাই 
করা যায়। ইহাতে হস্তিনস্ত; সুবর্ণ, রৌপ্য ও অন্তান্ত ধাঁতুখও হইতেও bes গঠিত 
হইতে পারে। "এই সব মুৰ্তিই অবিকল মূলের অনুরূপ প্রতিক্বৃতি হইবে। = 


১৪৪ প্রকৃতি 
উত্তরমেরু অভিযান 


নর্ওয়ের স্বন।মখ্যাত মৌরপর্বাটক কাণ্ডেন আমগরেন এষায়োগ্লেনে উত্তরমের অভিমুখে 
কষেকজন সুধী সমভিব্যাহারে অভিযান করিয়াছিল্নে। তাঁহাদের মনে একটা প্রবল 
আকাঙ্মা জাগিযাছিল হিমানী প্রদেশে তুষার আঁবরণের নিয়ে ভূপৃষ্ঠ, দেখিতে পাওয়া 
যায় ক্নাসে কথা এতদিন “কেহ স্থিৰ নিশ্চয়ক্ূপে বলিতে পারে নাই? খুব, সম্ভবতঃ 
ভূপৃষ্ঠের রহু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে সেই, আশাষ বুক বীধিয়া এই আজানা ব্রফ-, 
রাছ্যের অভিমুখে তাহাদের এই যাত্রা দুরাকাজ্ঘে যাত্রা বলিয়া অনেকের নিকটে 
প্রতীয়মান হইয়াছিল। সাধারণ অর্ণবপোতি সেই বিপুল বরফ রাজ্যে বেশীদূর অগ্রসর 
হইতে পারে না, তাই ইহারা ছুইখানি অতি চমতকার বায়ুপোতে কিছুদিনের অন্ত সেই 
- অজানা তুযারপুরীর রহস্যান্কারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহাদের নিরাপদ 
' "প্রত্যাবর্তনের আশা. যখন একপ্রকার, তিরোহিত ; যুরোপে ও মাৰ্কিগে তাঁহাদের অন্বেষণে 

বাহির হইবার অন্ত চারিদিকে সাড়া পড়িযা গেল, তখন সহসা স্পিটুস্বার্গেণ দীপে একখানি 
লা হা আকস্মিক. আবি9াঁবে সকলে পুলকিত ও চমৎকৃত হইয়া গেল, 
"তাহারা" আর একশত ছত্রিশ মাইল অগ্রদর হইতে পারিলেই উত্তর মেরুকেন্দরে উপস্থিত 
হইতে পারিতেন ? বায়ুপোতে পেট্রোলের অভাব ছিল না; কিন্তু কাণ্ডেন আমঞ্ুসেন- ১ 
মনে করিলেন যে, যে উদ্দে্যে তাহার এই তুযাররাজ্যে আগমন তাহা পণ্ড হইয! না. 
যায় । আপাততঃ উত্তর মেরুকেন্দরে যাইবাব, চেষ্টা না করিষা যতদূর আসা গিয়াছে এইখানেই 
অর্তরণ, করিয় “দেখ! যাক না -পৃদ্বিপৃষ্ঠ স্পর্শ করিতে পায়া যায় কিনা। দুইখানি, 
. পৌতই ধীরে' ধীরে তুষার মরুপ্রাত্তরে নামিয়া পড়িল। বরফের ফাঁকে ফাঁকে গভীরতা: 
পরিমাপৃক মাণযন্ত, নাঁমাইয়া দেওয়া হইল”_কোথাও তল পাওয়া! গেল না; সেই অওল- 
স্পৰ্শ জলরাশির উপরে বিপুল্‌ শুর বরফপিণ্ড ভাগিতেছে মাত্ৰ; আমাদের এই পৃথিবীর 


_' " পরিচিত মৃত্তিকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল ন|। সেই তুষাররাশি তাহাদেব পোত ছই- 


খানিকে গ্রাস করিবার উপক্ৰম করিল।- বেগতিক দেখিয়া তাহার! একখানি পোত পরিত্যাগ, 
করিষা-আর একখানিকে প্রাণপণ, চেষ্টায় দিবারাত্ পরিশ্রম করিষা বরফের কবল হইতে উদ্ধার 
করিলেন ৷ ' পেট্রোল ছিল) যন্তও বিকল হ্যনাই। তাঁহাদের পৌরুষ ব্যর্থ হইল না; মৃত্যুর 
করাল ছাষার ভিতর হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া তীহাঁরা দেশে ফিরিলেন। কেহ কেহ 
হয়ত বলিবেন যে তাঁহাদের এই অভিযান একেবারে ব্যর্থ হইযাছে; কোনও অভিনব বৈজ্ঞানিক 
তথ্য আবিষ্কৃত হইল না। কিন্তু তাহা বলিলে চলিবে না । উত্তরমেক প্রদেশে সমুদ্ৰগৰ্ভে বহু 

যোজন নিয়েও পৃথিবীর মাটির কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না এইত একট! পাক| খবর। 
আবার এতদিন জীবতববিৎগণের একটা ধারণা ছিল যে ৮৫' উত্তর দ্রাঁঘিমায় এবং তদুত্তরে 
কোনও জীবের চিহ্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ইহারা কিন্তু ৮৭" উত্তর দ্রাধিগায় হাঁস ও. 
পেইন পাখী ও সীল (5০৭!) জাতীয় ভীবের দেখা পাইযাছিলেন। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া-. 


"প্রকৃতি ১৪৫ 


ছেন বলিষ| কাণ্ডেন আমগুসেন আদৌ পরিতৃপ্ত নহেন; তিনি আবার নবীন উদ্যমে এযারে|- 
প্লেনের সাহায্যে উত্তবমেক্র দর্ভেদ্য রহস্ত উদবাটিত কবিবাব জন্ত সচেষ্ট হইযাছেন। 


চিঠি-পত্র 
উইএর আবির্ভাব 


এক থানা কাঠ, ছাদে এম্‌নি পড়েছিল--এক ভাঁবে। অনেক বর্ষা, অনেক রোদ তার 
উপৰ দিযে চলে গেছে। সেদিন এক পশলা বৃষ্টি হবার পর চিকৃমিকিয়ে রোদ উঠল। 
ছাদটা পরিষ্কার করা হচ্ছে--অনেকদিন পরে; কাঠখানাকে রাতেই দেখা গল, নীচে উই 
এর হাট বসে গেছে। তারা এল কোথা থেকে? ভিজে কাঠেই জন্মাল না কি? ভিজে 
কাঠের মধ্যে উইজন্মের এই স্ুগুপ্ত ইতিহাঁসটুকুব প্রকৃত তত্ব জান্তে পার্লে পরম সুখী হব। 

দ্ালানেব ভেতর দেয়ালে উই বাস! তুলে চলেছে দেখেছি। এ রকম জাগায় মাটির 
যোগান পেল কেমন করে? মাটি স্থষ্টি কর্বার ক্ষমতা প্রত্যেকেরই মধ্যে নিহিত আছে 
না কি? সাধারণ মাটির সঙ্গে এ মাটির প্রভেদ কি? 

ব্রার 
পিপীলিকার পথ-চল৷ 


এক সার পিপীলিকা দেওয়াল বেয়ে যাঁচ্ছিল--বোঁধ হয় কোথাও খাবারের সঙ্ধান 
পেষেচে তারই উদ্দেশে । অনেকদিন হল কোন বইয়ে একটু অন্পষ্ট জাঁতাস পেয়েছিলাম 
ষে পিপীলিকারা না কি একই পথ ধরে যাওয়া আস! করে থাকে । এই তথাটির স্ত্যতা 
উপলব্ধ কর্বার জন্ত সেদিন ভারী কৌতুহল হল। একটু তক্ষাতে কিছু দুরে নিঃসঙ্গ একটি 
পিপীলিকা সামান্ত গতিতে সেই পথ ধরে চল্ছিল, পেছন পেছন তার আকী-বাকী। - পণ-চলা 
গতি লক্ষ্য করে পেন্সিলের দাগ কেটে গেলাম । এম্‌নি কিছুক্ষণ চলার পর পিপীলিকাঁটীর 
এগিয়ে চলার পথে বাধ! দিলাম । মুখ ফিরিয়ে সে তার আর্কাবাক। পথ অনুসরণ করে পূর্বের 
পথটি ধরে ফিরে গেল। বিশেজ্ঞরা বলেন-_পথ চলার সময় এরা রাসায়নিক দ্রব্য ছড়াতে 
ছড়াতে যায়। এই রাসায়নিক পদার্থ গন্ধ-যুক্ত--এরই সাহায্যে এর! চল! ফেরার গতি ঠিক 
করে থাকে । 

এখন আমার জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে---রাসায়নিক পদার্থগুলা কিকি? এ ছাড়া পথ 
চলার ঠিকানা বলে দেবার জন্ত তাঁদের কোন নিৰ্দিষ্ট ইন্দ্ৰিয় আছে কি না? যদি থাকে তবে 
সেটা কোন ইন্দ্রিয়? উদেশ্তবিহীনের মত মেঝের চার্ধারে ফন পিপড়েরা চল! ফেরা কর্তে 
থাকে, তখনও রাসায়নিক পদার্থের ব্যয় হয় কি না? 


কলিকাঁতা। | জীপ্রফুলসকুমার দাশগুপ্ত 


১৪৬ ২ প্রকৃতি 
ক দা নদীরচর |"; 

উরি FE চরের কৃষ্টি হয। নদীর জলে যে পলী পড়ে তাহা 
বিতাইয়া নদীগর্ভে জমিযাই এইর্লপ চরের উৎপত্তি হয় শুনা যায়। তাহা! হইলে নদীর জল 
বাড়িয়া যতটা উঠে, পলি পড়া ততটা উচ্চ পর্যন্ত হইতে পারে। তবে ও সমুস্ত চর কেমন 
করিয়া জলের বহু উচ্চে মাথা তুলিধা থাকে । এমন কি, বর্ষার প্রবল প্লাবনেও সেই সমস্ত .চর 
ডুবে না দেখ! যায়। জলের পলিতেই যদি চররে উৎপত্তি, তবে জলের উপরে তাহার 
অবস্থিতি কেমন কবিষা হয? রর 

বাদ্লা, জেলা বর্দমনি। | " জীবিনয়ভূষণ দত্ত 

| চিলউড়া . | 

মেঘেমুক্ত সুনীল আকাশে লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় যে চিল জাতীষ পক্ষী পঙ্গসঞ্চলন না করিযা 
ধীরভাবে অথচ দ্রুত গতিতে উড়্যি! বেড়ায় । অন্গপ্রতা্লের মধ্যে ,কেবল মাথাঁটি এধার ওধার 
নাডিয়| দেখাশুনার কাৰ্য্য কবে মীত্র। ডানা না নাড়িষযা উড়িয়া যাওয়! কি রূপে সম্ভব? জলে 
সতাব দিবার সময় হ।ত দিয়া জল না কাটিলে জলে ভাসা এবং অগ্রসর হওব| যদি অসম্ভব হয়, 
এবোপ্নেনের প্রোপেলার নিশ্চল হইলে ষদ্নি তাহার. গতিবন্ধ হয়, তবে চিল ইত্যাদি পক্ষীর 
বেলাষ সেয়প ঘটে না কেন? 

হুগলি কলেজ; চু'চূড়া। গীভ্ন্নয়।এসাদ শীল 

পুস্তক সমালোচনা 


‘তিলক TE নাথ বঙ্গ প্রণনীত। প্রকাশক এম সি সরকার এও সম্প, 
কলিকাতা ৷ 


NCAR বৈজ্ঞানিক তথাগুলি বিশদভাবে বিৰত করা * 


হইয়াছে। বইখানি দেখিলে ছোট ছেলেমেয়েরা সহজেই আকৃষ্ট হইবে; বিশেষতঃ ছবিগুলি 
ইহার সেন্দিরধ্য বন্ধিত করিয়াছে। | 
আবস্তই বাংলাষ বচিত এরূপ বৈজ্ঞানিক পুস্তকে কোথাও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিবে না 


তাহা হইতে পারে না। আলোচ্য গ্রন্থে “পোকা”, প্কৃমি” ও “কীট” এই তিনটি শব্দ যেক্সপ- 


ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে ভাহ ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে। “যে সব পোকা উড়িতে পারে না” 
তাহাদের কীট বলা হইযাছে (পৃঃ ১); কৃমিকে কীটের অন্তৰ্ভুক্ত করা হইযাছে। আবার যে সব 
পোকা কমি নয; অথচ উড়িতে পারে না! ? তাঁহাদেরও কীট বলা হইয়াছে (পৃঃ ১)। 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে কমি ও কীটের যে স্বাতন্ত্য আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে স্বীকৃত 
হইযাছে তাঁহার কোনও আভাস এখানে পাওয়া যায় না। "৪০0৩9 শব্দটা পূর্বে প্রায় সমুদ্র 
কীটকে বুঝাইত, কিন্তু এখন উহাদের (Ve৮৷e5অন্তর্গত কাঁটগুনার) শ্রেণীবিভাগ বা 
classification ভিন্নরূপ হইয়াছে । কৃমিকে [52065 হইতে পৃথক পর্য্যায়ভুক্ত কর! 


পাস 


' প্রকৃতি ১৪৭ 


হইয়াছে । আলোচ্য গ্রন্থে কিন্ত পোকা বল্তে কৃমিকেও বুবাইতেছে। বৈজ্ঞানিক পুস্তকে 
এখন ০:15 শব্দটার আর প্রচলন নাই । | 

গ্রন্থকার মহাশয় অন্ত লিখিষাছেন--“কিস্তু নিশ্চয় সুবিধার জন্তু প্রাণিব্দ্যাষ ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের পোকার ভিন্ন ভিন্ন নাম হযেছে।” বন্ততঃ প্রাণীদিগের পরস্পর সমন্ধ ও নৈকট্য 
নির্দেশ করিবার জন্ত তাহাদিগের শ্ৰেণীবিভাগ করা হয়; তাঁহাদের জাতি ও গণ এবং 
বৈশিষ্ট্য হিসাবে তাহাদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ হইষা থাকে । 

যুক্ত প্রভাতচন্ত্র গাঙ্গোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল বসু মহাশযের এই পুন্তকথানি গ্রকাশ 
করিয়! আমাদেব প্রশংসাভাঞ্জন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার স্বলিখিত পাত্রী বর্ম” 
ও “ঝিল্লী পত্রী বর্গ* প্রবন্ধ দ্বিজেন্দ্রবাবুর পুস্তকের সহিত যুক্ত হইয়| পুস্তকের কলেবর 


বৃদ্ধি করিলেও উহার বৈজ্ঞানিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই । উদাহরণস্বরূপ উদ্ধত 
কর! যাইতে পারে, -""ম্‌শার দ্বিতীয় জন্ম পোকার জন্ম হয়” | (পৃঃ ৩৩)। মাহর 


“এ যে তাহার লালমত মাথাটি, দেখিতে পাও, এ সমস্ত মাথাটি তাহার চোখ ( পৃঃ ৩৭ )।"* 
সমস্ত মাথা কিন্ত কখন চোখ হইতে পারে না। মাথা ও চোখ দুইটি স্বতন্ত্ৰ 01880] | 
চোখ খুব বড় এবং সমস্ত মাথাট! ঘিরিয়া আছে বলা উচিত ছিল। প্রভাঁতবাবু লিখিয়াহেন 
“চোখের ভিতর এক একটি পর্দা! প্রত্যেকটা পর্দার উপর বাহিরের জিনিসের অতি ক্ষুদ্র ছায়! 
পড়ে ।” সম্ভবতঃ মান্থষের চোখের সহিত ইহাদের চোখের তফাৎ সম্যক উপলদ্ধি ন| হওয়ার 
জন্য পপর্ণার উপর হায়! পড়ে” লেখ! হইয়াছে । মাছিদের কোন চোখই মানুষের মত নয়। 
পুনশ্চ, মাহির শু'ড়ের মত জিভের বৃত্তান্ত পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারা যায় না । “আংটীয় 
উপর আংটী বদান নল” বুঝা একেবারে অসম্ভব (পৃঃ ৩৭)। মাছির মুখের একটি ছবি 
দিলেই বেশ বুঝ! যাইত। মশার মুখের ছবি দেওয়া হইয়াছে দেখিতেছি? কিন্তু কি করিয়। 
মশা! কামড়ায় ও ম্যালেরিয়া বীজ বহন করে, তৎসন্বন্ধে কিছু বলা উচিত ছিল। অন্তত্ৰ তিনি 
লিখিয়াছেন “মাছি ছাতা পড়া ব্যায়ামে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মারা যায় (পৃঃ ৩৯ )1” 
- ছাঁভাপড়া বাঁরামট| কি তাহা! বলা উচিত ছিল। 
"সব থেকে বড় জাতের পিঁপড়া ও লম্বায় কিন্তু সিকি ইঞ্চির বড় হয় না” (পৃঃ ৮০) ৷ ইহা 
ভূল; কোন কোন পিঁপড়ে এক ইঞ্চি, ব| ততোধিক বড় হয় যথা, Camponotus gigan- 
100.9 ; Dorylus labiatus. 


+ শ্ৰী্ৰ্গাদাস মুখাম্জি 


সায়ন্দ কলেজ 
বালিগঞ্জ 


১৪৮ প্রকৃতি 
সহযোগী-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


আস্রাণ ও আস্বাদনতৰ্ব_জীরমেশচন্ত্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য 
( কমলা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ) 
ইঞ্জিনের কথা--জীপ্রভ৷সচন্দ্ৰ দত্ত 
( কমলা, জ্যৈষ্ঠ ৪ 
উৎপত্তির ইতিহাস- শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার 
(বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩২ ) 
গালা প্রস্তুত পদ্ধতির উন্নতিস৷ধন---ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডি এন সি 
(প্রবাসী, শ্রাবগ ১৩৩২ ) 
ধৃযকেতু-_-অধ্যাপক জীসতীশচন্দ্ৰ ঘোষ, এম এ 
৷ ( The Monthly ০ July’25 ) 
ধূম্বিজ্ঞান--শীক|লিদাস বাগচী 
( সৌবভ, শ্রাবণ ১৬৩২) 
নৃতৰে জাতিনির্্ঘ-__ডাঃ শ্রীভূপেন্্রনাথ দত্ত, পি ত্রইচ ডি 
(ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩২ ) 
- পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রাকৃত মানব-_শ্রীপঞ্চানন মিত্র, এম এ, পি আর এস- 
( শাশ্বত সংবাদ, আধা ২য় পক্ষ ১৩৩২ ) 
প্রাচীন যুগের প্রকৃত মাঁনব-_ভ্রীপঞ্চানন মিত্র, এমএ, পি আর এস 
(শাশ্বত সংবাদ আষাঢ় ২য় পক্ষ) 
মেঙেলীফ ও নব্যরসাঁধন-_্রীবন্ধিমচন্্র রায় , 
( প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩২ ) 
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 চিৰিৎ্সাশায়েৰ নর ধারা 
চা _ জন বোধকুমায মার ৷ 


কোন্‌, প্রাগৈতিহানিক হে চিক্ংলশা প্রথম আবি হয তাহার দর 
সম্ভবতঃ প্রর্নতত্ববিৎ পণ্ডিতও অক্ষম শরীর চিরকালই, ব্যাধির, মন্দির-এবং ,রোগীও সৰ্ব্বদা 
ব্যাধির কবল হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত-ব্যগ্র। - রোগের যন্ত্রণার সম্য় যে কেহ আশ্বাসবাণী 
নিয়া উপস্থিত হয়, রোগী তাহাক্ষেই পরম, বান্ধব মনে ক্রি উপদেশাসুয়াখী ফাজ, করিতে সম্মত 
হয়। চিফিতসাশবস্ত্ৰের এই বিশ্বপ্ৰেমিক উদ্নায়ভাব আছে বৃলিয়াই চিকিৎলক চিরকালই মানবের 
শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে ; এই জনই বৈদ্ববিদ্যা হিদ্দুশাস্ত্ৰের ‘অঙ্গীভূত হইয়াছে বেং আমাদের 
ধৰ্ম্শান্তৰে স্তায় আযুর্কেদও আগ বলিয়া গণ্য হয়।- =} 

ইউরোপে মধ্যযুগে শারীরবিজ্ঞান,। রসায়ন, পদাৰ্থ আবিষ্কৃত ই পূর্বে চিকিৎসক 
নামধারী বে সকল লোক মানবের ওহিক ও পারলৌকিক- মৃালসাধনে: নিযুক্ত ছিল তাহারা 
সাধারণতঃ কোয়াক্‌ (09৪০) সংজ্ঞায় অভিহিত হইত, ইহারা মন্ত্ৰতন্ত্ৰ ও নানাক্ূপ উদ্ভট 
ফার্য্যকলাপের সাহায্যে কবৃতিত্ব-প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিত শরীরবিজ্ঞান সমন্ধে স্পষ্ট ধারণা 
ইহাদের বিশেষ ছিল্‌না।- দেহের নানা প্রকার-রসের (Humour). অন্তিত্ব ঘারা রোগের কারণ 
নির্দেশ করা হইত। তবে এখনকার উষধের মধ্যে অন্নেক” ধাতব ও- উততজ্ঞ তখনও ব্যবহৃত 
হইত; পারদ এট্টিমণি প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল না। 

ইউরোপে নবযুগের হুচনার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে নৈসগিক ঘটনাবলীর স্বস্নপ জানিবার 
আগ্রহ জন্মে। প্রকৃতি এক শাশ্বত সত্যের অধীনে পরিচাঁলিত। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে 
যে অসামঞ্জস্ত মানুষের চোখে পড়ে, তাহা অপরিণত দৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক এইন্সপ স্বতঃসিদ্ধ 
নব্য বিজ্ঞানের আদিম উপাসকগণ মানিয়া লইয়াছিলেন। : | 


১৫৩ প্রকৃতি 


আশ্চর্যের বিষয় নিজের শরীর আপনার কাছে নিকটতম হইলেও, যখন শরীরবিজ্ঞানের 
প্রকৃত চর্চা আরম্ভ হয় তখন, লোকে বাহ প্রকৃতির অনেক অজ্ঞাতপূৰ্ব্ব গূঢ় রহস্তের সমাধান 
করিষা ফেলিয়াছে বলিবার স্পর্ধা রাখিত। প্রাণিদেহে রক্ত হৃদৃপিও হইতে বাহির হইব শিরা 
১ উপশিরার ভিতর দিয়া পুনরাষ হৃর্পিণ্ডে উপস্থিত হয এ সত্য যখন হাভি (79৩) আবিষ্কার 
করেন তাহার বহুপুর্কেই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বহু সহত্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত গ্রহ উপগ্রহের গতি ও 
... স্থিতির কাল সুক্্রভাবে গণনা করিতে পারিতেন। 
+ উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্ত পৰ্য্যন্ত রাসায়নিকের ধারণা ছিল যে প্রাণী বা] উদ্ভিদের দেহে ষে ' 
. সুকল পদার্থ শরীরধর্মীনুসারে প্রস্তত হয, তাহা মানুষ পরীক্ষাগারে তৈযারী করিতে পারে না। 
এই ধারণা অনুস[রেই রসায়নের জৈব ও অজৈব (organic and inorganic) এই দুই শ্রেণী- 
বিভাগ হয। জৈব পদাৰ্থনকলের সাধারণ ধৰ্ম্মই এই যে আগুনে পুড়িলে কয়লা বাহির হইয়া পড়ে। 
.. বস্তুতঃ জৈব পদার্থ াত্রেরই সাধারণ উপাদান অঙ্গার। . অঙ্গারজ -শীরীরপদার্থ প্রস্তুত করিতে 
গেলে প্রাণশক্তির (৬751 ০০6) আবন্তক হয়; ইহাই ছিল সাবেক যুগের রাসাযনিকের 
বিশ্বাস । ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে এমন অনেক জৈব পদার্থের অস্তিত্ব আছে যাহা. প্রাণশক্তি 
ব্যতিরেকেও প্রন্থত হইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হ্বালার (৮1০1৩) ইউরিয়া 
নামক দেহসম্ভৃত পদার্থ প্রথম পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেন। এই আবিষ্কিয়াই বাস্তবিক পক্ষে 
জৈব রসায়নের নবধুগের স্ুচন! করে। এক সম্প্ৰদাষের লোক আশা করিতে লাগিল যে স্থাষটরহ্ত 
‘আর মানুষের অজ্ঞাত থাকিবে না, জীবশরীরের প্রাথমিক উপাদান প্রোটোপ্নাম্মের 
(Protoplasm) প্রস্ততপ্রণালীও শীদ্বই মানুষের করায়ভ 'হইবে। কিন্তু দেড় শত বৎসরের 
বিফল গব্ষেণা মানুষের অক্ষমতাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিষাছে। - 
প্রাণী উদরপৃণ্তির জন্য আমিষ নিরামিষ নানা প্রকার খান্ত গ্রহণ করে। দীর্ঘকাল 
থাগ্ঠের সম্পূর্ণ বা আংশিক অভাব ঘটিলে প্রাণী প্রথমে কৃশ ও নির্কল হইয়া পড়ে এবং 
শেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয। প্রাণিদেহের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তনের পর খান্ত আংশিক 
ভাবে রক্তমাংস প্রভৃতি শারীরপদার্থে পরিবর্তিত হয। এই যে পরিবর্তন ইহ! প্রাণশক্কির 
সাহায্য ব্যতীত সঙ্‌ঘটিত হইতে পারে না। মত্স্য, মাংস, ছগ্ধ প্রভৃতি শরীরের মধ্যে কেমন ভাবে 
রক্তমাংসে পরিবর্তিত হয সে রহন্ত বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞেয়। ইউরিয়া (3:59) প্রস্তুত করিবার 
পর রাসায়নিক প্রাণশক্তির অস্তিত্বে সন্দিহান হইযাছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তখন এই শ্রেণীর 
পরিবর্তনের কথা তাঁহার মনে আসে নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধেও যতটা জ্ঞান সম্ভব তাহা লাভ 
করিবার জন্তু বৈজ্ঞানিক নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। প্রাণীর খাদ্ধকে শ্বেংসার, শ্নেহ, প্রোটিন্‌ 
প্রভৃতি কয়েকটা পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকে পরিণতি নিয়পণ করিবার চেষ্টা 
হইয়াছিল 
শরীরের নানা অংশে নিঃ্ঠত বিভিন্ন রসের সাহায্যে এই সকল আহর্যা বস্তুর আংশিক 
পরিণতি অনুদরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন্‌ অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ইহার! রৃক্তমাংসে 


প্রকৃতি = | ১৫১ 
পরিবর্তিত হয়; তাহার সমাধান করা এখন ' পর্যন্ত সম্ভবপর হয নাই। "সুতরাং বীর 
য়নের উন্নতি যে খুব অধিক হইযাছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে না। 

মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট নহে; কিন্তু মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞ 
বিশদ নহে। হৃপিও বা অন্ত কোনও বিশিষ্ট শরীরবন্ধের বিফলতাই কি মৃত্যুর লক্ষণ? = 
সাধারণের নিকট হয়ত মৃত্যু নির্লপণেব পক্ষে এই্সপ একটা লক্ষণের কাঁধ্যকরিত্ব হিদাবে 
উপযোগিতা থাকিতে পারে; কিন্তু জীবন মৃত্যুর মধ্যে ' এরূপ কোন' অকিশ্মিক ব্যবধান 
বৈজ্ঞানিকের চক্ষে পড়ে না। হৃৎপিণ্ডের ক্রিষা স্থগিত হইবার অনেক পর পধ্যস্ত পেশীসমূহ 
জীবিত থাকে এবং বাহ্যিক উত্তেজনার ফলে সাধারণ মাংসপেশীর স্তায় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত 

হয়। এমন কি, দেহ 'হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হন্পিগুকেও বিশিষ্ট প্রক্রিযার সাচাযো 
" অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্পন্দিত করান যাইতে পারে। কিন্তু যখন এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ সুন্ম জীবাণু, 
প্রভাবে পচিতে আরম্ত করে, তখন আর মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও সংশয থাকে না। তবে কোন্‌ 
বিশিষ্ট যুত হইতে “শারীরিক মৃত্যু প্রাণীদেহ অধিকার করে তাহা জানিবার উপায নাই। 


Physical Properpy' 





' সমযে প্রভাবে মুমূর্ষু উদ্ভিদের প্রাকৃতিক ধর্মের পরিবর্তন । 

'_ অষ্টেরহাউট্‌ (050৮০৫) 'দেখাইযাছেন যে কোন 'মুমূর্যু উদ্ভিদের দেহের কোন সাধারণ 
ধৰ্ম্ম যদি অল্পকাল বাবধানে মাপা যায়, তবে প্রথম ও শেষ পরিমাণের মধ্যে বাব্ধান থাকিলেও 
বিভিন্ন পরিমাণের মধো কোনও আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায় না। পেশীর তড়িদ্বহনের 
ক্ষমত| (Electrical conductivity) জীবিত কালে'প্ৰায় একফ্লপপই থাকে; কিন্ত মুমূৰ্যু 
পেশীর ক্ষমতা এরপ তাবে কমিতে থাকে যে তাহা হইতে কোন নিৰ্দিষ্ট মৃত্যু্গশ নিরাপণ করা 
যায় না। 

মৃত্যু যেমন অজেয়, জীবনের গতি ততোধিক রহস্তময়। এই সায়ুশিরা-সমদ্বিত শরীর 
এক অতি লুল যন্তর। বাহির হইতে মনে হইতে পারে প্রাণিদেহের কাৰ্য্যকলাপ প্রাকৃতিক 


১৫২. প্রকৃতি, 


- নিষম্রে২(Physical Laws) .বহিভূত নহে।- বাস্তৱিক পক্ষে -শরীরযন্তরের স্বাভাবিক ক্রিঘ- 
অতি প্রাকৃতের অন্তৰ্ভুক্ত হইতে পারে ন! ।-- জয়মৃত্যুর মূল. রহস্ত সম্ভবতঃ চিরকালই মানুয়ের 
অজ্ঞেয় থাকিবে; রিন্ত প্রাপবান্‌ জীবের -শারীরধন্ম কতকগুলি সাধারণ প্রাকৃতিক কাঁধ্য- 
কলাপের--স্নমষ্ট এই ফ্লপ মনে ন! করিবার কোন কারণ থাকিতে পাৰে না। কিন্তু শারীরিক 
কার্য'কলাপের গতি অনুসরণ করিতে গেলে প্রাকৃতিক সাম্য প্রথমে চক্ষুতে পড়ে না? 

প্রাকৃতিক. ব্যাপার মাত্রেই অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীনে প্ররিচালিত.হয়। এই সকল 
নিয়মের যথার্থ -স্বয্মপ, আবিষ্কার কর| বিজ্ঞানের প্রধান কার্যা.। শরীরযস্ত্রের মধ্যে. যে সকল, 
প্রক্রিয়া সঙু্ঘটিত হুষ, তাহারা সকলেই বাহ্‌ প্রক্ৃতিব কাৰ্য্যকলাপের অনুরূপ । কিন্তু উভয়ের 
. মধ্যে অনেক স্থলে বিশেষ বৈষম্য - বর্তমান। খান্তদ্রব্যের পরিপাকক্রিয়া শরীরের ভিন্ন 
ভিন্ন: অংশ হইতে. নিঃহতে, রসের সাহায্যে সঙঘটিত হয়.। সুতরাং আহাৰ্ধ্য বস্তুর সঙ্গে এ 
সক্ল পদার্থের যে ভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক শ্ররীরের-মধ্যে. দেইয়প 
হও্বাই .উচিত. মনে করা যাইতে.পারে।: দেহে অন্নভাব দুর” করিবার জন্ত লোকে ক্ষারজ : 
ওষুধ ব্যবহার. করিয়া থাকে; কারণ, আমর! জানি যে প্রাকৃতিক ধৰ্ম্মান্ুসাবে ক্ষার ও. অন্ন 
উভয়ের মধ্যে, রাসাষনিক পরিবর্তন হইবা নূতন পদার্থের উৎপত্তি হয। . সুতরাং এক্ষেত্রে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাধারণ ধৰ্ম্ম শারীরিক প্রক্রিযা আবোপ করা হইতেছে. 

কিন্তু দেখ! যায় যে. সর্ব এয়পভাবে রাসাঁষনিক ব| অন্ত প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম 
প্রধোগ- করা য়ায় না। .ইহার কারণ কি? প্রথমতঃ দেহের মধ্য যে সকল পরিবর্তন সাধিত 
হয় তাহা বাহিরের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার” সম্পূৰ্ণ অনুয়প:নহে; কারণ জীবশরীরের মধ্যে 
ফার্মেন্ট ও. এন্জাইম্‌ (ferment.and enzyme) নামক ভিন্ন প্রকারের: ক্ষমতা বিশিষ্ট প্রাণ- 
হীন. বস্তু প্রাণবান্‌...দরীবের বসতি আছে। ইহারা যে ভাবে পদার্থের পরিবর্তন ঘটায় 
তাহা অভি-রিম্মযকর। পচনক্রিয়া এই প্রকার এন্দ।ইমের (E॥276) সাহায্যে সঙ ঘটত 


হয; অতি সামান্ত সংখ্যক জীবাণু বা অত্যন্ন- পৰিমাণ, কার্ধ্যকরী পদার্থ বিশাল পরিমাণ ._' 


পদার্থের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে - দুগ্ধ সামান্ত পবিমাণ দম্বল দিলে সমস্ত দুগ্ধ 
যে দধিতে পরিবন্তিত হষ তাহাও. জীবাণুর সাহায্যে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবাণুর প্রকৃতি - 
* আবার বিভিন্ন; কেহ ছুগ্ধকে- দধিতে পরিবর্তিত করে, কেহ শ্বেতসার সুরায় পরিণত,করে। 
জীবপরীরে- এই সরুল্‌ শরীরী জীব ও প্রাণহীন পদার্থের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। মানুষের 
লালাষ যে.ফার্মে্ট বর্তমান, তাহা শ্বেতসারকে আংশিক ভাবে পরিবপ্তিত করে। পাঁক- 
স্থলী.ও অস্ত্ৰে অন্ত প্রকারের ফাৰ্মেণ্ট বর্তমান । সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে প্রাণিদেহের 
আভ্যন্তরীণ - পরিবর্তন বাহু প্রকৃতির পরিবর্তন. হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন, দ্বিতীয়তঃ 
প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে যে সকল জলীয় পদার্থ বর্তমান তাঁহার! সাধাবণ তরল পদাৰ্থ হইতে সম্পূৰ্ণ, 
বিভিন্ন। কিযৎ - পরিমাণ লবণ * বা চিনি জলে মিশ্রিত করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহার 
বাধ অনেক তথ্য বৈজ্ঞানিকের জানা আছে। এই সকল দ্ৰব পদার্থের সমস্ত অংশই 


- প্রকৃতি | ১৫৩ 


একুধন্মী, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রকৃতি বিভিন্ন নহে।, প্রায় পঞ্চাশ ‘বত্সর্‌ ধরিয ইহাদের 
প্রাকৃতিক ধৰ্ম্ম পুজ্খাযুপুজ্খর়পে আলোচনা করা হইষাছে এবং-তাহার ফলে কতকগুলি প্রাকৃতিক 
নিযুমেব গণ্ডিব মধ্যে ইহাদিগকে আবদ্ধ করা সম্ভবপর হইযাছে। কিন্তু গঁদ বা শিরীষ কিছুক্ষণ 
জলে ভিদ্রাইধা রাখিলে বা ফুটাইয়া লইলে যাহা পাও! যাষ, তাহার প্রকৃতি পূর্বোক্ত তরগ 
পদার্থ হইতে সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন। ইংরাজীতে এই দ্বিতীষ শ্রেণীর পদাৰ্থকে কলয়ড(০০11919) বলে । 
কলয়ডের অবয়ব সৰ্ব্বত্ৰ একধ্ম্মী নহে । কলষড সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতাস্তই অল্প গ্রাণি- 
দেহে যে সকল তরল পদার্থ বিদ্যমান, তাহার প্রায় সমন্তই এই কলযড শ্রেণীভুক্ত । দগ্ধকে 
বাহির হইতে দেখিলে ইহার সকল অংশকে সম্ধৰ্ম্মা বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাঁও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত! ইহাদের সম্বন্ধে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বাহির করিতে গেলে বিশেষ 
বেগ পাইতে হয়, কারণ; ইহাদের আচরণ প্রথম শ্রেণীর তরল পদার্থের মত সরল নছে। এতাবৎং 
কাল চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সকল অনুসন্ধান হইয়াছে তাহাতে অধিকাংশ স্থলে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে 
যে দেহের আভ্যন্তরীণ জলীষ পদার্থ সাধারণ তরল পদার্থের ন্তাষ কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সয়ল 
নিয়মের অনুবৰ্ত্তন করে। উল্লিখিত -এই ছুই কারণে শরীরের কোন আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন 
সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান কবা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চিকিৎসক এখন আর সাবেক যুগের 
রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার উপব নির্ভর করিয়া ওঁষধ প্রযোগ করিতে পারেন ন৷, তাঁহাকে এখন 
কো লয্ড, রসায়নের (0০11910 chemistry) প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। 

এই’ত গেল শরীরের আঁতান্তরীগ অবস্থা । তাহার পর ওঁষধের যথার্থ পরিচয় লাভ কর! 
এক অতি বিষম ব্যাপার । পুরাতন শাস্ত্ৰ অনুসারে একটী বিশেষ উষধ-বোগীকে প্রয়োগ করিযা, 
তাহার ফলাফল দেখিয়া ওঁষধের গুণাগুণ বিচার করা হয়। কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট অনিশ্চিতের 
মধ্যে থাকিতে হয়। কোন একটা বিশিষ্ট নিষম দ্বারা এই হিসাবে উষধের নির্ধারণ নিষস্তরিত 
হইতে পারে না। অব্ত মানুষের বহুকাললন্ধ অভিজ্ঞত| এই সম্পর্কে বহুমূর্য বিবেচিত হইতে 
পারে) কিন্তু নৃতন বধ আবিষ্কারে এ প্রণালী বিশেষ কাধ্যকরী হয না। নৃতন আবিষ্কার 
অনেকট| ভবিতব্যের বিষয় হইব! দাড়ায়; কিন্ত ওষধের প্রকৃত স্বরূপ, প্রাকৃতিক ধৰ্ম্ম যদি পূৰ্ব 
হইতে আলোচিত হষ, তবে তাহার শারীরিক ক্রিধা অনেকটা অনুমান কর যাইতে পারে। 
যেমন দেখা যাঁষ যে আর্সেনিক-সংক্রান্ত প্রায় সকল বন্থই প্রাণিদেতের উপর অন্পবিস্তর বিষ- 
ক্রিধ৷ প্রকাশ করে। এখন যদি কোন নূতন পদার্থে রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে আর্সে নিকের 
অস্তিত্ব ধর! পড়ে, তবে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এই নৃতন পদাৰ্থও জীবদেহের পক্ষে বিষাক্ত 
হুইবে। সুতরাং ভেষজশাস্ত্ৰে উষধের দ্রব্যগুগ যে কেবল প্রাপিদেহের প্রতি আরোপ করিয়াই 
পরীক্ষা করিতে হয তাহা নহে। ওঁষধের প্রাকৃতিক ধৰ্ম্মও ইহার নির্ধারণে অনেক সাহায্য 
করে। 

এতত্তিন্ন ওষধের অপুর (270150815) ভিতর আণবিক ‘সংহতি যে বিশিষ্ট ভাবে সজ্জিত 
থাকে তাহাৰ উপর ঁষধের ফলাফল অনেক সময়ে নির্ভর 'করে। যেমন, কুইনিন্‌ এবং কুইনি- 


১৫৪ প্রকৃতি 
ডিন (Quinine 81007 Quinidine) ন।মক পদার্থ ছুইটার রালাযনিক প্রকৃতি সমান ৷ উভষের 
অণ্র গঠন প্রায় একরূপই, আণবিক ভার এক ; কিন্তু উভষের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা একরূপ নহে। 
ভিন্ন প্রকার পরমাণু উভয়ের অণুর মধ্যে ঠিক একই ভাবে সজ্জিত নহে; আযনায় আসল বস্তু ও 
প্রতিবিদ্বের গঠনে যে পার্থক্য এই উভয় শ্রেণীর অণুর গঠনেও তাহাই প্রভেদ। কিন্তু এই 
সমস্ত পার্থক্যের জন্তু ওষধ হিসাবে উভষের গুণের তারতম্য অনেক | সকল ক্ষেত্রেই এই ছুই 
, প্রকার বস্তুর ভেষজ-ধৰ্ম্ম বিভিন্ন কিন! তাহ! গবেষণার এক অতি উত্তম বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে 
স্কুল অব ট্রপিকাল্‌ মেডিসিনে (The School of Tropical Medicine) এ বিষয়ের আলোচনা 
হইতেছে। ' মা 

ওুষধ সেবনের পর, ওুষধখ যে ভাবে জীবদেহে সঞ্চালিত হয তাহার গতিও খুব অশ্চৰ্য্য- 
ভনক। অন্ন কালের মধ্যে শরীরের আভ্যন্তরীণ বিল্লির স্ুগ্মাতিস্ক্ম ছিদ্ৰ পথের ভিতর দিষ| 
ওুষধ চুয়াইযা বিশিষ্ট অংশে জমা হয়। কোন ওঁষধের প্রভাব হষত হৃদ্‌পিণ্ডে অনুভূত হয, 
কাহারো'বা মস্তিষ্কে; এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন ওষধের ক্ৰিয়া সঙ ঘটিত হয। এখন 
এই প্রকারে চুযাইয়া বাহির হওয়| বস্তুর নিতান্ত অপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক ধৰ্ম্ম নহে। ইংরাজীতে 
ইহাকে 101055190 বলে। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্রেই কতক- 
গুলি নিয়মের অনুবর্তন করে; এ সখন্বেও কতকগুলি প্রান্তিক নিষম আছে | এখন 
প্রাণিদেহে প্রযোগ করিবার পূৰ্ব্বে যদি উপযুক্ত ঝিছির সাহায্যে বাঁচিরে ওষধ চুয়াইয়া বাহির 
হইবার ক্ষমতা মাপা যায়, তবে ইহা হইতে ওষধের কাধ্যকরিত্ব অনেকটা অনুমান করা যাইতে 
পারে। কিন্তু এই প্রকারের গবেষণা হইতে উষধের দ্রবণ সম্পূর্ণভাবে জানা যাইতে পারে না) 
কারণ, প্রাণিদেহেব আভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহিরের ৮১৬ সরল অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিম্ন। ্ 
এই সকল কারণে, বর্তমানে নিৰজান গবেষণা নৃতন ধারাষ চলিয়াছে। ভেষজের 
প্রাকৃতিক ধৰ্ম্ম, আণবিক শৃঙ্খল! প্রভৃতির: আলোচনায়: উত্তরোত্তর অধিক মনোযোগ দেওষা 
হইতেছে। কারণ, বৈজ্ঞানিকের-বিশ্বাস যে জীবদেহ, জটিল যক হইলেও, শারীরিক ক্রিযাকলাপ 
প্রাকৃতিক নিয়মের বহিভূতি হইতে পারে ন| । . যদিও শারীরিক প্রক্রিধাসকল "এখন আমাদের 
কাছে ছর্বোধ্য, তথাপি বৈজ্ঞানিকের আশা আছে যে একনিষ্ঠ গবেষণার সাহায্যে শারীরতব 
বিষষক জটিল তথ্যগুলি ক্রমশঃ মানুষের নিকট “সরল ,হইয| আসিবে এবং তাহার ফলে চিকিৎসা" 
শানসের অনিৰ্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত বিষয়গুলি দিবাঁলোঁকের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। 


চে 2 ne 
১১০ হলি 


সূধ্যমুখীর সম্পদ 
ৰু < ইআীঞ্জীবনতার| হালদার 


হূর্য্যমুখী ফুল সকলেই দেখিয়াছেন; কিন্তু ইহার প্রকৃত পরিচয় কয় জন জানেন ? ইহা! যে কেবল 
মাত্র উদ্যানের শোভাবদ্ধন করে তাহা! নয়; ইহা অশেষ গুণসম্পন্ন । সেই কারণে ইহার চাষও 
বিশেষ লাভজনক । ক্ষ্ধ্যমুখী ফুলের বাহা লালিত্য ব্যতীত, ইহার যে কি অন্তনিহিত সম্পদ 
আছে সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 


ম্যালেরিয়! প্রতিষেধক 


প্রথমতঃ স্ৰ্য্যমুখী গাছ যে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক সে বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই । জলাভূমি 
দূষিত বায়ু শোধন করিবার ও ম্যালেরিয়! দুর করিবার ক্ষমতা ইহার বিশেষরূপে পরীক্ষিত 





নুয্যমুখী__নানান জাতীয়  * 
হইয়াছে। স্ৰ্ধ্যমুখীর শেষোক্ত গুণ সম্বন্ধে ফরাসীদেশে কোনও চিকিৎসাসমবন্ধীয় সমিতির 


অধিবেশনে একটা প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। হলাগুদেশে এই ফুলের চাষে যে কি আশ্চার্য্য 





উপকারি পাওয়া: চিয়াছিল তাহাই উহাতে বধিত হইয়াছিল) বিলাতেও নাবাল, জমির র্‌ 


_ কৃষকেরা আবাসন্থানের চতুংপার্থে উহা রোপণ করিয়া সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছে। এই 

_ সকল কারণে আমাদের ম্যালেরিয়া-প্রগীড়িত বঙ্গদেশে কুধ্যমুখীর চাষ করিলে বিশেষ উপকার 
হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত নারিকেল ও কদলী বঙ্গের স্যায় কধ্যমুখীরও 
প্রত্যেক অংশ ণ মহুযোর কাজে লাগিতে পারে। 


সাধারণ ব্যবহার 


কোনও কোনও দেশে স্থৰ্য্যমুখী ফুলের মধ্যভাগটা (torus) ফুলকপির মত রাধিযা 
খাওয়া হয়। সুপরু বীজকোষ( ৪০০০০ )গুলি পক্ষীদের পুষ্টি সাধন করে। পুষ্পগুলি 


_ মৌমাছির পক্ষে মধুর ভাণ্ডার । এই গাছের বড় পাতা, বাধা কপি ও বিলাতী বেগুণ চারার কচি 


- অবস্থায় হ্ুধ্যের প্রথর উত্তাপ নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। ডাঁটাগুলি সীম গাছ ও অন্যান্য লতানে 
গাছের জন্য খোটার কাজ করে । বৎসর অন্তে এগুলি শুখাইলে জ্বালানি কাষ্ঠের কাজ দেয়। 
_ পুধ্যমুখীগাছের কাও হইতে যে তন্তু বা আই'শ (71৩) পাওয়া যায়, কেবলমাত্র উহার জন্তই 
_ ্্ামুখীর চাষ লাভজনক হইতে পারে। 
পের তৈলাক্ত বীজকোধগুলি তাতারদিগের বেশ মুখরোচক সামগ্রী। উহা আমে 
ঃ কার আদিম অধিবাসীদিগেরও আহাধ্য অনেক পঞ্ুপর্ীর প্রিয় খাদ্য’ত বটেই। 


বীজের ব্যবহার 







আহাৰ্য্য বস্তু। উহা হইতে বহু তৈলও নিষ্ষাসিত হয় 

বায় যেক্মপ চিনাবাদামের প্রচলন আছে, রুশদেশে সি সুর্ধ্যমুখীর বীজের সেইরূপ 
_বাবহার, হয়। সেখানে কাচা এবং ভাজা ছুই রকমেই উহা খাওয়া হয়। আমাদের দেশে 
₹ চানাচুরের মত লবণমিশ্রিত বীজ, আদেশে রাস্তায় রাস্তার বিক্রয় হয়। কখনও বা গুলি কফি- 
বীজের স্তায় (শুখনা ) ভায়া গ্রামের হাটে মেলার দিন বিক্রয় হয়। তখন উহার নাম 
“সেমোচ,লি”। বস্তুতঃ রুশদেশে ইহা একটা মুখরোচক খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। 
রাস্তায় পতিত ইহার চি? স্তপ হইতে ইহার ব্যবহারের পরিমাণ উপলদ্ধি করা যাইতে 
পারে।, Ss 
যী বীজগুলি গমের ন্যায় ঘাতায় ভাঙ্গা এক প্রকার ময়দা পাওয়া যাঁয়। উহাতে 
পাউরুটি ও চায়ের সঙ্গে বাবহারার্থ কেক তৈয়ারী হয়। বস্তুতঃ আমেরিকার আদিম অধিবাসারা 
সেগুলি বেশ উপভোগ করিয়া ভক্ষণ করে। পৰ্তুগাল দেশে এ ময়দা হইতে রুটা ব্যতীত তন্তু 
একপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়।* ইউরোপের অন্তান্ত প্রদেশে ওঁ ময়দা দিয়! ছেলেদের প্রিয় 
মাংসের পিঠা রচিত হয়। বীজগুলি হইতে বাদাম বাটার স্তায় একপ্রকার তৃপ্ডিকর সরবত 
তৈয়ারী হয়। মাকিন দেশে উহা সিদ্ধ করিয়া কফির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। 


5 অলুমী ফুলের বীজই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দ্রবা। কারণ উহার ভিতরকার শীস অতি 


প্রকৃতি ১৫৭ 
বীজগুলি গোমহিষা্দ ও মোরগদিগের একটা পুষ্টিকর খাদা। গোমহিবাদির পক্ষে উহা তিসি 
অপেক্ষ। উপকারী বিবেচিত হয়৷ মোরগাঁদির পক্ষে উহা মাংসবর্দধক | বীজগুলি অতিশয় তৈলাক্ত 
এবং তজ্জন্য পক্ষত্যাগকালে মোরগের পক্ষে বিশেষ উপকারী । উহা! ডিম্বের সংখ্যাবুদ্ধির 
সহায়তা করে! অনেক পশুবিদের মতে কূর্ধামুখীর বীজ পশুদিগের খাদ্যে মিশ্রিত করিলে 
উহা যে শুদ্ধ মুখরোচক হয় তাহা নয়, উহা ওষধিগুণসম্পন্নও হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যাইতে পারে সে উহা অশ্বদ্দিগের স্দোটকের একটা মহৌষধ ৷ 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বীজগুলি হইতে 10০০5৫ ও এক রকম বেগুণি রং পাওয়া 
যাইতে পারে। 


বীজের তৈল 


হ্ু্য্যমুখীর বীজ হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহা খাদ্য হিসাবে বাদাম ও জলপাইএর তৈল 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । ইহা অতিশয় তৃপ্তিকর; অপবিন্কৃত অবস্থায়ও আচারের জন্য ইহার ব্যবহার 
হইয়। থাকে । রন্ধনের সকল কাজে 
বিশেষতঃ মাছ ভাজার জন্য ইহ! সুন্দর | 
&. পরিষ্কৃত হইবার পর ইহাকে তুলাবীজের 
তৈলের স্তায় মূল্যবান জলপায়ের তৈলে 
ভেজাল দেওয়া হয়। অধুনা পাশ্চাত্য 
দেশের “মার্গারিণ” নামক নকল 
মাখনের উহা একটী প্রধান উপকরণ 
এবং উহাতে ভেজাল দিবার জন্যও ইহ] 
ব্যবহৃত হয়। ্‌ 
এই. তৈলটা প্রধানতঃ নিয়লিখিত 
কাৰ্য্যে ব্যবহৃত হয়,_ জ্বালানি, আহাধ্য, 
সাবান ও বাতি তৈয়|রী, পশম পরি- 
ফার। স্বর্য্যমুখী তৈল হইতে অতীব 
সুন্দর সাবান তৈয়ারী হয়; উহা হাতে 
"+ ও মুখে ঘসিতে বেশ মোলায়েম | বিশে এ 
যতঃ ক্ষৌরকাধ্যের পক্ষে এই সাবানের সুধ্যমুখীর ফুল 
সমকক্ষ সাবান নাই। জালানি হিসাবে পোস্তদানার তৈলের পরেই ক্্ামখীরু তৈল বেশীগ্গণ 
জলে। কাপড়ের কলের যন্নপাতিতে ও ছোট ঘড়ির স্থক্ম কলে উহা! মস্থণ করিবার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। কয়েক বদর পূৰ্ব্বে ভারত গভণমেপ্ট এ তৈল দ্বিকীর অ্াসারের রা 


কাজে লাগাইয়া ছিলেন। 
২ 








__ বংএর ভার মিত ৷ এই ভৈলে ছার এখনত হয় নাই, জানি এছিবেত উদাৰ প্রয়োগ 1 


হাত বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কারণ ও মন তৈলমিশ্ৰিত রং লা লাগাইবার পর গীঘ্ৰ গুখাইয়া 
যায়। মাঁকিন দেশে উহা তিসির তৈলের বদলে রংএ অল্প অল্প ব্যবহৃত হইতেছে 1. _বাণিশ 
তৈয়াৰী করিবার কাঞ্জেও উহা ব্যবহৃত হয়। 


তৈলের খোল 


্ধ্যমুখীর বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবার পর যে খোল পড়িয়া থাকে, তাহা 


সার ও খাদ্য হিসাবে মূল্যবান। ইহা অতিশয় তৃপ্তিপ্ৰদ এবং তজ্জন্য গোমহিযাদি উহা 

[আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে। এমন কি প্রাণীদিগের আহারের জন্তু এই খোল তিসির 
খোল অপেক্ষা উৎ্কষ্ট বিবেচিত হয়। সুপাচা বলিয়া উহা অশ্বাদির পক্ষে পথ্য স্বয়প 
ব্যবহৃত হয়। ভেড়া, শুকর, পায়রা, খরগোস প্রভৃতি এই খোল খাইয়া অতি শীঘ্র 
_ পুষ্টি লাভ করে। ৃ 









পুষ্প 





ইতে পারে। এই মধুর রং কৃষ্ণাভ। 
বী ছুলগুলি জৰ একপ্রকার হল্দে রং পাওয়া যায়। উহা বেশ পা ৰ 


পত্রে 


_ টা মি পশুদিগকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। 
ডাটা 





রী বীর উটাগিও অনেক কাজে লাগান যাইতে পারে। এগুলি হইতে শণের 
অস্থায়ী প্রক্রিয়ার ছারা একপ্রকার আঁইশ (07০) পাওয়া বাইতে পারে। শুনা যায় চীনদেশে 








মুখী ফুল হইতে যথেষ্ট পরিমাণ অতি উৎকৃষ্ট ধু ও মোম পাওয়া যায়। মধুলোভে' 
মাত্র যে অলিগণ এই পুষ্পে আসে তাহা নয়, অনেক প্রকার কীট-পতঙ্গাদিও, 
ক । অতএব বিস্তৃত স্থানে সু্বামুখীর চাষ করিলে মধু ও মোম উৎপন্ন ৷ বিগ 


খুৰী : গাছের পাতাখিলি হইতে ভৈষজা চুরুট তৈয়ারী হ হয়। জি লা ৷ 
ব্যাধির উপশম করে। পাতার আই'শগুলিও বেশ মতা পাতা ও yal |) 








উৎপন্ন ' অনেক, রেশমের পোষাঁকে স্য্যযুখীর আইশ মিশ্রিত, আছে। ্ধ্যমুখীর বন্ধলগুলিও রর 


বেশে শক্ত ও অং শুবিশি্ট। _ এই কারণে এই গাছ হইতে কাগজপ্রস্থতের উপকরণ (cellulose) = 


যোগাড় হইতে পারে। ভারতে উৎপন্ন _ র্যামুখীতে রিকি পরিমাণ “cellulose 
আছে। = টা 2 : = 














'_ অনেকস্থানে ডীটাগুলিকে ইন্ধন বরণ বাবহীর করা হয়। উহার ছয়ে শতকরা ১০ 
ক্ষার থাকায় সাবানব্যবদারীদিগের কাজে ইহা খুব লাগে। এই ক্ষার থাকার দরুণ উঃ 
হিসাবেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। - ৰ লা] 


শোন! 






রবী বঙ্গের মজ্জা তে একপ্রকার খোলা পাওয়া যায়, উহা পৃথিৱীৰ মধ্যে কা 
রা ই সৰ্ব্মাপেক্ষ| বিশুদ্ধ celluloses বটে । ৃ 


প্রাণীজ গন্ধ 
2 জীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত _ দে 
সত্যতার বৃদ্ধির সহিত মানুষের দ্ৰাণশক্তি অনেক পরিমাণে স্বাস পাইয়াছে। অসভ্য, 
রণ্যবাসীর সহিত আধুনিক নাগরিকের দ্রাণশক্তি তুলন। করিলেই তাহা বুঝিতে পারা 
ইতর জঙ্তগণের মধ্যে এই শক্তি খুবই প্রবল এবং তাহারা ইহার সাহায্য নিৰ্দিষ্ট স্থান অ 
__ চিনিয়া লইতে পারে। কুকুর তাহার প্রভুকে অনেকটা দ্রাণ ছারাই চিনে। কিন্ত 
ইহা সম্ভবপর হয়? এই কথ! আলোচনা করিতে গেলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে প্রত 
প্রাণীর এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক প্রাণীরই অপরাপর বিশিষ্ট লক্ষণের ন্যায় বিশিষ্ট গন্ধ 
_ আছে। আমাদিগের দ্বাণশক্তির দুর্ূলতাবশতঃ তাহা বুঝিতে পারি না; কিন্তু নয় প্রকৃতির = 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত লোক তাহা কতকট। বুঝিতে পারে এবং পশ্বাদি খুবই বোৰে। _ 
- প্রাণিদেহের কয়েক প্রকার বিশিষ্ট গন্ধই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এইরূপ গন্ধের _ 
সহিত প্রাণিশরীরের সাধারণ গন্ধের সম্পর্ক নাই। শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যগ্ে এবং নিদ্দিষ্ট _ 
_ অময়েই এই সমুদয় গন্ধ পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরিয়া এই প্রকার সুরভি মানবকে মোহিত _ 
করিয়। আসিতেছে এবং এই সম্দ়:সংগ্রহের জন্ত মনুষ্য রাশি রাশি অর্থ ও বিপুল শ্রম প্রয়োগ _ 
করিতেছে। | it 
 পুরাকাল হইতে যে সমুদয় প্রাণীজ গন্ধ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে কস্তরী _ 
সর্বাপেক্ষা জুপরিচিত। ভারতের মৃগনাভি পূর্বে দেশবিদেশে রপ্তানি হইয়া কত রাজা মহারাজার _ 
দরবারের এশবধ্য বুদ্ধি করিত। যে কৃষ্ণসার মৃগ হইতে এই অতুল সৌগন্ধ পাওয়া যায় সেই _ 
হরিণ হিমালয়ের উচ্চ শিখরবাসী। পশ্চিম হিমালয়ে কাশ্মীর, মধ্য হিমালয়ে নেপাল, তির্কত 
ও সিকিম এবং পূৰ্ব্ব হিমালয়ে আসাম নৃগনাভিসংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র । ভারত ছাড়াইয়া 
‘উত্তরে সাইবিরিয়া ও পূর্বে কোচিন-চিন পৰ্য্যন্ত এই জাতীর মৃগের আবাস ভূমি বিস্তৃত। কৃষ্ণদার _ 










১৬০ 


ঢ় 
মগ দেখিতে রুষ্ণাভ ধ্যরবর্ণ; ইহার আকার মধামাকুতি গোবত্স অপেক্ষা বড় 


ক 
এ 


'নয়। এই হরিণ শিকার করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়; কারণ, ইহ! রাত্রিচর এবং সাধা- 


ৰুণতঃ* অতুযুচ্চ গিরিশৃঙ্গে 
থাকে । সামান্য বিপদের 
আশঙ্কা দেখিলেই বিদ্যুদ্বেগে 


ৰ্‌ 
ছুটিয়া এক খাড়া পাহাড় 


হইতে নিকটবন্তী খাড়া 
পাহাড়ে লাফাইয়া পড়ে | 
সেফ্নপ স্থলে ইহার অনুসরণ 
করা যে কি বিপজ্জনক 
তাহা সকলেই তনুমান 
করিতে পারেন। মৃগনাভি 
ঠিক নাভিতে উৎপাদিত 





ভ!রতবর্ধায় সিভেট 


হয় ন|; নাভিসন্নিহিত একটি থলীতেই ইহা থাকে এবং কেবল প্রজননক!লেই পরিপুষ 
হয়। যুগনাভি যথন প্কতা লাভ করে, তখন ইহার সৌরভে পাহাড়ের বহু দূর স্থুরভিত 


- 
বৈ 


স্নম।টু[ দেশের সিভেট, 





হইয়া উঠে। কিন্তু তাহ] হইলেও দেখ! 
গিয়াছে যে কেবল নাভি-সন্নিহিত অংশ 
ভিন্ন অন্ত কোন প্রত্যঙ্গে ইহার গন্ধ 
পায়| যার না। উদরের কিয়দংশ 
বাদ দিয় পুং-মুগের মাংস খাওয়া চলে । 
হরিণীর শরীরে মুগনাভি উত্পাদিত হয় 
না। প্রজননের সময় ব্যতীত অন্ত 
সময়েও পুংমুগের শরীরে কস্তরীর গন্ধ 
থাকে না। কস্বরী মুগের যে কি 
উপকারে আইসে তাহা এখন পর্য্যন্ত 
নিদ্ধারিত হয় নাই; তবে ইহ! দ্বারা যে 
কি অপকার হয় তাহা স্পষ্টই দেখিতে 
পাওয়া যায়। কারণ এই বহুমূল্য গন্ধের 


জন্য কৃষণস।র মুগের অনেক স্থানেই উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ ইহা দুর্লভ হইয়া 


পড়িতেছে। 


গন্ধজগতে মুগনাভির গ্যায়' চিভেটও (011) উচ্চস্থান অধিকার করে। এক প্রকার বন্ত 
: বিড়াল হইতে এই গন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যার। বাঙ্গালার গ্রামাঞ্চলে ইহা গন্ধনাকুলী নামে পরি!চত; 


; 


nf 


. প্রকৃতি ১৬১ 
টি ্‌ 
ইংরাজিতে ইহাকে (ive ০৭৫ বলে। গ্রামপ্রান্তস্থ ক্ষুদ্র জঙ্গলে ইহার বস এবং মৎস্য ও মাঠের 


ইদুর ইহার প্রধান খাদা। যেখানে ইহা বাস করে, সেখানে ইহার বিশিষ্ট গন্ধ পাওয়া যাঁয়। 


রাত্রিকালে গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিলে ইহার অল্পবিস্তর গন্ধ কিছুক্ষণের জন্য 
থাকে । উত্তরভারত অপেক্ষা দক্িণ-ভারতের গন্ধনাকুলির গন্ধ অধিকতর তীব্র । ত্রিবান্ধুর 
রাজ্যে বহু সং এই শ্রেণীর বিড়াল পাওয়! যায় এবং এক সময় ইহ! পালন করিয়া! গন্ধপ্রস্বতের 
চেষ্টাও হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত ন! হওয়ায় উক্ত চেষ্টায় কোন সুফল হয় 
নাই। এখন বাবসাঁয়ের সিভেট্‌ প্রধানতঃ আরবোর বন্ধ ও গৃহপালিত বিড়াল হইতে পাওয়া 
যায়। উপযুক্ত চেষ্টায় আমাদের দেশেও গন্ধনাকুলী পালন অসম্ভব নহে । বিড়ালের গুহাদ্বার ও _ 
জননেক্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি স্থলীতে এই গন্ধ থাকে । গন্ধদ্ব্য প্রস্ততে ও উষধে 
সিভেটের ব্যবহার আছে। বিড়াল ইচ্ছান্ুসারে এই গন্ধ নির্গত করিতে পারে। সদা 
নির্গত সিভেট পীতাভ অর্দ-তরল ; বায়ুর সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকিলে ইহ! জমিয়া যায় এবং 
কতকটা পাটকিলে রঙ্গের হয়। ভৌগোলিক অধিস্থান বশতঃ এই জাতীয় বিড়ালে সিভেটের পরি- 
মাণের তারতম্য হয়। আৰ্দ্ৰ ও উষ্ণ ভঞ্চলের বিড়াল হইতে, অন্ত স্থানের বিড়াল অপেক্ষা অধিক 





আফ্রিকার সিভেট 

পরিমাণ গন্ধ পাওয়া! যায়। মূল্যবান গন্ধের আকর হইলেও গন্ধনাকুলীকে গৃহস্থ বড় প্রশ্রয় দের 
না। ইহার তীর গন্ধ ও চৌর্য্যবৃত্তি তাহার প্রধান কারণ; ত্তন্ন রাত্রে গৃহের মধ্যে ইহাৰ 
শব্দ কোন কোন স্থলে গৃহস্থেরা অমঙ্গলহ্ুচক বলিয়াও মনে করে। 

সমুদ্রের সম|ট তিমির শরীর হইতে একপ্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। প্রতি বৎ্সর অসমসাহসিক 
লোকজন লইয়া তিমিধর! জাহাজসমূহ পৃথিবীর নানা স্থানে জলধিবক্ষে বিচরণ করে। বহু 
সংখ্যক তিমি চর্বি এবং হাড়ের জন্য ধ্বংশ করা হয়; কিন্তু সকল তিমিরশরীরে এই গন্ধ পাওয়া 
যায় না । তিমিজাত এই সুগন্ধের নাম এন্বারগ্রিল (Amber-gris) | পূর্বকালে ইহা রাজভোগ্য 


৮৯৬২ প্রকৃতি * 


সুরভি ছিল। এখন এন্বার-গ্রিস পূর্বাপেক্ষা কিছু সুলভ হইয়াছে এবং ইহাঁর নকলও দেখ! 
'দিয়াছে। এঘ্বারগ্রিসের উৎপত্তি প্রাচীন কালে রহগ্ত|বৃত ছিল। আধুনিক: বৈজ্ঞানিক 





গবেষণায় প্রকাশ পাইয়াছে যে ইহা কেবল রোগধুক্ত তিমিতেই পাওয়া যায়। বিশালকায় তিমি 
অষ্টভুজ (0০৮০.4৯) প্রভৃতি শ্রেণীর যে সমস্ত প্রাণী উদরদাৎ করে তাহাদের ঠোট, বাহু ও অপ্তান্ত 
পাচা অংশাদি ইহার পাকস্থলীর সহিত জড়িত হইয়া গিয়া একপ্রকার প্রদাহ উপস্থিত করে। 
এরপরই বিধি উক্ত প্রদাহ-জনিত ; তাহার প্রমাণ স্বরূপ ইহার দেহের মধ্যে ভষ্টভুজ শরীরের 





ঃ বিভর 
ধবংশাবশেষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিশেষতঃ ব্যাধিগ্রস্ত তিমি ভিন্ন অন্ত 


কোন তিমিতে এই সুগন্ধ পাওয়া যায় না বলিয়া এন্বারগ্ৰিস যে অপেক্ষাকৃত ছুলভ দ্রব্য তাহ! 
সকলেই বুঝিতে পারিবেন । 

আর একটি জলচর জীব হইতেও সুগন্ধ পাওয়া যায়; তাহা কুম্ভার। কুমীরের ন্ায় কাদাকার 
সৰ্ব্বভুক প্রাণীর অঙ্গে যে কোন সদগন্ধ থাকিতে পারে তাহ! লোকে সহজে বিশ্বাস করিবে না। 


প্রকৃতি: ১৬৩ 
কিন্তু বাস্তবিকই কোন কোন কুম্তীরের দন্তের মূলে এক প্রকার দ্রব৷ ক্ষরিত হয়, যাহার গন্ধ প্রায় 
মুগনাভির মত। পুরাকালে হিন্দু ও মিশরীয়গণও ইহা জ্ঞাত ছিলেন এবং কুস্তীরজাত সদগন্ধ 
সংগ্রহও করা হইত। অতি সামান্য মাত্রায় পাওয়া যায় এবং সকল কুমীরের দশন-পংক্িতে' 
ইহা থাকে না বলিয়| এই গন্ধের তেমন ব্যবসাদিক প্রচলন নাই। কিন্তু কি প্রকারে ইহা 
উৎপাদিত হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলে এবং বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা উৎপাদন-: 
বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারিলে ইহা যে কুমীরের চামড়া অপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্য হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। : 

গন্ধনাকুলী "যেরূপ য়িভেট, উৎপাদন করে, বিভরও (Bever) সেইরসপ ক্যাট দিয় 

a এ. নামক সুগন্ধ উৎপাদন করিয়া থাকে । উভয় গন্ধের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য আছে 

বং উভয়েরই গন্ধদ্রবা ব্যতীত উধবেও প্রয়োগ হয়। উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা দেশে 

ন করিবার জন্য বহুসংখ্যক বিভর পালন করা হয়। কাষ্টোরিয়ম্‌ কয়েকটি মূলাবান 
গন্ধসারের অন্যতম উপাদান | 

আমর! এতক্ষণ যে সমুদয় প্রাণীজ গন্ধের বিষয় উল্লেখ করিলাম সেগুলি সদগন্ধ ; তাহা আঞ্লাণ 

করিলে দেহ ও মন পুলকিত হয়। কিন্ত কোন কোন প্রাণী যেমন সধগান্ধের জন্য অতুলনীয়, তেমনিই 





স্কন্ধ = এ 
অন্ত কয়েকটি প্রাণী দুর্গন্ধের জন্তু বিথা!ত | বিজ্ঞানের চক্ষুতে সুগন্ধ দুৰ্গন্ধ দুই-ই সমান । সুতরাং 
এস্থলে দুর্গন্ধের আলোচনা! অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন| প্রাণিদেহে সুগন্ধের উপকারিতা ও উদ্দেশ 
ঠিক জানা যায় নাই; কোন কোন স্থলে ইহা গৌণ যৌন-লঙ্গণ (Secondary Sexual 
০0900) বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তদুর্গদ্ধের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ; ইহা আত্মরক্ষার উপায় ; 
্নধযক্ত প্রাণীকে আহার করা! দুরের কথা, উহার সান্নিধ্যও অপ্র প্রাণী পরিহার করে। . 
নাক্কারজনক দুর্গন্ধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্কন্ধ (51011) নামক জীবে পাওয়া যায়। ইহা 
নকুল জাতীয় এবং ইহার বাস উত্তর আমেরিকার । ইহার ঘন রোম শ্বেতবিন্দুযুক্ত কৃষ্ণবণের 


১৬৪ প্রকৃতি 

চৰ্ম্ম বুমূলো বিজ্রীত হয়। শীত প্রধান দেশের বিলালিনীদিগের কোট ও গলাবন্দ ইত্যাদি ইহা বারা 
প্রস্তুত হয়। এই ছোট ছোট প্রাণীগুলি যখন জঙ্গলে খেলিয়৷ বেড়ায়, তখন দেখিতে অতি 
মনোরম। কিন্তু যদি কেহ উহাদের আকৃতি দেখি মুগ্ধ হইয়া একটি স্কন্ধ ধরিতে চেষ্টা করেন 
তবে তিনি বিপদগ্রস্ত হইবেন। সে মানুষ দেশিরা তত ত্রস্ত হয় না। ইহার খুব নিকটে যাওয়া 
সম্ভব ; কিন্তু গেলেই সে তাহার দেহস্থিত দুর্গন্ধের পিচকারী চালাইয়া দেয় ; একটি তরল পদার্থের 
ধারা সজোরে আসিয়! পশ্চাৎধাবকের গাত্রে পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এ পদার্থ গুকাইয়া 
যায়; কিন্তু উহার বিষ্ঠাপেক্ষাও অধিকতর তীর দুৰ্গন্ধ দূর করিতে পারে এমন কোন দ্রব্য নাই। 
অনেক কষ্টে এবং বহুবার ধৌত করিলে গাত্র হইতে গন্ধ যাইতে পারে বটে, কিন্তু বসন হাজার 





ভারতের কস্তুরী মৃগ 
ধুইলেও গন্ধমুক্ত হয় ন৷। গন্ধ দূর করিবার একমাত্র উপায় বসনাদি কিছু দিবস মৃত্তিকায় প্রোথিত 


করিয়া রাখা। স্বঙ্কের এই গন্ধ নিক্ষেপ করিবার প্রত্যাঙ্গ এত শক্তিসম্পন্ন যে গন্ধধার| ১৭1১৮ 


হাত দূর পর্যান্তও গিয়া পৌছে। যাহারা রোমশ চর্দের (01) জন্তু উহাকে পালন করেন 


তাহাদিগকে প্রতি নিয়তই এই অস্লবিধা ভোগ করিতে হয় বলিয়া তাঁহারা অনেক গবেষণার পর. 


স্থির করিয়াছেন যে জন্থটির লেজের পশ্চ[দ্দিকে অবস্থিত উক্ত প্রত্যঙ্গ অতি অল্প বয়সেই অপস্থত 
করিয়া দেওয়া ভাল। তাহাতে শুধু যে এই দুর্গন্ধের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়| যায় তাহা 
নহে ; অধিকন্তু জন্তটি সহজে পে।ষ মানে এবং রোম-বুদ্ধিরও কোন ক্ষতি হয় না। 


আমাদের দেশেও দুর্গন্ধযুক্ত জীবের রা এই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 


সাধারপ_'পেদোপোকা? এবং, গাধিপোক|’। এক জাতীর গ[ধিপোকা কলিকাতাতেও বিরল 
নহে। গাধিপোকার শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করিলেই সাধারণতঃ গন্ধ পাওয়া যায়; কিন্তু আর 


রর 


রথ 


| রতি. ৯৯ 
এক -জাঁতীয গীধিপোকা আছে, 'যাহাঁর তীর দুর্গন্ধ স্বতঃই বিকীর্ণ হয। -হুই একটি পোকা ঘরে 
প্রবেশ করিলে ঘর দু্নধে ভরিয়া যায । ইহার দুৰ্গন্ধ যে কৃত ঘনীভূত তাহ! এই বলিলেই বুঝিতে 
পারা যাইবে যে এক. একটি পতঙ্গের শরীরে যে গদ্ধোৎপাঁদক তৈল থাকে তাঁহার পরিমাণ 
৭:০০০০০৫ গ্রামের ( ১গ্রাম-১৫২ গ্রেন) অধিক নয। এইয়প পোকার দৌরাছ্ে মফা্থেলের 
এক এক স্থানে বাস করা ছুরহ.। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ইহাদের সংখ্যা “অপেক্ষাকৃত ক্ষ 

” এবং বৎসরের মধ্যে ছুই তিন মাসেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব হয়। 
_ সিংহ ব্যাত্র প্রভৃতি হিংঅ পশুর," শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি গলিত মাংসভোজী পক্ষীর : এবং 
হনুমান প্রভৃতির গাত্রের দুর্গন্ধের বিষয অনেকেই বোধ হয অবগত আছেন; বাহুল্য ভযে তৎনমু- 
দের এস্থলে বিস্তৃত আলোচন! কর! হইল ন।। ৰ 
[ লেখক মহাশয় কন্তরী হবিণকে গৰফদার মৃগ" বলিষাঁছেন। বস্তুতঃ “কস্তরী হরিণ” ও 
“্ৃষ্ণলার মৃগ” একই প্রাণীর ছুইটি'বিভিন্ন নাম'নহে)' এই হুই ‘নাম দই ভিন্ন ভিন্ন জাতীষ 
হরিণকে বুবায়। তাহাদের আকীর প্রকার; সাধারণ নাম,ও-বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা স্বতন্ন । - 
কন্তরী মৃগের শৃঙ্গ থাকে 'ন|। পুং মৃগটাব শ্বদত্ত (০৪105) ছুই তিন ইঞ্চি লম্বা হয। 


ইহার উদরনিয়স্থ পুরুষাঙ্গের প্রাত্তদেশে যে লোমশ গোলাকার থলি থাকে, তাহাতেই 
কস্তরী থাকে । দেহের অক্লান্ত অংশে-কম্তরীর, গন্ধ না পাওযা গেলেও, পুং কস্তরী হরিণের 


বিষ্ঠাতে কস্তরীর গন্ধ আছে৷ বই মগের সাধারণ- নাম্‌“কস্বরী। ‘বঞ্োনিক সংজ্ঞা Moschus 
moschiferus. 

ৰৃষ্ণসার মৃগের কিন্ত শৃঙ্গ থাকে । ETE সার” ৷ ইংরাজীতে 
ইহার প্রচলিত নাম Black Buck কিছ Indian ER 1 বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা 
Antilope cervicapra: সঃ পঃ 


তারের খবর : $ ও Be 

ৃ বিজ মৈৱ - | তি টী 

৯৯ বিজ্ঞান বলে মানু আপনর বত সুখ বত করিয়া লইষাঁছে, তাহা. বলিষা' 
শেষ করা যায় না। আজ -আর একস্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদ পাঁঠাইতে হইলে মানুষকে ' 
সেইখানে যাঁইতে হয না; আজ আর মানুষকে দীৰ্ঘ পথ.পদব্রজে -অতিবাহন করিয়া তীৰ্থ 
দর্শন করিতে হয় না। তড়িদ্বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ অসাধ্য সাধন করিয়াছে) ‘কালে’ 
মেদের কোলের ক্ষণিক বিকাশ, আজ মানুষের হাতে আঙ্জসমর্পণ করিষাঁছে; পৃথিবীর 


৩ 


১৬৬ প্রকৃতি 
এক প্রাপ্ত হইতে - অপর প্রান্তে সংবাদ, বহম করিয়া লইয়া যাইতেছে। তায়েয় সাহাযো 
কিয়পে এক স্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদ পাঠান হয় আজ সেই বিষযই কিছু আলোচনা 
করিব। এই. সংবাদপ্রেরণের রহস্ত, বুঝিতে' হইলে আমাদেৰ কষেকটা গোড়ার কথা জানা 
প্রয়োজন। 
(২) যদি একট পাত্রে ত কিছু গন্ধকদ্রাবক 75 8014) লইয়া তাহাতে 
“ ইটা বিভিন্ন ধাতুর পাত বা ডাও ; (918 ০: 10৭) নিমজ্জিত করা যা, এবং যদি একটা 
তামার তারের সাহায্যে ওঁ দুইটা পাত উপর হইতে পরম্পব সংযুক্ত করিষা দেওয়া হয, তাহা 
হইলে এ তারের মধ্য দিযা বিদ্যুতের প্রবাহ বহিবে। সুবিধার জন্ত মনে করা যাক যে, যে 
ছটা পাত লওয়া হইযাঁছিল, তাঁহার একটা তামার (০০০০০) এবং অপরটি দন্তার (zinc); এমন 
অবস্থায তামার পাত হুইতে-বিদ্যুৎ প্রবাহ তারের ভিতর দিয়! দন্তার দিকে বহিতে থাকিবে। 
আর দস্ডার পাত হইতে বিদ্াৎ অম্নের (০1) ভিতর দিয়া তামার পাতেব দিকে বহিতে 
থাকিবে। এই যে বিদ্যুতের এক স্থান হইতে -অপর স্থানে প্রবাহ এবং সেই স্থান হইতে 





১= সেল, ২= বৈদ্যুতিক চুম্বক, ৩=মৰ্শের চাবি, ৪= বিসিভার এবং রিলে। ক=রিলেব 
বৈঠ্যুতিক চুম্বক, খ-্বিলের হাতুড়ি (॥r৮a006), - গঁ'=স্থানীয 
বাটাবী, ঘ-*সংবাদগ্রহপযন্ত্রে বৈদ্যুতিক চুম্বক, গু = হাঁতুডি। 


"আবার পূর্বের স্থানে প্রত্যাবর্তন, এই সমগ্র যাতায়াতকে একটি পূৰ্ণ সারকিট (circuit) 
বলে। যদি এই সারকিট কোনও স্থানে ছিন্ন হয়, তাহা হইলে আর বিছ্বাৎ এবাহ বহিবে 
না। যদিওঁ তামার তারের মধ্যভাগ ছিন্ন করিষ| দিই এবং সেই ছিন্ন মুখ পরস্পর সংলগ্ন 
. না থাকে, তাহা হইলে সারকিট ছিন্ন হইয়া গেল, এবং বিদ্যুতের প্রবাহও বন্ধ হইল। এখন, 
ওঁ তামার পাত এবং দস্তার পাঁতের উপর-ভাগ ছুটাকে ছুটী মেরু (9০15) বলে” ইহার মধ্যে 
তামার পাটা, অর্থাৎ যাহা হইতে বিছাৎ প্রবাহ বহিতে থাকে, তাহাকে পৃসিটিত, মেরু 
* (9০517517015) এবং দত্তার* পাতটা, অর্থাৎ যাহার দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিতে থাকে, 
তাহাকে নেগেটিভ, ফ্র (79880৮৩০০1০), আর ও তামার ও দস্তার পাত সম্তে অপূর্ণ 


প্রকৃতি ১৬৭ 


পাত্রটাকে একটি সেল (০০11) বলে (চিত্র ১)। যদিও রূপ পাত্রের দ্বারা বিশেষ কোনও কার্যাই 
সাধিত হয না, কিন্ত মোটামুটি ভাবে একটা সেলেব ধাঁবণা করিতে হইলে ইহাই যথেষ্ট৷ 

(২) পূৰ্ব্বোক্তয়পে অম্নে ধাতুব পাত নিমজ্জিত কবিযা বিছাৎ পাইলেও, উহার শক্তি 
এত ক্ষীণ যে, তাহার দ্বাব! মানুষের বিশেষ কোনও কাজই হয় না। সেই জন্য যখন বিদ্যাতেব 
সাহায্যে কোনও কাজ করিতে হয়, তখন এ রকম কষেকটা পাত্র (5911) একত করিযা 
(৪:০995৭) বিদ্যুৎ লওষ| হয। এইয়প পাক্রসমষ্টিকে একটি ব্যাটারী (52৮:5) বলে। _ 

(৩) এক প্রকাব পদার্থ আছে যাহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ বহে না; যেমন, 
কাচ (12555) আবার অন্য এক প্রকারের পদার্থ আছে যাহার মধ্য দিধা বিদ্যুৎ প্রবাহ 
সহজেই বহিতে পাবে; যেমন ধাতু (77৩11)। ধাতুর মধ্য দিয়া বিস্লাৎ প্রবাহ বহিতে 
পারে বলিযাঁই আয়ে নিমজ্জিত পাত টাকে তর ভাবের নাহাবো পপ কব 
হইষাছিল। * - 

(৪) পৃথিবীর মধ্য দিব| বিছ্াৎপ্রবাহ বহিতে পাঁরে। 

(৫) যদি একটা বিশেষ প্রকারের লোহার ডাঁও! (soft iron £০৫) লইযা তাহাব 
চতুর্দিকে তাব জড়াইঘা সেই 'তাবের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ' বহান যায়, তাহা হইলে 
যতঙ্গণ ও প্রবাহ' বহিতে থাকিবে, সেই সময়ের জন্য & লোহা চুম্বকের শক্তি পায (mnagnet- 
i5ed)। কিন্তু এ বিদ্যুতেব প্রবাহ থামিলেই চুম্বকের শক্তি অন্তহিত হয। এইয়প তার - 
জড়ান লোহাঁকে বৈছাতিক চুম্বক (Electro-magnet) বলে (চিত্র ২)। 


এইগুলির একটা! মোটামুটি ধারণ! থাকিলেই আমরা তারের সাহায্যে সংবাদ পাঠাইতে .- 


হইলে যে যে যন্ত্রপাতি (819418683) ব্যবহৃত হয়, তাঁহার কাৰ্য্যপ্ৰণালী বুঝিতে পারিব। 

এখন আমাদের জানা প্রযোজন যে, তারের সংবাদ একটা সঙ্কেতমাত্র ; বাস্তবিক পক্ষে 
উহাতে কথা কওষ| হয ন|। হয়ত আমি একজনকে বলিলাম ষে, আমি তোমাকে একটা 
আঙ্গুল দেখাইলে তুমি আমাৰ কাছে আসিবে; হুটা আঙ্গুল দেখাইলেই তুমি আমার নিকট 
হইতে চলিয়া যাইবে। এইবাব, আমি কোনও কথা বলিলাম না, কিন্তু একটি আঙ্গুল তুলিনাম, 
সে আমাঁব নিকটে আপিন। তারের সংঝাদও অনেকট| সেই রকম ব্যাপার। মনে করা 
যাক্‌ যে, আমি বলিলাম, খট্‌ করিষা একটি শব্দ হইলেই বুঝিতে হইবে “ক”। ব্‌ থট কবিধা 
দুইটি শব্দ হইলেই বুঝিতে হইবে “খ” । এইয়পে বর্ণমালায় প্রত্যেক বর্ণেরই আমি বিভিন্ন 
সঙ্কেত বলিষা দিলাম ; এখন আমি যদি সেই সঙ্কেত করি, তাহা হইনে কোনও কথা না 
বলিলেও, আমি যে কথাব সঙ্কেত করিলাম, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। এরইরূপেই তারের 
সংবাদ পাঠান হইয়া থাকে । | | 

তারের সংবাদ পাঠাইতে হইলে যে কযেকটী জিনিষ অত্যাবশ্যক, এই স্থানে তাহাদেব 
একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওযা বিশেষ প্রযোজন। 

(ক) মর্শের চাৰি (Morse’s key)-একটী ebonite Plate এর উপর একটী ধাঁতুর 


১৬৮ প্রকৃতি 


. ডত্ডি| লওষ| যাঁক্‌ (7551 £00)1 এখন এ প্লেট সবল ভাবে (10715016511) রাধিষা উহার 
প্রায মধ্যস্থলে একটি মুণ্ডি বসান হয়, সেই মুস্তির উপবে ধাতুদণটি রাখা হয, ধাতুদণ্ডের ছুই 
প্রান্তে হুইটি এবং ঠিক তরিয়ে ৪১০7০ 0180৩এর উপর ছুই প্রান্তে ছুইটি__এই চারিটি ধাতু 
বোতাম (button) সংযুক্ত থাকে। মুগণ্ডির উপর ধাতুদণ্ডটিকে এমনভাবে রাখা হয ষে উহার 
এক প্রান্ত অপর প্রান্ত অপেক্ষা নিয়স্থ 66016 প্লেটের অধিকতর নিকটে থাকে; অর্থাৎ 
উপরের দণ্ডটি 10006 ভাবে থাকে। মুণ্ডি এবং একদিকের বোতামের মাঝে একটি 
হ্রীং (spring) ধাতুদণ্ড ও ০15 plateকে সংযুক্ত করে। এই যয্নটিই 
মর্শেব চাবি (চিত্র ৩)! এই চাঁবির এইটুকু কৌশল আছে যে, যখন এক দিকের ছুইটী 
মুখ পবস্পর সংলগ্ন থাকে, তখন অপর মুখের বোতাম ছুইটা কিছুতেই সংলগ্ন থাকিতে পারে 
ন|. সহজে বুঝিবার জন্ত ছবিতে ছুইটী মুখই পবস্পব বিযুক্ত দেখান হইল। 

(খ) Receiver £_বৈছ্বাতিক চুম্বক (615০::০-008875)1-__হুষ ত আমি একস্থান হইতে 
তারের সাহায্যে অপৰ এক স্থানে বিছাত্প্রবাঁহ পাঁঠাইলাম; এবং যে তারের ভিতর দিষ] 
এই প্রবাহ যাইতেছে উহা একটি লোহার (5০ 1:০%. 7০৫) চাবিধারে জড়ান। তাহা হইলে 
তারেব ভিতর দ্যা ব্ছ্যিৎ বহিলেই লোহা চুম্ব-কর শক্তি পাইবে, ইহা আমরা জানি। এখন 
যদি ও লোহার সম্মুখে একটি ভারী লোহার হাঁতুড়ী (08006) রাখা যায়, তাহা হইলে 
গ্ৰ ক্ষণিক চুঘক (Temporary magnet) ওঁ লোহার হাতুড়ীকে আকর্ষণ করিবে; 
যখন বিদ্াৎ প্রবাহ বন্ধ করা! যায, তখন হাতুড়িটা একটা 9১:1৪এব শক্তিতে বৈহ্যাতিক চুক 
হইতে দূরে সরিধা যায ;উত্ত প্রক্রিয়ার ফলে হাতুড়ির অপব প্রান্ত দুইটি ভুকে আঘাত করিযা 
এক প্রকার শব্দ (টরে টন্ধা) উৎপাদন করে। - 

প্রেরিত সংবাদ আব এক প্রণালীতে গ্রহণ করা যাইতে পারে। হাঁতুড়ির অপর প্রান্তে 
একটি pend! সংযুক্ত থাকে , এই 7৩০০11এর সন্মুখে একটি কাগজেব ফিতা ঘড়ির চাকার 
সাহায্যে বরাবব টানিয়া লওষা ভয়। যখন M০৷৪ৎএর চাবির সাহায্যে ক্ষণকালের জন্ত বিদ্যুৎ 
প্রবাহ পাঠান হয়, তখন হাতুড়িটী ক্ষণ কালের জন্য আকৃষ্ট হওষার দরুণ কাগজের ফিতা- 
টিতে একটি বিন্দু (৭০১) অঙ্কিত হয়, এবং যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ কিছু অধিক ক্ষণের জন্ত পাঠান 
যায তখন ফিতার উপর একটি (45517) অঙ্কিত হয। এই বিন্দু এবং ৫89এর সাহায্যে 
বর্মালারি, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষব সাঙ্কেতিক ভাবে তৈযারি করা হইযাছে; সংবাদ-গ্রহীতা 
ফিতাঁতে উহাদের সাজান দেখিয়া সহজেই প্রেবিত সংবাদ বুঝিতে পারেন 

(গ) রিলে (₹ৎ!৭7)--যখন কোনও দুব স্থানে তারেব ভিতৰ দিষা বিদ্যুৎ বহাঁন হয়, তখন 
দেখা যাঁষ যে, সেই স্থানে পৌছাহিয়! বিহ্যাতেব শক্তি এত ক্ষীণ হইষ| গিযাঁছে যে, তাহা ছারা 
receiverএব লোহাঁটা অতি অল্পই চু্ধকের শক্তি পাষ (65০17 27881755950) ; সেই জন্তাই 
ইহ! সন্মুখস্থিত ভাবী হাতুড়ীটাকে' আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইতে পারে ন|। ইহাতে শব্দও 
হইল না, এবং তারের সংবাদও পাঠান হইল না। এই জন্ত যে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইযাছে, 


প্রকৃতি ১৬৯ 
তাহাকে বলে রিলে (8৩12) ৷ ইহ! আব কিছুই নহে, সেই বৈদ্যুতিক চুম্বক ; তবে ইহাব সন্মুখে 
যে হাতুড়ীটা রাখা হয তাহা অত্যন্ত হাৰ৷ , এবং এই হাতুড়ীকে বলে হাক্ষ৷ আরমেচাব 
(light armature) যখন বিহ্যতের প্রবাহ ও তার়েব ভিতর দিষ| বহে, তখন চুম্বকের শক্তি 
ক্ষীণ হইলেও সামূনের হাতুড়ীটা হাক্কা বলিযা উহাতে- আসিবা সংযুক্ত হয। এখন এই স্থানে 
আর একটি ব্যাটাবি ( Baer) ) আছে; এবং ইহ| এঙ্নসভাবে সাজান যে, যে মুহুর্তে ওঁ 
চান্কা হাতুড়ী লোহাঁতে আঘাত করে, সেই মুহূর্তেই ও স্থানীষ ব্যাটারীর (1০281 battery ) 
সাবকিট পূর্ণ হয়; এবং তৎক্ষণাৎ ওঁ দ্বিতীষ ব্যাটারী হইতে বিছাতৎ প্রবাহ বহিতে থাকিবে। 
ইহাকে পূর্বের স্তাঁষ অধিক দুর যাইতে হয না) কাঁঞজেই উহার শক্তি পূর্ণ তেজেই বিন্তযান থাকে। 
এখন এই যে দ্বিতীয প্রবাহ পাওয়া গেল, ইহা রিসিভারের লোহার চারিধণরে জড়ান তারের 
ভিতর দিয়া চলাচল (855 ) করে'। কাজেই ওঁ লোহা চুম্বকের শক্তি পাষ এবং এস্থানে 
বিছাতের শক্তি প্রবল হওষাতে চুম্বকের শক্তিও অনুপাতে বিশেষ প্রবল হয) সুতরাং এই 


পৃথিবী ৷ 
সংবাদ প্রেবপ-স্মাল 





ক-ব্যাটাবী, খসংবাদপ্রেরণ স্থানের মর্শের চাবি, গ = সংবাদগ্রহণ-স্থানের মৰ্শেব ন 
চাবি, ঘম্ব্লিলেব বৈদ্যুতিক চুম্বক, ৬ = বিলেৰ হাতুড়ি (armature), 
চশ্স্থাশীয ব্যাটারী, ছস্রিসিভাব ব| সংবাৰ গ্রহণ যন্ত্র । 
দ্বিতীষ লোহার সম্মুখে যে ভাবী হাতুড়ী থাকে, তাহা ও লোহার গাষে সংলগ্ন হইয়| সংবাদ গ্রহণের 
সহায়তা করে (চিত্র ৪) ৷ , 
এইবার আমরা ৫নং চিত্র সাহাষো তারের সংবাদ প্রেরণরহন্ত সহজেই বুঝিতে পাবিব। 
মনে করা যাক যে একটা ব্যাটারির positive মেরু মর্শের চাঁবির বেতামের সহিত, এবং 
negative মেরু পৃথিবীর সহিত ধাতুর তারের দ্বারা সংযুক্ত । এই মর্শের চাবির মুণিটি 
যেখানে সংবাদ পাঠাইতে হইবে সেই স্থানে অবস্থিত অপর একটি মর্শের চাঁবির মুণ্ডির সহিত 
লম্ব। তার দ্বারা পরম্পর সংলগ্ন এই তারটিকে লাইনের তীর (Line ক্ষ!) বলা হয। 
প্রত্যেক মর্শের চাবির অপর প্রাস্তাবস্থিত বোতাম £519/এর বৈহুতিক চুম্বকের চাঁরিধাঁরে 
জড়ান তারের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই তারের অপর প্রান্ত পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত । 


১৭ __' ' প্রকৃতি 

যখন 11019৩এর চাঁধিটা চাপিধা নিষ্নস্থিন বোতামেব সহিত সংযুক্ত করান হয, তখন সংবাদ 
প্রেরণ স্থানে (59710€ 5৭০1) অবস্থিত ব্যাটারীর 10016 পৃথিবীর মধ্য দিয়া পূর্ণ - 
. হয। ইহাতে ব্যাটারী হইতে বিদ্থাৎপ্রবাহ মর্শের চাবি ও লাইনের তার দিঘা দুরাবস্থিত 
রিলের বৈদ্যুতিক চুষককে শক্তিশালী করে। এবং বৈদ্যুতিক চুম্বকের সন্মুখে যে হাল্কা হাতুড়ি 
(armature) আছে তাহা আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় ব্যাটাবীর circuit পূৰ্ণ করে। এই 
স্থানীয ব্যাটারী হইতে উৎপন্ন বিছাৎপ্রবাহ রিসিভারের বৈষ্যতিক চুন্বক্কে শক্তিশালী 
করিষা পূর্কোক্ত. প্রকারে সংবাদগ্রহণের সহাযত| করে। অধুনা ৬নং চিত্রে প্রদশিত 
অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রগালীতে তাবে সংবাদ পাঠান হইষা থাকে; ইইাতে মর্পেব চাবিব- 


র্‌ 








কম্ব্যটারী, খস্নংবাদ প্রেরণ স্থানের , 
মর্শের চাবি, গ-ুসংবা্ গ্রহণ স্থানের মৰ্শেয ৷ 
চাবি, ঘস্মরিলেব বৈদ্যুতিক চুম্বক, ও স্রি:ল্র 

"_ হাতুড়ি (০/৩), চ = স্থানীয় ব্যাটাবী, ছ= 
খ্রি রিসিভার বা সংবাদ গ্রহণ যন্তৰ 


প্রস্তস্থিত একটি বোতাম পৃথিবীর সহিত তার দিধা সংযুক্ত করা থাকে; অপর বোতামটি 
পূৰ্ব্ববৎ- ব্যাটারীর ০91৮৩ মেরুর সহিত সংযুক্ত থাকে । উভয় স্থানেই রিলের বৈদ্যুতিক 
চুষক লাইনের তারে রাখা হয়। যখন প্রেরপস্থানের মর্শের চাবি চাপিয়া নিয়স্থিত বোতা- 
মের সহিত সংযুক্ত করা হয, তখন এই ব্যাটারী হইতে বিহু/ৎ উৎপন্ন হইষা লাইনের তার ' 
দিয়া প্রবাহিত হয। ইহাতে উভয় স্থানেরই রিলে উত্তেজিত (5৯:০৩) হওয়াতে লংবাদ- 
গ্রহণ্যস্ত্রে শব্দ উৎপাদন করে।, সংবাদপ্রেরক এই . শব্দ শ্রবণে সংবাদ ঠিক মত পাঠান * 
হইতেছে কি না বুঝিতে পারে। সংবাদগ্রহীতাও রিসিভারের সাহায্যে সংবাদ গ্রহণ স্থানের 
প্রেরিত সংবাদ বুঝিয়' লইতে পারে। ইহাই তারে সংবাদ প্রেরণের বহন্ত । 


পৃথিবী 


ৰ, 


= 


Fd 


সৌন্দধ্যবুদ্ধ ও যৌননির্ধাটন 
‘অধ্যাপক জীউমাপতি বাজপেবী 


কবি বলিযাছেন, ক্ষুধা ও প্রেমের প্রভাবে জগৎ যন্ত্রচালিত.। এম্থলে ক্ষুধা কথাটার একটু 
বণপক অর্থ আছে। সাধারণ অর্থে ব্যক্তিগত জীবনরক্গার অন্ত আহার্য্যের প্রতি যে আসক্তি 
তাহার নাম ক্ষুধা । নিজের .জীবনধাঁরপের জন্ত প্রত্যেক প্রাণী আহার, বিশ্রাম, 
ও আত্মরক্ষা করিয়া থাঁকে। এতঘ্যতীত বংশরক্ষা জক্ষুপ্র ও নিজের জাতিআোত প্রবাহিত, 
রাখিবার জন্তু সন্তানোৎপাঁদন, শাবকপ্রতিপালন প্রভৃতি কাধ্য--যষাহার ব্দাবগ্তকতা কেবল 
বাক্তিগত হিষাবে দেখিলে আঁদৌ নাই বলিলে' চলে _তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। বস্ততঃ 
জীবেব প্রাণধারণ-প্রণালী প্রণিধান -করিলে বুঝা যায় যে উহার দুইটা দিক আছে; একটা: 
বাক্তিগত, অপরটা জাতিগত- একটা স্বাৰ্থময়, অপরটা নিঃস্বার্থ । - ন 

জাতির জীবনরক্ষা প্রকৃতির মুখ্য উদেণ্ড ৷ জাতি-জীবনের জন্তু ব্যক্তি-জীবনের প্রয়োজন; 
সুতরাং ইহা গৌগ। জাতির জীবন রক্ষার জন্য যদি ব্যক্তির জীবন নষ্ট করিতে হয়, তাহাতেও 
ক্ষতি নাই, এবং তাহা হইয়"ও থাকে । এমন অনেক জীব আছে; সন্তান প্রসর 'করিলে-যাহাঁদের - 
মৃত্যু হয়। -এই.সকল জীব সাধারণৃত্ঃ এক কালে একাধিরু সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। এই 
ক্রিযাতে একটা! জীবন নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থলে একাধিক জীবন লাভ হয়, এবং তদ্বার! 
বংশবিস্তার --ঘটিষ| থাকে; পাঁচটার জন্তু একটাকে উৎসর্গ করা প্রাকৃতিক রিধান।- ফল 
পাঁকিলেই ওষধির জীবনাস্ত হয। --কিন্ত মরিবারকালে প্রত্যেক "গাছটি বহুসংখ্যক বীজের মধ্যে 
বহুসংখ্যক নৃতন বৃক্ষের প্রাণ সঞ্চিত করিয়া রাখিয| যা টু 

জাতিজীবনের রক্ষাও-বিস্তার নৈসৰ্গিক নিয়মে ঘটিয়া, থাকে । ৰঙ প্ৰণালীত ইহা সতত 
হয় এবং ইহা প্রক্ৃতিদেবীর৷ প্রধান উদ্দেশ্য ।. জগতের প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক রক্তে 
ধীরে ধীরে অভ্ান্নতি হইতেছে । : এই উন্নতি শুধু বাহ্যিক এবং দৈহিক্‌ নহে; ইহা আভ্যন্তরীন 
এবং নৈতিকও বটে। এই অভিব্যক্তির নিমিত্ত প্ৰকৃতি উন্মাদিনী; যেমন করিয়া হউক 
উন্নতি চাষ। ইহাতে যদি সুভ সহন প্রাণ নষ্ট হয়, ক্ষতি নাই; হিসাব নিকাশের 
খতিয়ানে লাভ দেখিতে পাইলেই হইল। নানা উপাষে নানা প্রণালীতে এই-নৈসগিক 


> উদ্দে্ সাধিত হইতেছে । তন্মধ্যে জাতি-জীবনরক্ষার প্রধান উপায় পুনরুৎপাঁদন। ভিন্ন, ভিন্ন 


শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীর মধ্ো. ৷এই পুনরুৎপাদন প্রথা বিভিন্ন প্রকাঁর। বর্তমান প্রসঙ্গে এই 
প্রথা সম্বন্ধে স্থল ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । 

জাঁতি-জীবনের জন্ত সম্তানোৎপাঁদন আবশ্যক ৷ ইহাতে বংঃশর রক্ষা ও বিস্তার ঘটিয়া থাকে 
বটে, কিন্তু ব্যত্তি-জী.বনের হিসাবে ইহা হয়ত নিশ্রয়োজন এবং অনেক সময় একটা মা 


১৭২ | প্রকৃতি 

অন্তরা; কারণ, নিজের ক্ষন্নিবৃত্তি ও জীবন রক্ষার জন্য জীব নিষত ব্যস্ত ও বিপন্ন । তাহা 
উপর যখন সন্তানের জীবনরক্ষা ও ক্ষুশ্নিৰুত্তিৰ ভার পড়ে, তখন তাহার জীবন হুর্কহ হইধা উঠে। 
_ জীব মরিতে চায় না। সে তাহার জীবনকে বড় ভালবাসে এবং মরণকে বড় ভয় করে। 
_ অতি ছুঃখীও বীচিতে চায়--আবহমান কাল বাচিতে চাষ। সমস্ত দিন কাঠ কাটিয়া শ্রীস্ত 
- ক্লান্ত ক্ষুধাৰ্ভঁ-কাঠুরিষা তাহার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইষ| পথিপার্থে কাঠের বোঝা নামাইয়| 


, বলাখিব| ফাকে আহ্বান করিতে লাগিল। জীবনে তাহার আর আসক্তি নাই। তাহার . 


আহ্বানে যম আসিলেন ৷ তৎক্ষণাৎ কাঠুরিয়ার প্রকৃত জঞানোদুয়..হইল?- যম যখন তাহাকে 


জিজ্ঞাসা করিলেন, পআমাষ ডাক্‌ছ ' কেন?” কাঠুরিয়া ইতন্ততঃ করিয়াঃউভ্তর করিল, “এই -. - 


. কাঠের বোবাটা আমার, মাথায় তুলে "দেবার জন্যে” । সুতরহি “দেখা যাইতেছে, সামধিক 
= ছাথের তাড়না কাঠুরিয়ার অস্তরে যে জীবনের প্রতি অনাসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইযাছিল; 
, তাহা ক্ষণিক এবং তাহা আত্তরিক'নছে। সাধারণ হিসাঁবে মানবের চরম আযু এক শঁতাব্দী। 
স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং আত্মরক্ষার প্রণালীর উন্নতি সাধন করিয়া সে যদি-দেড় শত বসব -. 
বাচিতে পারে, ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁভাতেই তাহার পরম লাভ। জাতি-জীবনের জন্ত সন্তানো- 
_ খপাঁদন ও উহার প্রতিপালন-ক্ৰিয়ার, পরিবর্তে সে যদি উক্তরূপ চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার . 
বর্তমান আকাঙ্কা চরিতার্থ হব। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায, যে তাহা হয না। অতি ক্ষুদ্র 
উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী হইতে আরম্ভ করিষা উন্নত মানব পর্য্যন্ত কলচাঁলিতের স্তাষ প্রক্কতিনির্দিই = 
পুনরৎপাদন-প্রথাব, অনুসরণ “করিয়া থাকে এবং তাহাতে অনেক ক্লেশভোগ ও ব্যভি-জীবন 
ক্ষয় হইয়া থাকে । ,; 
ইহা কেন হয? . জীব অবস্ঠ ডিল অধ্াপকে লেকচার গুনিয| 
এবং তাহা হইতে জাতি-জীবনরক্ষাব : উপযোগিতা সন্ধে জ্ঞান লাভ করিযা হে এই কার্যে 
ব্ৰতী হয়, তাহা নুহে। সম্তানপালনের স্তায বাঞ্কাটে বুদ্ধিমান জীবমাত্রই শ্বতঃ গাঁজি হইবে না 
ইহা জানিয়াই ‘চতুর, প্রকৃতি ; কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। কষেক প্রকার তাড়না, 
প্রেরণা ও আসক্তির স্থষ্টি করিষী৷ তন্থারা জীবয়ক অভিভূত এবং বশীভূত, করিয়া! প্রকৃতি তাহার 
উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস পাইতেছেঁ। উক্ত তাড়না, প্রেরণা 'ও-আমক্তি উভয় প্রকার_ মানসিক 
ও দৈহিক। সন্তানের জন্ত বাৎসলা, করুণ! ও ব্যগ্রতা এইগুলি মানসিক ; আর ইন্দ্ৰিয়াসক্তি 
দৈহিক তাঁড়না। দৈহিক তাড়না, ইন্দ্ৰিয-লিপ্স| যৌনসঙ্গমের নিমিত্ত জীবকে উত্তেজিত করে। 
ওঁ'কাৰ্য্যের চরম উদ্দেশ্য যে সন্তানোৎপাদন এবং বংশ রক্ষা, একথা সে তখন ভাবে না। বাৎসল্য 
প্রভৃতি নৈতিক প্রবৃতিগুলি যৌনদঙ্গমের পর ষ্থাঁসমষে প্রবুদ্ধ হয, এবং তনদ্বার| জীব সন্তান 
পাঁলনে নিযুক্ত হইযা' থাকে | অতএব দেখা যাইতেছে যে এই প্রবৃত্তি পরার্থপর ; ইহা ঘা 
প্রকৃতির মহত্বর উদ্দেশ্য-_জাঁতি জীবনের সংর্ক্ষণ-_-সাধিত হয়। 
অতি ক্ষুদ্ৰ হইতে অ'রস্ত করিয়া উন্নত শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রণালীতে 
পুনরুৎপাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কোন কোন এক-কোঁষ উদ্ভিদ ও প্রাণীব পুনরুৎ্পাঁদনের সময় 


প্রকৃতি _ “7৬. 
উপস্থিত হইলে তাহাদের দেহ ক্রমশঃ লক্ষ! হইতে থাকে। এইয়পে উহাদের মধাস্থল ক্রমশঃ 
সুক্ষ্ম হইয়| খণ্ডিত হইয়| যায়, এবং প্রত্যেক খণ্ড এক একট স্বতন্ত্র দেহে পরিণত হইয়া একাধিক 
জীবের স্থষ্টি করে। এই প্রণালী-_যাহাতে এক হইতে একাধিকের উৎপত্তি -হয়__ প্রাকৃতিক 
নির্বাচন হিসাবে প্রকৃষ্ট প্ৰণালী নহে। ইহ! দ্বার| সংখ্যা বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু প্রাণীর জীবন- 
সংগ্রামের সহায়ক শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় ন| কারণ, এস্থলে সন্তান কেবল জননীরই অংশ 

+ মাত্র। সুতরাং সেই একই জননীর এক প্রকার শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের ধারা সন্তানপরম্পরার 


দেহে প্রবাহিত হইয়া থাকে | উৎকর্ষের নিমিত্ত সন্তান নৃতনতর শক্তির সহযোগ লাভ করিতে = 


পারে না। প্রাচীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাহার জীবন কোন প্রকারে চলিয়া! যায়। কিন্তু কোন 
রূপ নৃতন অবস্থা উপস্থিত হইলে, তাহার আত্মরক্ষা কঠিন হইয়! পড়ে। এফপ জীবের আত্মরক্ষা 
ও বংশরক্ষায় যথেষ্ট যোগাত| নাই । ইহা পুণরুৎপাদন প্রথার নিয়তম স্তর। উন্নত জীবের 
পক্ষে ইহা উপযোগী নহে। 

কতিপয় আগ্মপ্রাণীর পুনরুৎপাদন প্রথায় একটু বৈচিত্রা দেখ! যায়। উপযুক্ত মান 


হইলে দুইটা জীব পরষ্পরকে আক্ষ্ট করে, এবং নিকটবর্তী হইলে উভয়ে মিলিত হইয়া এক 


দেহ হইয়া যায়। এইদ্দপ সম্মিলনের নাম conjugation । এই সম্মিলিত অবস্থায় উহারা কিছু 





ড্ৰ পুং-সীল ও তাঁহার অধিকৃত স্ত্ৰী-দল ১. 


ভাল আঁপন করে, এক উপযুক্ত সময়ে বিভক্ত হইয়া একাধিক প্রাণীতে পরিণত হয়। 


এই প্রানীগুলির মধো মাতৃজীবের যুক্ত শক্তি বৰ্ত্তমান; স্সুতর|ং ইহারা জীবনসংগ্রামে যোগাতর। 
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বিভিন্ন শক্তির সংমিশ্রণে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা উৎকৃষ্ট পক্তি। ৷ উৎকৰ্ষ. সাধন প্রচ 
_ বর্বপ্রধান উদ্দেশ । ব্যক্তি-জীবন এবং জাতি জীবন রক্ষার অনুকূলে শক্তির উৎকর্ষলাধনের 
_ উদ্দেশ্যে এই সংমিশ্রণ প্রথার সৃষ্টি । : 

ত শ্রেণীর বহুকোষ উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণিদেহ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরি- 
পোষণ, আত্মরক্ষা, পুনরুৎপাদন প্রভৃতি জীবনের প্রয়োজনীয় কার্যাসম্পাদনের নিমিত্ত পৃথক্‌ 
শ্রেণীর কোযসমূহ পৃথক্‌ ভাবে নিযুক্ত। তন্মধ্যে যে সকল কোষ পুনরুৎপাঁদনের কার্য নিযুক্ত, 
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তাহাদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর নাম ডিম্বকোষ, নাই 


মাইকোষ ; অপর শ্রেণীর নাম পু-কোষ। গৰ্ভ-কোষ ও পু-কোষের সন্মিলনে স্তন উৎপন্ন 
হয়। কোন কোন প্রাণিদেহে এই উভয় কোষই বিদ্যমান । সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর কোন 
কোন জীবদেহে উক্ত উভয় প্রকার কোষের মধ্যে এক প্রকার কোষ পূর্ণবিকশিত এবং অপর 
কোষ প্রায় লুপ্ত থাকে । যাহাদের দেহে পুং-কোষ বিকশিত, তাহার! পুরুষ, এবং তাঁহাদের গর্ভ- 
কোষ প্রায় লুপ্ত। পক্ষান্তরে যাহাদের গর্ভকোষ বিকশিত এবং পু-কোষ লুপ্ত, তাহারা জৰী। 
কিন্তু পুরুষ অথবা স্ত্ৰী হউক, অনুবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যেকের দেহে লুপ্ত কোষের সত্তা প্রমাণিত 
: করিতে পার! যায়। 
_ সাঁধারপতঃ দেখা যায়, পুংকোষ অপেক্ষা গর্ভ-কোষ আয়তনে বৃহত্তর । উহার মধ্যে 
ভবিষ্যৎ ভ্রণের গ্রাণধারণ ও বৃদ্ধির নিমিত্ত আহার্য্য অথবা পরিপোষণের উপযোগী পদার্থ 
সঞ্চিত থাকে । প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্‌ যখন প্রথম জন্ম গ্রহণ করে, তখন সে অত্যন্ত দুর্বল) এত 
দুৰ্ব্বল যে সে পরের মুখের গ্রাস অধিকার করিয়া আহার করিতে অসমর্থ । সেই জন্তু সে সময় 
₹ জীবনধারণের নিমিত্ত তাহাকে মাতৃবদান্যতার উপর নির্ভর করিতে হয়। শুধু আয়তনে বৃহৎ 
মহে, গর্ভ কোষের স্বভাব হ্যা । পক্ষান্তরে ক্ষ্দ্ৰতর পুংকোষের স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল ; গর্ভ- 


কোষের সহিত সংহত হইবার নিমিত্ত ইহা নিয়ত সচল। বহুবিধ জলবাসী জীবের জীবনেতিহান = 


হইতে দেখা যায় যে, পুংকোষ পুরুষের দেহ হইতে জলমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া গর্ভ-কোষের 
৷ সন্ধানে উহা নিয়ত তীব্র বেগে ছুটাছুটি করিতে থাকে । কিন্তু গর্ভ-কোষ কখনও সে্ূপ করে 


না। পুষ্পশালী বৃক্ষে সাধাপতঃ দুই প্রাকার ফুল ফোটে, পুংপুষ্প ও স্্ীপুপ। পুংপুষ্পের = 


৷ পরাগকেশরে পুং-কোষ বিদ্যমান্ঃ স্ত্ী-পুপ্পের গর্ভ-কেশরে গর্ভ কোয থাকে। আবার 
শ্রম অনেক ফুল আছে, যাহাতে পরাগ-কেশর ও গর্ভ-কেশর উভয়ই বর্তমান পুং-কোষ ও 

গর্ভ কোষ বিভিন্ন পুষ্পেই থাক অথবা! স্বত্ত পুষ্পে থাক, ফল এবং বীজের উৎপত্তির নিমিত্ত এই 
উভয় কোঁষের মন্মিলনের প্রয়োজন । গভ- ভ-কোষ স্থির, অচঞ্চল। স্থান ত্যাগ করিয়া উহা 
কোথাও যায় না ৰা উহার যাইবার প্রয়োজন হয় না। যেকোন প্রকারে হউক পুং-কোষ গর্ভ- 
কোষের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সম্মিলন ঘটে এবং উহার| বিকশিত হইয়া ভৰণ অথবা বীজে 
পরিণত হয়। _ বায়-প্রবাহের দ্বারা পুংকোষশালী পরাগরেণু গর্-কোষে নীত হয়।  মধুলোভী 
মক্ষিকাগণ, ul প্‌ হইতে পুাস্তরে পরিভ্রমণ করে। তাহাদের পক্ষপুট ও ও ইন্তপদা দিতে সংলগ্ন 








হইয়া পরাগরেণ, গ-কোষে উপস্থিত হয়, এবং এইরূপে পুনরুৎপাদন কাৰ্য্য সাধিত হইয়া থাকে। 
সুতরাং দেখ | যাইতেছে যে, পুং-কোষের ধৰ্ম চাঞ্চল্য এবং গভ-কোষের ধৰ্ম্ম স্থাণুত্ব। এই ৰ 
_ উতয্ন প্রকৃতি সন্তানের শরীরে প্রতিফলিত হইয়! সন্তানের স্বভাবকে নিয়ন্ত্ৰিত করিয়! থাকে । ত 
_ পুৰ্ুষেরাই সাধারণতঃ জ্ৰীজাতির অনুসন্ধান ও অনুসরণ করে এবং পণয়োগীপক ললিত, 
_ ব্ল্ৰিমবিলাস, বর্ণচ্ছট, সৌগন্ধ ও সুমধুর প্রণয়সম্তাযণ দ্বারা ন্ত্ৰীজাতিকে আৰুষ্ট ও মুগ্ধ কম| 
এ থাকে। উজ্জল বর্ণ পুষ্পসকল তাহাদের বর্ণবৈচিত্রে। অজিগণকে আকৃষ্ট করে। অলিগণের 
_ পক্ষদংলগ্র পরাগ গর্ভকোষে নীত হয়, এবং সেই উপায়ে বৃক্ষের বংশ রক্ষা হয়। বূপহীন পুষ্প- 
সকল সাধারণতঃ সুগন্ধযুক্ত। সুগন্ধে মত্ত হইয়া অলিকুল তত্সন্নিধানে উপস্থিত হয়। [কোকিল 
তাহার সুমধুর পঞ্চম স্থুরে কোকিলার মনোরঞ্জন করে। শিখী তাহার, ইন্ধনুছ্যাতি কলাপ 
বিবর্ণ ও আনস্তিত কারয়া শিখিনীর অন্তরে সুরতাভিণাষ জাগ্রত করিয়| তুর বরা 


























এই যে নিৰ্ক্ [চন ; মুক অথবা মুখর! প্রকৃতির যবনিকার অন্তরালে জীবের সহিত 
উদ্ভিদের সহিত উদ্ভিদের এই যে নিগুঢ় আকর্ষণ ; রূপের ও রদের, গন্ধের ও শব্দের মোহে 
= চঞ্চল পুরুষটির প্রতি স্ত্রীর সঙ্গমেচ্ছ! ; বসন্তে বা বর্ষায় পিকের বা ভেকের শব্দোচ্ছাদের এ 
_ সার্থকতা; লীলাময়ী প্ৰক্বৃতির কাননে কাস্তারে, শৈলশিথরে, সাগরগর্ভে জীবে জীৱে 
ফলে : তরুলতায় এই যে “কাণাকাণি--মন জানাজানি”;--বিপুল| বিশবপ্রকৃতির এই সমস্ত বিচিত্র 
লীলার মধ্যে কে বলিতে পারে যে আসক্তি বা সঙ্গমেচ্ছা হইতে সৌন্দর্যযবুদ্ধি প্রস্থত, না সৌন্্্য- 
বুদ্ধি হইতে আসক্তি ব| সঙ্গমেছার উত্তৰ? পরলোকগত উপন্তাসরচয়িত্র মেরী কৰেলী 
ৰ: লিখিয়াছেন_Woman has beauty, because man has desire, নারীর লৌনরঘ্য 
আছে, কারণ পুরুষের মধ্যে কাম প্রবল। এই কামনা না থাকিলে, কাম্য বস্তুটিকে সুন্দর 
বলিয়া মনে হইতে পারে না) এই কামনা আছে বলিয়া সৌন্দধাবুদ্ধি অঙ্কুৱিত হইল । মানুষের _ 
পক্ষে যাহা সত্য, 10198)" হিসাবে মানবেতর জীবেও তাহার যথাৰ্থ্য উপলব্ধি করিতে _ 
পারা যায়। প্রকৃতির এই লীল| আমাদের কাছে চিররহস্তমরী। এই আকর্ষণ আদিম টি ; 
_ তুৰ্বের গোড়ায় রহিয়াছে। ডারুইন হয়ত হৃষ্ট শব্দটি ব্যবহার করিবেন না, কারণ তাহা হইলে = 
= একজন ষ্টার আবশ্যক হয়। কিন্তু এই প্রাকৃতিক লীলায় থে পুং স্ত্রী নির্বাচন বা যৌননির্ধাচন _ 
না একটা । রেখ। ধরির়। অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হয়, তাহার জন্তু হয়ত পুরুষ বা | স্ৰী দামী দর 
পুরুষ ব| স্ত্রীর মৌলিক বীজকোষে তাহার নিগূঢ় কারণ নিহিত ৷ 
ৃ প্রকৃতির এই অভিব্যক্তিলীলার কতটুকু বা আমাদের চোখে ধরা পড়ে! এই রি হা 
আকর্ষণী শক্তির ক্রিরা প্রতিক্রিগা ও ঘাতপ্রতিঘাতের = কতটুকু ছাপ প্রকৃতিগাত্ৰে রাখিয়া = 
যায়! তরদায়িত রূপ, উদ্বেলিত রস, উচ্ছসিত শব্দ, মোহন গন্ধ কিছুতেই যেখানে পুং স্ত্রীর ৰা 





















৯৭৬ প্রকৃতি 

যৌনসন্মিলনে মহায়তা করে না, সেখানে আস্গুরিক বলপ্রয়োগে, মনে হয় যেন প্ররুতিদেবীর 
উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই বলপ্রকীশ অত্যন্ত ফঢ়ভাবে আমাদের চক্ষুর সমক্ষে উপস্থাপিত ন| 
হইলে, হয়ত আমর! বুঝিতেই পারিতাম না কেমন করিয়া জীববিশেষে পুং স্ত্রী মিলন সম্ভাবিত 
হইল। স্বনামথ্যাত জীববিগ্তাবিশারদ পাইক্রাফ্ট সীল মৎস্তের জীবনকাহিনী হইতে ইহার 
একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উদ্ধ ত করিয়াছেন । 

. সীল জাতির যৌনসশ্মিলনের একটা নির্দিষ্ট কাল আছে। পুর্ণবয়স্ক বলবান্‌ পুরুষ সীল 
সমস্ত বৎসর মুক্ত সমুদ্রে বাদ করে। যৌনসঙ্গমের প্রায় এক মাস পূৰ্ব্বে সে সাগরতীরবর্তী 
শৈলে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং স্ত্ৰী সীলের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে । যথাকালে যখন 
তর_সীলের! তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পুরুষটি তাহাদিগকে পর্বতের উপর তুলিয় 
লয় এবং নূতন জ্ত্রীদলের জন্য অপেক্ষা করে। এইফলপে সে অনেকগুলি স্ত্রী নীলকে ঘেৱরিয়| 
বসিয়| থাকে । সময় সময় স্ত্ৰীগণ সংখ্যায় অত্যধিক হইয়া পড়ে। কিন্ত তাহাতে তাহার 





পুং-দীলদ্বয়ের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত 


জক্ষেপ নাই। সময সময় অপেক্ষা কৃত দুৰ্বল পুরুষ স.লেরা সেই পাহাড়ে উঠিতে চেষ্ট| করে; 
কি পূৰ্ব্ব বিজেতার আস্ফালনে ত্বাহাদিগকে নিরাশ হইয়| ফিরিতে হয়। ইতিমধ্যে হয়ত 
অপর একটি তুল্য-বলশালী পুরুষ শীল তথায় আনিয়া দুই তিনটি স্ত্ৰী সীলকে লইয়া পলায়ন 
করিতে চেষ্ট। করে। তখন উভয় পুরুষের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হর। কখন কখন 
তাহার! একটি স্ত্রী সীলকে ধরিয়| উভয় দিক হইতে টানাটানি আরম্ভ করে। ফলে অনেক 
সময় ী__সীলের মৃত্যু ঘটে । দন্স্থ কোন স্ত্ৰী দল হইতে স্বেচ্ছায় পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে, 
অথবা তদদ্দেশ্টে কোনফ্ন্প চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে পুরুষটি গঞ্জন করিয়া তাহাকে তিরস্কার করে। 
তাহাতে শাসন ন| হইলে পুক্রঘটি তাঃার গলদেশে দংশন করিয়া তাহাকে রক্তাক্ত দেহে 
ভূপাতিত. করিয়া থাকে । এইরূপে প্রত্যেক বৎসর চঞ্চল স্বভাবের নিরাকরণ এবং স্ত্রীজাতির 
স্বাভাবিক শান্ত প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রায় তিন মাস ধরিয়া এই ব্যাপার চলিতে 















প্রকৃতি 

থাকে। পুরুষ সীল এই সময়ে সতত ব্যস্ত ও সতর্ক। সে প্রায় অনাহারে তিন মাল কাল যা 
করিয়া শীর্ণ, জীর্ণ ও দুর্বল দেহে সমুদ্রমধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। 2. টি 

__ দৈহিক শক্তির সাহায্যে এইফপ যৌনসশ্মিলন অনেক বানরের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় ৰ} 
_ পথ, দলের মধ্যে একজন মাত্র “বীর” থাকে, সেই দলপতি। দলের অপর সকলেই স্ত্ৰী। 
আপন দৈহকি শক্তির প্রভাবে দলপতি অপর পুরুষকে তাহার দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেয় না৷ দলপতি বুদ্ধ বা দুৰ্ব্বল হই য় পঢ়িলে দব হইতে পরব হাসন জিন হি 

_ করিয়া ফেলে এবং দলের নায়কত্ব অধিকার করিয়া লয়। 
__ যৌননির্বাচনের ছারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের উদ্দেশ্ত আংশিক ভাবে নি হই থা 
বিভিন্ন জীবের জীবনযাত্রার রীতি ও তদর্থে প্রয়োজনীয় নতি বিডির প্রকার।  যৌননির্বা! 
চন দ্বারা প্রত্যেক জীব "স্বস্থ জীবনযাত্রার অনুকুল উৎকট শক্তি অৰ্জ্জন কৰিয়া অভ্যায়তি 
লো করিতেছে। ক্ষিপ্রগতি মৃগঙ্গীবনের উপযোগী, মৃগ তাহাই লাভ করিতেছে; ব্যাঘাদি 

হিংজ প্রাণী জুতীক্ষ নখদং্ট ও চতুরতা অৰ্জ্জন করিতেছে; উড়িবার শক্তি, নীরা 

| _ আহারাম্বেষণে কুশলতা পক্ষিজীবনের উপযোগী, দে তাহাতেই পটুত্ব লাভ 
তের, I মানুষ প্রজ্ঞাশালী জীব; জীবনসংগ্রামে তাহার প্রধান সহায় প্রজা । 
| প্রজ্ঞাবুদ্বিৱ বিকাশ ও উন্নতি হইতেছে। এইরূপে সমগ্র জগৎ 
টি হি ডি 1 অাতিই তির চরম উদ্দেশ্য | 


















| বদ বদেহে হ লাদুলের এ হও 
ৃ হর শেঠ 


| বানের হৃষ্িতে থক বিছুই নাই। যাহাকে যাহা বা যেখানে ২ যাহা যখন ut. 
_ কাজ আছে। আমরা বুঝিতে পারি না, নচেৎ তাঁহার, দানের মধ্যে আমাদের ইষ্টের = 
জন্তু ভিন্ন মন্দের কিছুই নাই। এমন কি, স্থূল দৃষ্টিতে আমর যাহাকে অমঙ্গল বলিয়া তি 
নি করি, তাহার ভিতরেও মঙ্গলের পূৰ্ণ সত্ব লুকাইতে থাকে । = UR 
৷ আমাদের হস্ত-পদাদির হ্যায় জন্তুদিগের লাঙগুলের প্রয়োজনীয়তাও বড় কম নহে। | কাহারও LL 
২ উহার দ্বারা আহার্ধ্য সংগ্রহের সুবিধা হয়, কাহারও উহা বহন কার্য্ের সহায়তা করে; কাহারও 
হাতের ন্যায় বৃক্ষশাখাদি ধারনের কার্যে লাগিয়া থাকে, কাহারও ভৰমণৰিষয়ে সাহায্য কৰে এবং _ 
(কাহারও আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ হইয়| থাকে । ৮258 জজ. 

গো অশ্ব প্রভৃতির লেজ মানুষের অনেক ব্যবহারে লাগিলেও, মাছি, মশা ও অন্তান্ত হুদ 

ৰি ৷ ত তাহাদের নিজেদের দেহ বীচাইবাঁর জন্যই প্রধনিতঃ ইহা ব্যবহৃত হইতে ৰ _ 

















১৭৮ প্রকৃতি 

দেখা যায়। উহাদের পিঠের উপর পশ্চাত্ভাগে কাক বা অন্য কোন পাখী বসিয়| বিরক্ত 
করিলে ব| কোন ক্ষত স্থানে চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করিলে উহার! একমাত্র লেজের সাভাযোই 
বিহার নিকট বে নিতি সহ! খাকে। , 


৬০ 


রি 
৮৪৮ 





ষাট দক্ষিণ আমেরিকার বাদ; ইহার লেজ হাতের কাজ করে 
দক্ষিণ আমেরিকার বাদরদের লম্বা লেজ অনেক সময় তাহাদের ঠিক হাতের কাজ কৰিয়া 
থাকেন তাহার! শাখ| হইতে শাখান্তরে যাইবার কালে তাহাদের লাঙ্গুলের সাহায্যে গাছের 
ডাল ধরিয়া থাকে। হস্তী শুণ্ডের দ্বার যেমন জিনিষ পত্র ধরিয়া লয়, & সকল বাদরগণ 


প্রকৃতি ১৭৯ 


তাহাদের দীর্ঘ লাঙ্গুল পারা, হন্ত প্রলারণে যাহা পাওয়া যায় না তাহা সহজেই লইয়া থাকে। 
উহাদের লেজের ভিতর, অর্থাৎ নিচের দিক হাতের মত লোমশৃন্ত, কিন্ত উহার এক্ষপ জোর 
যে গাছের ডালে জড়াইয়1 তাহারা ঝুলিতে পারে। 





কেঙ্গার্লর লক্ষ রা 
দক্ষিণ আমেরিকায় কতকটা! বিড়ালের ন্তায় -অবয়ব-বিশিষ্ট এক প্রকার জন্তু দেখা যায়, 
তাহারা হাতের কাজ সৰ্ব্বতোভাবে লেজের দ্বারাই নিৰ্ব্বাহ করিয়া থাকে । এক স্থান হইতে 
স্থানান্তরে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে, সে কার্ষোর জন্তু লাঙ্গুলই তাহাদের একমাত্র সম্বল। 
কোন কোন জাতীয় বৃহদাকার সর্প গাছের শাখায় তাহাদের লেজ জড়াইয়া তন্তু বলবান 


পর্যন্ত চূৰ্ণ করিয়া বিনষ্ট করিতে পারে । 

কাটবিড়ালি এবং ই জাতীয় জন্তুর লেজ, তাহাদের এক স্থান হইতে দূরস্থিত অন্ত স্থানে 
লক্প্রদান কালে সহায়তা করিয়| থাকে । তাহারা উড়িতে পারে না.) কিন্তু লম্বা লক্ষ প্রদান 
কালে দেখিলে মনে হয় যে ঠিক উড়িয়া যাইতেছে। এই সময় তাহারা লেজের লোমগুলি 
ফুলাইয়া এমন প্রশস্ত করে, যে উহা তখন প্যারাচুটের কাজ করে এবং সেই সঙ্গে নৌকার 
হালের স্তায় তখনকার গতি স্থির বিষয়ে সহায়তা করে। 

কাঙ্গারুর লাঙ্গুলের আবশ্যকতা অনেকেই অবগত আছেন। উহা তাহাদের তৃতীয় একটি 
পায়ের কাজ করিয়া থাকে । উহার সাহায্য ব্যক্তিরেকে তাহারা কখনও সোজা হইয়া দাড়াইতে 
সমর্থ হয় না। তাহারা এই প্রকারে সোজা হইয়া দাড়াইলে তাহাদের সম্মুখের, পদ দ্বারা 
বিশেষ জোর প্রকাশ করিতে পারে । লক্ষপ্রদান কালেও লাঙ্কুলই তাহাদের প্রধান সহায়। 
লাঙ্ুলহীন কাঙ্গারুর লাফাইবার সময় প্রায় প্রতিবারই দিগবাজি খাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা] 


bal 


চা 


জন্তদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়; লেজ জড়াইয়া অনেক জীবকে একেবারে অন্ধ ৰ 


এ. 


১৮৪ প্রক্কৃতি 


হয়। এক কথায় ক্ষাঙ্গারুর দেজ তাহার দেহের মধো একটি 'অত।স্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া 
ধরিতে পারা যায়। বৃষের লেজের ন্যায় কাঙ্গারুর দেজও সাহেবদের বোলে এক উপাদেয় 
ভোজা রূপে বাবহৃত হইয়া থাকে। তণ্ডির্ন উহার ভিতরের দৃঢ় শিরাগুলি অস্ত্রচিকিৎসায় 
ব্যবহার হইয়া থাকে । 

কাঙ্গারুর ন্যায় বিড়ালের লেজ আবশ্রকমত তাহাদের দেহের ব্যালান্স রাখিতে সহায়তা 
করিয়া থাকে । কোন তগ্রশস্ত প্রাচীরের মাথা, গাছের শাখা বা বেড়ার উপর দিয়| চলিবার 
সময় তাহারা আবশ্যক মত লাঙ্গুল সঞ্চালনে এ কার্ধা করিয়া থাকে । অপরের দ্বারা তাড়িত 
হইলে বিড়ালর! তাহাদের শত্রুদের ভয় দেখাইবার জন্যও লেজ তুলিয়া নাড়িতে থাকে । 





অঙ্জগর সর্প বৃক্ষকাণ্ডে লেজ জড়াইয়| শিকার আয়ন্ত করিতেছে 

কুকুরের লাঙ্গুল অনেক সময় তাহাদের মনোভাবের পরিচায়ক । তাহাদের লাঙ্গুল দেখিয়া 
তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। যখন তাহার! হর্ষোৎফুলপ থাকে, তখন তাহার! 
লেজ উঁচু করিয়! থাকে ; যখন বিষ থাকে তখন নিচু করে এবং ভীত অবস্থায় উহা পশ্চাতের 
পদযুগলের মধ্যে লুকাইয়| রাখে | ইহার দ্বারা আমরা তাহাদের মনের ভিতরের অবস্থা 
বুঝিলেও, তাহাদের লাঙ্গুলের প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে কিছু ঠিক জানা হয় না। তাহাদের দেহের 
অঙ্গ হিসাবে ইহার স্বতন্ত্ৰ ব্যবহার 'আছে। 

কুকুর যখন বন্য অবস্থায় থাকে, তখন তাহার! দলবদ্ধ হইয়া শিকার করে। এজন্য 
তাহাদের শিকারের স্ুবিধার্থ সময় সময় কোন সঙ্কেতের আবশ্যক হয়। দলস্থিত একটা 
কুকুর যদি গন্ধের বা তন্য কোন উপায়ে কোন বৃহৎ শিকারের সন্ধান পায়, তৎক্ষণাৎ তাহারা 
একত্রে দৌড়িয়৷ তাহার প্রতি ধাবমান হয়। এই একত্র ধাবমান হইবার জন্ত, সকলকে 
জানাইব|র কারণেই কোন সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়। দলের মধ্যে যে শিকারের প্রথম সন্ধান 
পায়, সে তাহার লাঙ্গুল উত্তোলন করিয়া সঞ্চালিত করে, তাহা দেখিয়াই অপর সঙ্গীরা বুঝিতে 
পারে। ক্ষুধার্ত শিকারী জন্তর শিকারের সন্ধানের আনন্দে এ প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। 


প্রকৃতি ১৮১ 
_ এইরূপ সঙ্ধেতের বাবার শশকদিগের মধ্যে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। দলবন্ধ হইয়া কির 
বা আহাধ্যাদ্বেষণ করা ইহাদের স্বভাব। বিবরের বাহিরে যখন ইহারা উক্ত কার্যে ব্যস্ত থাকে, 
তখন যদি উহাদের মধ্যে কোনটা বিপদের সম্তাবন। দেখে তৎক্ষণাৎ সে পুচ্ছ উন্নত করিয়! গর্তের = 
মধ্যে অন্তহিত হয়। এই পুচ্ছ উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে পুচ্ছনিয়ের সাদা রোম! | প্রকট হইয়া 
দলের মধ্যে আসন্ন বিপদের সন্কেতবার্ভা প্রদান করিয়া থাকে । সহজে মধ্যে আগর রটে 
_ পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া অন্তহিত হইয়া যায়। =} 
_ ইন্দুৱের লেজ তাহাদের উপরদিকে উঠিবার সময় বিশেষ ভাবে বিধার, কারণ য় 
_ 0০55 নামক জন্তুর পুচ্ছ নিজ শাবকবহনাৰ্থ ব্যবহৃত হয়। পুচ্ছটি সে পিঠের উপর রক্ষা 
করে. এবং সন্তানগুলা নিজেদের লেজ এই পুচ্ছের সহিত এমনভাবে জড়াইয়া রাখে যে 
বায় সময় উহাদের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না! 
. জাগুয়ার নামক এক প্রকার হিংস্ৰ জন্তু আছে, শিকারকে লেভ দেখাইবার জ জন্য তাহা 
লাঙ্গুল কাজে লাগে। জলাশয়ের ধারে জলের ভিতর তাহার! লেজের অগ্রভাগ ডুবাইয়া 
বসি | থাকে। অৎদ্যগণ তাহা দেখিয়া আহার ভ্ৰমে লোভে পড়িয়া যেমন নিকটে আ 
[হারা তাহাদের থাবার দ্বারা আক্রমণ ইবিতে সমর্থ হয়।. ই পক 
লেজ ঢুকাইয়া শিকার ধরে। 
কৃটিকির লেজ খসিয়া যায় ইহা অনেকে ই জানেন । কিন্তু ইহার ৫ দেহের এই ই অংশৰ 
তাহাকে অনেক সময়ে আততায়ীর কবল হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করে তাহার খবর কয় জন 
রাখেন? দেহজষ্ট পুচ্ছট| সদ্ধই লাফাইতে থাকে এবং সেই সমরে আততায়ীর দৃষ্টি ইহার 
পতিত হওয়ায় সে ইহাকেই আক্রমণ করে। এই অবসরে টিকটিকি দাদি প্রাণ দহ চা 
থাকে। 5: ৷ 
__ মত্স্যাদি জলচর জন্তুর পুচ্ছ বা লেজ তাহাদের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ রিলে হয়। ত 5 
তাহাদের পরিচালকের কাজ করিয়া থাকে । পক্ষীদের পুছত সাধারণতঃ এই কার্ধোই ব্যহত 
হইয়া থাকে। _ a 
ইংৰাজ যাহাকে $1০৮ ০: বলে সেই কীটও এইরূপ স্বীয় পুচ্ছ খসাইয়! আততায়ীর 
হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। রর 
অনেক শুয়াপোকার পুঙ্ছপ্রান্তে যে রোমাবলি থাকে তাহা আততায়ীর বা প্রবেশ তি 
_ লাভ করিয়া এত রা দায়ক হয় যে থই যন্তনার উদ্লেকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত ধা পরপমিত ডু 
হইয়া যায়। = ৰ 
5. যে ভয়াবহ 1017501107 মক্ষিকার পরিচয় আমরা বৈজ্ঞানিক পুস্তকে পাইয়া থাকি, সে টু 
| বি ও যাপোকার দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। কয়েকটি শুঁয়াপৌকা লেজের সাহায্যে 
এই মন্গিকাকে বিতাড়িত করে; যে ভাবে করে তাহা অতি চমকপ্রদ । পুচ্ছপ্রান্ত. হইতে দুইটি 
লম্বা লাল ৰংএর চাবুক সহসা বাহির করিয়| শুঁয়াপোকা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে এবং এইরূপে 
ৰ 

















































১৮২ প্রকৃতি 


স্বীয় মন্তকের দিকে এ মক্ষিকাকে তাড়াইয়| লইয়া যায়। এই সময়ে তাঁহার মন্তক সঙ্কুচিত 
এবং তৎসংলগ্ন দেহাংশ স্ফীত হয়; ১ 
এই দেহাংশের বর্ণ লাল এবং 
তাহাতে ছুইটা কালে! দাগ 
থাকে। শুয়াপোকার এখন যে 
দেহবিপর্যায় দৃষ্ট হয় তাহা উহার 
আততায়ীর নিকট অতীব 
ভীতিজনক । 

কাক্ড়াবিছার লেজের প্রান্ত 
দেশে একটি হুল্‌ থাকে । সে 
তাহার সাহায্যে শক্রর হাত হইতে 
আত্মরক্ষা করে এবং শিকার 

শুয়াপোকা ও Ichneumon মক্ষিক| ধরিবার সমন শিকারের গাতে 

তাহা ফুটাইয়| দিয়া ইহাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে ও নিজের আয়ত্তাধীনে আনিয়া খাদা রূপে 
ব্যবহার করে। ৰ সু 

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে জীবদেহে লাঙ্গুলের আবস্ঠকতা বড় অল্প নহে। মানুষের 
হস্ত পদের স্তায় মানবেতর জন্তদের লেজও সমান প্রয়োজনীয়। মানুষের চেষ্ট| ও অনুসন্ধিত্সার 
ফলে যাহা জানিতে বা বুঝিতে পারা যায়, তাহারই গবেষণা হইয়া থাকে । কিন্তু মানুষের 
জ্ঞান ও দৃষ্টির বাহিরে কোন্‌ জীবের দেহে যে কি আছে, তাহার কি আবশাকতা, পৃথিবী 
তাহাদের কাছ হইতে কতটা উপকার পায়, কে তাহার ইয়ত্বা করিবে? 





মানবের শত্ৰু 
(দ্বিতীয় পবব ) 
ডাক্তার শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পাল 
ম্যালেরিয়া ও এনোফেলিস, 


আমরা পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে এনোফেলিস্‌ মশক ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে ও মানব- 
দেহে সঞ্চালিত করে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রধান কারণগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

১। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সার্‌ প্যাটি কৃ ম্যানসন্‌ (Sir Patrick Manson ) প্রথমে প্রচার করেন 
যে. সম্ভবতঃ মশকেরাই ম্যালেরিয়ার বাহন। 5৭mb০n॥ ও Low নামক ছুইজন বিশেষজ্ঞ 


লণ্ডন হইতে রোম নগরীতে যাত্রা করেন এবং তথ! হইতে কয়েকটা এনোকেনিন মশা 
A যাহাদিগকে পূর্বে ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া রক্ত পান করিতে দেওৱ| 
_ হইয়া ছিল) পাঠাইয়| | দেন।. এই মশাগুলিকে পরে সার্‌ ম্যানসনের পুত্র ডাক্তার পি, ম্যান্সিন, 
মিঃ ওয়ারেন্কে দংশন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই দঃশনের ফলে উভদেই * ম্যালে 
রোগে আক্রান্ত হন এবং উভয়েরই রক্তে ম্যালেরিয়ার ৰীজাণু পাওয়া যায়। = 
ৰ ২1-১৮৪৫ খৃষ্টাৰ্চে সার রোণাল্ড রস্‌ (511 Ronald Ross ) ভিডি তৰ 
ৃ কালে, এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে কতকগুলি চড়াই 
(Sparrows) লইয়া পরীক্ষা করেন। চড়াই পাখী এক. প্রকার বীজাণু (21০০ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে_-এই বীজাণু, কৃালেক্স জাতীয় মশকের 
সঞ্চালিত হইয়| থাকে । ইহাই সার রোগাল্ড রদ্‌ প্রথমে আবিষ্কার করেন। এখন Proteosoma. 
ও ম্যালেরিয়ার বীজাণু (9149170৭190) একই গণের অন্তর্ভুক্ত । অতএব ০5৪5৪এর ধারণ 
৷ যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু কোনও না কোনও জাতীয় মণকের দ্বার! বাহিত হইয়া থাকে। 
'_ অবশেষে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অনেক পরীক্ষার পর শপকূপেই প্রমাণিত করেন 
থে যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু এনোফেলিস্‌ মশকের দেহের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়--অৰ্থাৎ এনোফে 



































আমর এই ম্যালেরিয়া বীজাণুৱ আকৃতি ও জীবনপদ্ধতির আলোচন| কুত্ৰ | 


ম্যালেরিয়! বীজাণুর বংশপরিচয় 
আদ্যপ্রাণী ( Protozoa ) 





রেগুদেহী (Sporozoa) - 8 
7 দেশ) 7 ৰ্‌ 










2 লা (পা) 


P. malariae ৰ P. রি রর 
| tartan 1 >) টি Tortia 








৷ ঢুৰ য়, 
৭ “ malatiae 


Ly “falciparum, 


, ১৮৪ প্রকৃতি 


ইহাদের জীবনপন্ধতি ছুইটা চক্রে (০০1০) বিভক্ত,--ম|নবছ্কদহে আ'রদ্ধ হইয়া মশকদেহে 

পরিণতি লাভ করে। এই ছুইটা চক্ৰকে যথাক্রমে ভেদ্জনন ( asexual] or schizogony ) 

-ও রেগুজনন ( Sexual or Sporogony ) চক্র বল| যায়। এইক্সপ বলিবার কারণ শীঘ্রই 
হঝা যাইবে । 


মানবদেহে ম্যালেরিয়। বীজাণুর ভেদ-জনন 


(90112099715 or asexual cycle) 


ম্যালেরিয়| বীজাণু মানবদেহে শোণিত মধ্যে অবস্থান করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় একথ। 
বলাই বাহুল্য। কারণ সকলেই বোধ হয় শুনিয়াছেন যে রক্ত পরীক্ষ। করিলে মালেরিয়া রোগের 
বীজ দেখিতে পাওয়া ষায়। ম্যালেরিয়া বীজাগুর ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি ভাল করিয়া বুঝিতে 
হইলে মানবরক্তের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্ঠক। রক্ত বা শোণিত তরল লালবর্ণ 
একটা পদার্থ নহে--হরিদ্রাভ জলীয় পদার্থের উপরে অসংখ্য লোহিত বর্ণের কণ! ভাসিতেছে 
বলিয়া রক্তের বর্ণ লাল ; যেমন নদীর জল ঘোল! দেখায় তাহাতে অগণা ধূলিকণা আছে বলিয়|। 
এই হরিদ্রাভ জলীয় পদার্থকে [১1895078 বলে। লোহিত কণ! (red blood corpuscles) 
বাতীত আরও ছুই প্রকারের কণা আছে, সেগুলির কোনও বর্ণ নাই। তাহাদিগকে শ্বেত 





১নং চিত্র 
অনুবীক্ষণযন্ত্র মানবরক্কের আকৃতি 


কণ| (white corpuscles) ও platelets ব| কণিকা বল! যাইতে পারে। শ্বেত কণার 
কোনও আবরণ নাই; তাহারু! নগ্ন জীববন্তর* টুক্রামাত্র এবং উপপাদ (pseudopodium) 
প্রদারিত.করিয়৷ নড়িয়া বেড়ায়। লোহিত কণার আকৃতি গোল চাকৃতির স্ঠায় এবং মধ্যভাগ 
কিঞ্চিৎ চাপ| (biconcaye 0150৭) একটা সুক্ষ্ম আবরণের ভিতরে Haemoglobin নামক 


প্রকৃতি ১৮৫ 
 জৈবপদার্থ (organic substance) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিয়| লোহিত কণার সৃষ্টি করে। _ 
ম্যালেরিয়৷ বীজাণু অতি শিশু অবস্থায় লোহিত কণার আবরণের গায়ে লাগিয়া থাকে--এই _ 
অবস্থায় ইহাকে দেখিতে অতি ক্ষুদ্র একটা অন্তুরীয়ের (২118) স্ত।য়। কোববস্তুৰ (Cytoplasm) = 






এই চিত্রে ম্যালেরিয়া বীজাণুর ছুইটী বিভিন্ন জীবনচন্ দেখান হইরাছে। গব রেখার নিয়ের না 
মানধদেহ মধ্যে ফেদজনন চক্র দেখান হইয়াছে এবং উপরের অংশটিতে মশকদেহীভ্যন্তরে ৰেণুঞ্জনন 
চক্র দেখান হইয়াছে। বুঝিবার স্নৰিধ| হইবে বলিয়| মশার ছুইটি মুখ অঙ্কিত করা হইয়াছে। 
_ ক চি্িত মুখীগ্রভাগ দিয়। মশা মানবদেহ বীজাণু সঞ্চালিত করিতেছে এবং গ চিহ্নিত যে 
লা দ্বার! ম্যালেরিয়। বীজাণু শোষণ করিতেছে । বীজাণুর বিন 
= তীর ফলকের দ্বার! নির্দিষ্ট হইয়াছে । _ 





ক খ বেণার র দক্ষিণে:--১--অনুবীয়াকার বীজাণু। ২--বঞ্ধিপ্ৰাণী । ৩--ভেৰিষ্ প্রাণ ] নস 
বস্থা। এস, ৬--ভেম্নজনি লোহিত কণ| মধ্যে প্ৰবিষ্ট ৷ অপর ক 


7 5 স্বাদ পরিণত হইতেছে। = ৃ 
কথ রেখার বসকে ক যঃ} জননীকোষ এ জনককোৰ j 
ৰ NE | 


রঃ জল শে 


১১- সঙ্গম কোষ--|- ১২--ডিম্বকোষ--| 





১৬-_মশকের লালাগ্রস্থি। ৰ 





মধ্যভাগে একটা গোলাকার বৃদ্বুদ (5০4০০) থাকার দরুণ ॥ ইহরি এইরূপ মা 'কার-_ইহার 


= এক পাবে কেন্দ্ুবিন্দুটী (1801৩8৭) লাগিয়া আছে (শাল আংটী)?। ৷ 
ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৪১৬ ঘণ্টা পরে বীজাণ লোহিত কণার ভিতরে প্রবেশ লাভ 
করিতে সমর্থ হয় এবং অতঃপর কণামধ্যে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বীজাগুর কোযৰস্তর বাহস্তর 
(Ectoplasm) হইতে উপপাদ (Pseudopodia)নমূহ নিৰ্গত ত হয় এবং বীজাণু নানায্নপে 
অঙ্গ সঞ্চালন করে। লোহিত কণামধ্যস্থ 17467708101 জীর্ণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া 
5 ৰখা কণাটী ক্ৰমশঃ ফিকে হইয়া যায় এবং অভ্যন্তরস্থ বর্দ্ধিফু বীজাণুর চাপে ফুলিয়| 
ৰ ৷ জীৰ্ণ Haemoglobin অবশিষ্টাংশ বর্ণ পরিবর্তন করিয়া পাটকিল| রংয়ের কণিক| = 
জা (pigment granules) পরিণত হয়। এই অবস্থাকে ম্যালেরিয়া বীজাণুর বদ্ধিপ্রাণী _ 
৷ অবস্থা (1 1 rophozoite Stage) বলা যাইতে পারে। | 
ক্রমে বীজাণু বদ্ধিত হইয়| সম্পূর্ণ লোহিত কণাটির স্থান অধিকার করিয়া বসে এবং 
দা জলম ৰদ হইয়া পরে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশে বিভক্ত হইতে থাকে। ইহাকে 











7 মা : টী 
__ Benigr Tertian ॥ জাতীয় ম্যালেরিয়| জ্বরের গতি। প্রতি ৪৮ বণ্টা অ অন্তরে লহ মধো = i 
দহি বিপিন হইবার কালে বর উঠিয়া ড় _ ও | 









J এবং ইহারা পরম্পর বাল্য ত্যাগ বিন জ্দেজনি টা ব্‌লা যায়। : 

_ রা কষ্ট হইবার পর অবশিষ্ট কোষবস্তর ভিতরে pigment কণিকাণ্ডাল। থাকিয়া যায় 
এবং ইহার চতুৰ্দ্দিকে ভেদ্জনিগুলি এমন ভাবে সজ্জিত হইয়া য যে, সে দেখিতে প্রায় 
একটী ক্ষদৰব 8 মত য়! ইহাকে চিতা | এত ১9g) বলা 









প্রকৃতি ১৮৭ 


1a 2a 3a 4a 





1b 2b 3b4b 


5b 6b 7b 8b 








IC 2c 3০ 46 
৪নং চিত্ৰ 


রক্তের লোহিত কণ! মধ্যে ম্যালেরিয়! বাঁজাণু ক্রমবিবন্তনের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিকৃতি--1৯--4+৭--160191) 
1:65 জাতীয় বীজ।পু_:৪__লঙ্গুরীয়াক।র 23, 39. বর্ধিপ্রাণী, +*--গুচ্ছিতাবস্থ! ; 7১৪৮ 
09510 জাতীয় বীজানু____অঙ্ুরীয়াকার। 2৮ 3৮ বদ্দিপ্রাণী 4b দিষ্ণ প্ৰাণী 5৮--- 
গুচ্ছিত।বগ্থ!। 6৮-_জননকৌধ, 7 জনককোধ 8৮-" জননীকোষ-- 
1ce—4c—Malignant "16002 জাতীয় বীজাণু :০--একটী লোহিতকণ মধ্যে ২ টা অন্গুরীয়াকার বর্দ্ধিপ্রাণী 
2০ গুচ্ছিতা বস্থ! 











১৮৮. 


এই বারে লোহিত কণাটী ফাটিয়| যায় এবং ভেদ. 'জনিগুলি এ হয়। হার [দের প্ৰত্যেকটী = 
একটা নূতন বীজাগুতে পরিণত হইয়া থাকে । অতএব দেখা যাইতেছে: যে একটা বীজাণ 
হইতে অনেকগুলি নূতন বাঁজাণুর কৃষ্টি হইয়া থাকে। যৌনমিলন ব্যতীত এইকূপে সন্তান 
উৎপন্ন হইয়| থাকে বলিয়। ম্যালেরিয়া বীজাণুর এই জীবনচক্রকে Schizogony ব| ভেদজনন 
চক্র বলে। প্রতি ক্ষেপেই তেদ-জনন চক্র পূর্ণ হইবার সময় রোগীর একবার কৰিয়া জর হয়। 
প্রথম জর হইবার ৮1৯০ দিন পরে রোগীর দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (resistance) ৷ 
সতেজ হইতে আরম্ভ করিলে, এই বীজাগগুপি যৌনচক্রের (Sexual! ০১০) জন্তু প্রস্তুত 
হইতে থাকে। অৰ্থাৎ ইহারা আর ভেদজনি স্থষ্ট না করিয়া! জননকোঁষ (gametocytes) 
... নির্মাণে তৎপর হয়; অঙ্গুৱীয়াকার বন্ধিপ্রাণি জননকোষে পরিণত হয়। এই জননকোষ = 
ন ৷ লিক্কভেদে ছুই প্রকারের হয়--জননী- কোষ (nacrogametocyte) ও জনক-কোঁষ (micro- ও 
gametocyte). উভয়েই গোলাকার, তবে জননী-কোষের কোধবপ্ত আরও ঘন (granular) 
_ এবং pigment কণিকাবহুল। ইহার কেন্ত্রবিন্দুট গোলাকার এবং কোষবস্ধর একপার্শে 
জনককোষের কোধবন্তর মধ্যে |8060কণিক| কম থাকে এবং নিজৰি লম্বা 
কোষবস্তর মেরু-সংলয় হইয়া থাকে । ১1, 
কোষমনূহ মশকদেহের ভিতরে যৌনচক্রে (Sexual ০১০ le) পৰিণতি লাভ 





বলিয়া নব তিন জাতীয় sili বীজাণু আছে। মানবদেহের ভি ডে 
_ ক্রমৰি বর্তনের পৰিচয় উল্লিখিত বর্ণনা হইতে পাওয়া যাইবে, তবে ইহাদের ভিতরে জাতিগত 
_ কিঞ্চিৎ বৈব্যয দেখা যায়--এই বৈষম্য ছুই প্রকারের, আকতিগত ও বৃদ্ধিকাল অনুযায়ী । : 


_ বিভিন্ন ম্যালেরিয়৷ বীজাণুর জাতিগত পাৰ্থক্য 





বি রাজ সাঃ বা Benign Tertian জাতীয় ম্যালেরিয়া ৰীজাণু সৰ্বাপেক্ষা 

আকারে বৃহৎ বলিয়া রক্তের লোহিত কণাকে অত্যধিক স্ষীত করিয়া তুলে। ইহার 
_ চi€m৷ent-কণিকাগুলি অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র এবং সংখ্যায়ও কম হইয়া থাকে। ইহার ভেদজনির 
সংখ্যা ১৫.২০টী। ইহার ভেদ-জননচক্র পূৰ্ণ হইতে ৪৮ ঘণ্টা লাগিয়া থাকে; সেই জন্য 
রোগীর এক দিন অন্তর জর হইয়া থাকে। Plasmodium: malariae বা Quartan 

জাতীয় বীজাণু লোহিত কণাকে স্ফীত করে ন|। ইহার 718/57৮কণিকাগুলি বড় বড়, 
রং আরও ঘোরালো এবং সংখ্যায়ও অধিক হইয়া থাকে। ইহার ভেদজনি ৬-১২টী এবং 
ভেদজনন চক্র পূর্ণ হইতে ৭২ বণ্টা লাগিয়া থাকে বলিয়া রোগীর ছুই দিবস অন্তর জর হয়। 
Plasmodium falciparum বা Malignant Tertian ম্যালেরিয়া বীজাণু দেখিতে অতি 
ক্ষুদ্ৰ | কেবল বন্ধিপ্রাণি অবস্থাতেই ইহাদিগকে মানবরক্তে দেখা যায়; কারণ ইহার বৃদ্ধির 











. পরের অবস্থাগুলি দেহাভ্যপ্তরন্থ যকৃৎ, গ্রীহা, ফুদ্ফুদ্‌ ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি, যন্তনিচয়ে সম্পাদিত _ 
_ হইয়া থাকে। দেই ই করণে রক্ত পরীক্ষা কালে কেবল বদ্ধিপ্রাণি ও জননকোষগুলি ৷ _ 
_ দেখিতে পাওয়া যায় ইহার জননকোবগুলির আকৃতি একটু ভিন্ন রকমের--অ্ছচন্্রাকার 


কুৰ্ছীর ভেদ-জননচক্ৰ পূর্ণ হইবার কোনও সময়ের স্থিরতা নাই নিয়া জবেরও 
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তিন জাতীয় ম্যালেরির। বীজ আংক্রমণে তিন প্রকার জ্বরের গতি _ 








[সাযাওয়ার কোনও পরিমাপ নাই। অনেক ক্ষেত্রে একবার জর হালা রি J 
আক্রমণ অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। দুই জাতীয় টা সং বি 
রঃ তিও নানা প্রকারের হইয়া যায়। 


 মশকদেহের অভ্যন্তরে ম্যালেরিয়া বীজাণুর বেণুজনন 


(Sexual cycle or Sporogony ) 


আমরা বুর্বেই বলিয়াছি যে মানবদেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নতেজ = তে আনন্ত 
_ করিলে ম্যালেরিয়া বীজাণু ভে্জনি স্থষ্টি না করিয়া জননকোষে পরিণত হয়। এই সময়ে _ 
 এনোফেলিম্‌ জাতীয় কোনও (স্ত্ৰী) মশক রোগীকে দংশন করিলে এই জননকোষগুলি মশকের = 
_ পাকস্থলীর ভিতরে শোষিত হয় (চিত্র ২)। মশকের পাকস্থলীর ভিতৱে জননকোধসমুহ যৌন _ 
| মিলনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে । জননীকোষ লোহিত কণার আবরপ.ভেদ করে এবং কথঞ্চিৎ _ 
₹ পরিবর্তিত হইবার পর ইহার নিজের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থার ইহাকে = 
-ডিক্মাণ, (macrogamete) কহে। . এদিকে জনককোষও আবরণ মুক্ত হইয়া গুক্ৰাণুতে টু 
; (microgamete) পরিণত হয়। উভয়েই এখন গোলাকার ও স্থির ভাবে অবস্থান করে। ৃ 
_ ক্ৰমশঃ শুক্ৰাণ্মধ্যস্থ কোষবস্ত কয়েকটী উপপাদ প্রসারণ করে এবং ইহার কেন্দ্ৰবিন দুটাও _ 
_ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং এক একটা ক্ষুদ্ৰ বিন্দু (রাজ 700191) এক একটা _ 

উপপাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। এই উপপাদগুলি তন্কর স্তায় সুক্ম এবং ইহাদের _ 


রি ! সমবেত সঞ্চালনে শুক্রাটা একটা খুৰ্ণায়মান গোলকের মৃত দেখাম। ডিঙা টা হিজাব ৰ 
৬ 













যা 














১৯৪ প্রকৃতি 


অবস্থান করে, কিন্ত তাহার চতুৰ্দ্দিকে অনেকগুলি ঘূর্ণায়মান শুক্রাণু আসিয়া! জড় হয়। পরে 
একটা শুক্রাণু ডিম্বাণুকে ভেদ করে। ইহার তা খসিয়া স ঢ়, কিন্তু কেন্দ্রবিন্দুটী ডিম্বাণুর 





ঢাল layer) নিয়ে বর সিন কি খানে 
ইহা গুটাইয়| গিয়া একটা কঠিন আবরণের ভিতরে রুদ্ধ 
হয় এবং ডিম্বকোষে (0০০৮5) পরিণত হয়। জননকোষ 
সঙ্গম কোষে পরিণত হইতে ১২-২৪ ঘণ্টা এবং সঙ্গম-কোষ 
ডিম্বকাষে পরিণত হইতে ৩-৪ দিন সময় লাগে। অগ,বীক্ষণ 
সাহায্যে মশকের পাকস্থলী পর্যাবেক্গণ করিলে এইরূপ 
ডিব্বকোষ সুন্দরকূপে পরিলক্ষিত হয়। 

ডিম্বকোয দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার অভ্যন্তরস্থ 
কেন্দ্রবিন্দুটা ৮টা ক্ষুদ্ৰ কেন্দ্রবিন্দুতে বিভক্ত হইয়া যায় এবং 
প্রত্যেক বিন্দুর চারিদিকে কোষবস্ত জড় হইয়া ডিম্বকো টা 
চ্টী রেগুৎপাদন কোষে (sporoblast) পরিণত হয়। 






৷ 

| ১ বিন্দুকণিকায় বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক বিন্দুকণিকার চারি- 
দিকে 'কোষবন্ত জড় হইয়া এক একটা রেগুকাপ্রাণীতে 
== (5pOroz0ite) পর্যবসিত হয়। এই রেণুকাপ্রাণীগুলিকে 
a ই দেখিতে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র বাকা বাঁক! শলাকার প্তায় এবং ইহারা 
'"_ ংচিত্ৰ সমাস্তরালবর্তী হইয়| সজ্জিত থাকে ৷ ডিম্বকোষের পূরণ পরিণতি 


মণকের পাকস্থলী গাত্রে ম্যালেরিয়। লাভ করিতে আট দিন সময় লাগে। পূর্ণ পরিণত ডিম্বকোষ 
বীজাণুর ডিম্বকোষসমূহ 5৪. 
লালাগ্রস্থি; ৬_পাকস্থলী; 

দিশা গাত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া মশকের দেহাভান্তরে বিক্ষিপ্ত 


ইয়। রেগুকাপ্রাণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে এবং (শলাকার ন্যায় আকৃতি- 
বিশিষ্ট বলিয়া ) সুচাগ্রমুখ সাহায্যে মশকদেহের সর্ধায়ববে প্রবিষ্ট হয়। অধিক সংখ্যক 
ঢেণুকাপ্রাণী কিন্তু (রাসায়নিক অথব| অন্ত কোনও প্রক্রিয়ায় আকৃষ্ট (chemotaxis) 
হইয়া ) মশকের লালাগ্রন্থির (salivary glands) ভিতরে আসিয়া জড় হয় । প্রথম রক্তশোষণ 
করিবার ১০1১১ দিন পরে মশকের লালাগ্ৰস্থিদ্বয় এই রেণুকাপ্রাণী দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। 

এই মশক পরে যখন অন্ত একজন সুস্থ মানবকে দংশন করিয়া রক্ত শোষণ করে, তখন 
রেণুকাপ্রাণীগুলি নিঃস্থত লালার সহিত লালাগ্রন্থির নল ($ali॥৪r৮ ৭০০৮) বহিয়া গিয়া 
শোষণযন্্ সাহাযো মানবের ত্বক্‌ নিয়ে প্রবিষ্ট (1০০66) হয় এবং রক্তজোতে বিক্ষিপ্ত হয়। 


আবার প্রত্যেক রেণ্‌ৎপাঁদন-কোষের কেন্দ্রবিন্দু অসংখা = 


অতঃপর ফাটিয়| যায় এবং রেগুকা প্রাণীগুলি পাকস্থলীর - 


চে 


ক্র 


প্রকৃতি ১৯১, 

রক্কআোত মধ্যে ভামমার্ন লোহিত কণাগুলির দিকে রেণুকাপ্রাণী ধাবিত হয় এবং পরে... 
ইহাকে আশ্রয় কৰিব| নূতন জীবনচক্র আরম্ভ করে-_তাহা পূর্বেই বিবৃত করিয়াছি। বি 
_ রেণুকাপ্রা [ণী কত দিন পৰ্য্যন্ত মশকদেহের ভিতর সজীব থাকিতে পারে? 
কে কেহ বলেন যে কয়েকবার দংশনের ফলেই অধিকাংশ ক্লেকাপ্রাণী মশকদেহ ত্যাগ 
কৰি বাহির হইয়া যায়। কেহ বাঁ বলেন যে ৪৫ দিন পর্যন্ত রেগুকাপ্রাণী মশকদেহে 
_ অবস্থান করিতে পারে। কাহারও মতে শীতখতুর অবদানে মশকের আর ম্যালেরিয়া বী | 
বিস্তারের ক্ষমতা থাকে ন|; কিন্তু দেখা গিয়াছে যে তিন সপ্তাহ শীত ভোগের পর. ম্‌ 
উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিলে ইহার ভিতরের ডিম্বকোষ আবার বৃদ্ধি লাভ-করে। ৃ 


_ রেণুকাপ্া নদী বাহী মশকের দংশনের কত দিন পরে প্রথম জ্বর আরম্ভ হয় 


_ মণকের লালাগ্ৰন্ি নিঃস্থত রেণুকাপ্রাণী মানবদেহে প্রবেশ লাভ করিয়া বধির ৰ 
পরিণত হয় ও ভেদজনন দ্বারা বংশ বিস্তার করিয়া থাকে । এই ভেদজনন কাৰ্য্য মালেরিয 
জাতি নির্বিশেষে ৪৮1৭২ ঘণ্টা! মধ্যে সম্পাদিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রতিক্ষে 
গনিসমূহ লোহিত কণ! হইতে বিক্ষিপ্ত হইবার সময় রোগীর একবার করিয়া জর হ 
ছার কারণ অনেকে এই বলিয়া নির্দেশ করেন যে লোহিত কণাটী ফাটিয়া যাইব 
_ এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শোণিতত্রোতে নিক্ষিপ্ত হয়; তাহাই জর আনয়ন করে। 
প্রথম মশকদংশনের ৪৮ কিন্বা ৭২ ঘণ্টা পরে জর দেখা যায় না। সাধারণতঃ Benign 
_ 'Tertian জাতীয় ম্যালেরিয়া ৰীজাণুর বেলায় ১৪ দিন, Quartan জাতীয়ের বেলায় ২ ২১ ৰ 
এবং Malignant Tertianএর বেলায় ৮-১২ দিন পরে জর প্রথম আরম্ভ হয় 
ও Thomson এই বলিয়া ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন যে ২৫ কোটী খ্যক ম্যালেরিয় 
₹ বীজাণু মানবদেহে না জম| হইলে জর হইতে পারে না। একটা বীজাণু জাতি নির্বিশেত 

৬-১৫টী নূতন বীজাণুতে পরিণত হয় প্রতি ৪৮1৭২ ঘণ্টা পরে; দাস প্রথম পরবেশলাভের 
ৰ পর হইতে প্রথম জরের সুচন| পৰ্য্যন্ত এই বিলম্ব। 


নোফেলিস্‌ অন্তৰ্ভুক্ত কোন্‌ কে ন্‌ গণের eas): 
মশ৷ ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করে? 


__ সকল এনোফেলিস্ই ম্যালেরিয়ার বাহন নহে। কয়েকটী গণের এনোফেলিন্‌ গা 
| নিতান্তই নিরীহ । বহু পরীক্ষার পর এনোফেলিদ, মশীকে বিভিন্ন গণ ও জাতিতে 
_ বিভক্ত করা হইয়াছে) তাহারা সংখ্যায় অত্যধিক । আমাদের ভারতবর্ষে যে যে ৰ 
পি বীজ বহন করে তাহাদের তালিকা দেওয়| গেল £-_" 

। এনোফেলিদ, কিউলিসিফেশিস, (A, “culicifacies) 
২। ৯. লিদ্টোনিআই (A listonii) 










































৩17৮: 7 িফেন্সাই , (4, Stephens)’ 

80৮: ফিউলিজিনোসাদ্‌ (A. fuliginosus) রনির এন ৯৭ 
2২ . মাকুলেটাস্‌ (A. maculatus) 55515 a 
১৯17৮: লাড়ি্‌লোআই. (A. hdlowid. ৬ =; ২১ 

; ; উল মিনিমাস্‌ - (A. minimus) 

৮15 উইল্মৌরাই (A, willmorii) 


_ ৃ ৷ ৃ ত _ হৃৎপিণ্ডের কথ 


ক্তার র শরীচারুচন্দর সান্যাল 













ও এক মলৰ ডেল|। চেহারা প্রায় স্তাংড| আমের মত; কিন্তু এর টা 
বং অনেক কারুকা ধ্যবিশিষ্ট; লক্বায় প্রায় পাচ ইঞ্চি, পন্থে তিন ইঞ্চি এবং ইঞ্চি দুয়েক 
জন এক পোয়া আন্দাজ হবে। বুকথানার মাঝামাঝি একটুকু বা দিকে ছধারে ছুটি কুদ্‌- 
থা এই হৃদপিণ্ড ঝুলান আছে। একটি বেড়া লক্বালঘি ইহাকে বাম খণ্ডে ও দক্ষিণ 
গ করিয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড আবার ছুইটি- প্রকো্ঠে বিভক্ত। উপরের অংশের = রঃ 
হলা ও ছোট; ইহাকে 90147 বা পিওমুখ বলে; নীচের অংশ বড় ও মোটা 
1 আবৃত; ইহার নাম ০০0০ বা পিণ্ডোদর। উপরের ও নীচের অংশের 
কটি করিয়া দরজা আছে। এই দরজায় কয়েকটা পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছে । 
পিও মুখ হইতে পিণ্ডোদরে আস্তে চায়, তবে উহারা সসম্মানে রাস্তা ছেড়ে = 
f হব বিপৰীত মি জানিতে, নি পথ বধ, করে | দীড়া যেন, ৰ 














_ভগপায়টা, _নাই। বিন্ধ = প্রত্যেক বৃহৎ "পে টি করিম বীর টি 
আছে। সেখানেও পাহারা।, তাহারা কেবল ভিতর থেকে বাহিরে আসিতে দেয়। হং 
রক! ত্যেক দরজায় নানা র রকমের পাহারা রাখিয়া মাহদি দিলো বাৰ করিয়া যায়। 


য় বেশ সুস্থ ও ৰ SL 
ঠন্‌ উদ্যমে রর উৎসাহে :সে = 




























হৃংপিণ্ডের বাগ প্রকোষ্ঠে আসে ও সেখান থেকে যেন আনুমতি অথবা বিদায় নিয়ে সমস্ত শরীর 
পরিভ্রমণ করিতে বাহির হয়। এই বিশুদ্ধ ও পূৰ্ণযৌবনপ্রাপ্ত রক্ত সস্তার কলি নিয়ে পির : 
_ প্রতোক প্রজার দুঃখ দৈন্ত দূর করে আসে। রি 
- হিমালয়ের অন্তন্তল হইতে যেমন গঙ্গোত্রীর পুত পবিত্র ধারা উৎদক্পপে নিৰ্গত হা রক 
_ | হাস্যময়ী করিয়াছে, তেমনি হৃংপিণ্ড, ফুস্ফুস হইতে প্রাপময়- বাত্যামুখবিত এই মহৎ 
উপকারী রক্তকে সারা দেহময় প্রঅ্রবণের স্ায় প্রবাহিত করাইয়া দেহের সমস্ত অধিবাসীগণের ৃ 
মঙ্গল সাধন করিতেছে। জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে কোন এক অজানা অনি 
শক্তি হৃদপিণ্ড আবিভূতি হইয়া ওতঃপ্রোত ভাবে ইহার কুঞ্চন (35015) ও প্রসার ৷ 
_(])}8500]6 ); সাধন করিতেছে। যাহার বলে অতিক্ষুদ্ৰ শিণু মাতৃগহ্বরে ঘোর অন্ধকারে 
বাস করিয়া বন্ধিতাঁয়তন হইতেছে, যাহার কৃপায় দশ মাস গর্ভ যন্ত্রনা ভোগ করিয়া আমর! _ 
_বালক্ধ্যের প্রথম কিরণ অনুভব করিয়া পিতা মাতার হৃদয়ের এক অভূতপূৰ্ব্ব আনন্দ সি 
করি, যাহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া পৃথিবীতে অত্যাশ্চ্যা ঘটনার, সমাবেশ করিতেছি: 
সেই মহতী শক্তির উৎস সম্বন্ধে আলোচনা কর! বাতুলতা মাত্ৰ ৷ মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত শিশু 
যেমন মাতার শক্তি পরীক্ষার প্রয়াস ন| পাইয়া কেবল মাতৃত্সেহ অনুভব করিবার চেষ্টা করে, 
তেমনি আমরাও হৃৎপিণ্ডের অন্তনিহিত বিরাট শক্তির মূল তথ্য পরিত্যাগ করিয়া নি 
_ বিকাশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিব মাত্ৰ । ্‌ 
_ জবৎপিঙ্ের কুঞ্চন ও প্রসার উভয়ে মিলিয়া স্পন্দনের (Heart- beat) সৃষ্টি করে। গিত 
শিশুৰ হৃদ্পিণ্ডের স্পন্দন মিনিটে ১২০ হইতে ১৪০ | বয়স বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দনের বেগ = 
₹ কমিয়া আসে। সম্পূৰ্ণ সুস্থ দেহী যুবকের স্পন্দন মিনিটে প্রায় ৭২। কিন্তু আমাদের দেশে 
সাধারণতঃ ৬০ হইতে ৬৫। প্রতি স্প্নদনে প্রায় দেড় আউন্স আন্দাজ রক্ত ₹ ত্পিওড হইতে 
ৰহিত হয়। প্রায় ১৫ সেকেণ্ডে রক্ত একবার সমস্ত শরীর প্ৰদক্ষিণ করিয়া আসে। যখন 
_হ্ৃৎপিও হইতে নিৰ্গত হয়, তখন রক্ত লোহিত বর্ণ থাকে ও এক প্রকার মোট | পেশী-যুক্ত 
নল দিয়া উৎসাহে বেগে প্রবাহিত হয়। ফিরিবার সময় আন্ত ক্লান্ত কালীময় হয়ে ধীরে 
পাতলা পেশী-যুক্ত নল দিয়ে সোজা রাস্তা ধরিয়া আসে। তাই শরীরের দিকে দৃষ্টি কর্লে দেখ 
যায় যেন চামড়ার ভিতর কতগুলি নীল বর্ণের গরু ছোট নল বসান আছে। : হাতটা নীচু কৰ্লে = 
ছলি ফুলে উঠে, রি কর্লে এ এই. জরাগ্রস্ত ৰ আনৰ ঠায্যাথ 


























নিয়া উপ হয় তখন যেন ইহা আপন আরামে চলিয়া পড়ে; সে হেজ। 
যেন চিরতরে নিভিয়া যাইবার উপক্রম হয় | এমন সময় হৃৎগিণের একটি নে না যু 
চালিত হয়, যেখানে অসীম অনন্তের ক্রোড়ে ন ৰ 
পাকা ফিরি আসে।, 

















১৯৪ 





হৃৎপিণ্ড ছুইখানা প পাত্লা আবরণে আবৃত ; তাহার নাম pericardium বা উিগাবল।। 

এই ছুই’ আবরণের মধ্যে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ, 'আছে। এই আবরণ হৃৎপিণ্ডের প্রসার ও 
_কুঞ্চনের সমন্বয় রক্ষা করে। যদি হঠাৎ ও তৈলাক্ত পদার্থ গুখাইয়। যায়, তাহ হইলে প্রত্যেক 
স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বেদনা অনুভূত হয় ও ক্রমশঃ স্পন্দনে ব্যাঘাত জন্মায় । এই আবরণ থাকার 






এ ব্র বাম পিল্ডোদর 
দ’লৰ নিভোলৰ হু 


শৌৱিত ব্ঞ্বহী পণ) Hort 
বাশি রি বাহী নল (৮৭.৮) = 



















হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে কিরূপে শোণিতশোত ভিন্ন ভিন্ন ধারার |; 
'_ ; পৰাচিত হইয়| থাকে তীরফলকাএভাগ দ্বার তাহাই চিত হইয়াছে ই ১ 
জগ সে ব কোন ব্যাধি হইলে তাহা বরাবর হৃৎপিগকে আক্রমণ করিতে পারে না । আমরা = 
যমন ব্যায়াম করিবার সময় সমস্ত মাংশপেশার প্রসার ও কুঞ্চন সাধন করিয়া তাহাদের বল বৃদ্ধি 
ন হৃৎপিও আবরণে থেরা গৃহের মধ্যে স্পন্দিত হইয়া নিজের শরীরের ভিতর দিয়া 
করায়। তাঁহার ফলে সমস্ত ময়লা ধুইয়া পু'ছিয়া পরিক্কার হয় ও ক্রমশঃ নিজের বল 





রক চলাচল করায় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও বল বৃদ্ধি করে। প্রত্যেক, কুঞ্চনের পরই 

এই প্রসারই হৃঃপিঙডর বিশ্রাম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ২৪ ঘণ্টা 
ইহা বিশ্রাম করে এবং এই বিশ্ৰামই হৃৎপিণ্ডের শক্তি কোন কারণে বিশ্রামের 
ল ক্রমে জমে ইহার বল ক্ষ হইয়া অচিরে ধল পরা হয়। দু 





( Self-massage ০6 ॥eart )। কাজেই হৃৎপিণ্ডের ষ্পন্দনে যে কেবল সমস্ত শরীরে টি 





১৯৫ 


বামুমগ্ডলে গ্ৰহনক্ষজাদির পির রি? আলোড়নের ঘাত প্রতিঘা:ত যেমন শুকার ধ্বনির 

নটি হইয়াছে, তেমনি হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চন ও প্রসার এবং তন্নিবন্ধন হৃৰূপিওস্থিত রক্তের আলোড়ন ৰ} 

ূ এই উভয়ে মিলিত হইয়া “লুব্ব্‌ ডুব্‌” ধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছে। যতক্ষণ হৃদযন্্ৰের ক্রিয়া চলিকে = 
ততক্ষণ এর শব্দ লুপ্ত হইবে না। এই শব্দই হৃদপিণ্ডের বিকাশ 1; ইহারই প্রকাৰ ( nature : ) 
ও প্রচার ( copduction ) হৃৎপিণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত কৰি দে. ত ৃ 








মনের স্থিরত। 


শপ্রফুল্নকুমার দাশগুপ্ত 
জারির মনকে স্থির করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে সাধক গেয়ে উঠ লেন-- 
; “তৰ আীচরণ-তলে নিয়ে এস, মোর 
২ মত্ত বাদনা গুছায়ে”। 
প্রকৃতির বিচি শোভ সম্পদ নিঃশব্দে পূর্ণ মাত্রার উপভোগ করবার জনয কা | 
ছড়ানো মনটিকে ছিৰ এনে একত্ৰ করে, সুর দিলেন-- র 
টা আয় মন! চল যাই, সেই সব দেশে 
: থা প্রকৃতি সাজে মনোহর ব্শে I টা 
5 সাধারণ অবস্থায় আমাদের মনটি থাকে ছড়িয়ে-- আসন পেতে--'র্যাপ হয়ে থাকে শু 
গানের তানের মত, | মন ছুটি পেরে এমনি বসে আছে, আচে! ছায়া, আকাশ বাতান 
চারদিকে অবিরাম যাওয়াআসার জ্রোত, কোলাহল সমান ভাবে এসে মনের দুয়ারে ঘা খাচ্ছে। 
অন্তরের সাহায্যেই বহিজ গতের জ্ঞান লাভ হয়। বাইরের কোন জিনিষের জ্ঞান ভাল করে _ 
উপলব্ধি করতে হ’লে মনটিকে হু-মত্যত্‌ করে নিদ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়টির উপর নিয়োগ করতে _ 
হবে আগে । ছড়িয়ে পড়া মনকে এই রকম গুছিয়ে এনে কোন নিন্দিষটের উপর কেজীতুত 
করাকে মনের স্থিরত| বা অবধাঁন ক্রিয়া বলে। 
শিশুর আর যুবার মনের বিশেষ ৪ এইথানে। যুবা তে তার চঞ্চল মনটিকে 













_ থাকে, শিশু যুবাতে পরিণত হয়, আর মনের উপর প্ৰভুত্ব খাটাবার মত ক্ষমতা টু 
একটু করে আস্তে থাকে। চারপাশের বিরামহীন বিশ্ৰামহীন নিখিলের কোলাহলের 
মধ্যেও সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে; তার মনটি এখন আর ‘আট ঘে ড়া জুড়ে মনের 
মানস রথে' কেবলই ' ঘুরে বেড়ায় না। বাইরের ডাক আর তাকে আগের মত পাগল-করা 
ডাকে ডেকে উঠতে পারে ন|। নিজের ইচ্ছামত মনকে সে চালন। করে, যখন যেটি খুনী 
মনের সামনে তুলে ধরে। | 

_ সে এখন বুঝল--আলো কেন জলে, বাতাস কেন বয়, আকাশের রং কি, মানুষ কিসে 
বাঁচে, কিসেই বা মরে? এম্নি করে হাজার প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে তার জ্ঞান-পিপাস| 
বেড়ে চল্লে|; বুদ্ধি বিবেচন| যুক্তি তর্কে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল। বাইরের [20151995101 যিনি 
অত পরিষ্কার করে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুল্তে পারবেন তিনি তত বিজ্ঞ, তত উন্নত । 
সাধুগণ সংসারের মায়া, লোকজনের কোলাহল পরিত্যাগ করে গভীর বন পাহাড়ের দেশে 

₹ গুহার ভেতর যোগাভ্যাসের জন্তু আশর্ন নেন। গীতাতে অঞ্জুন ও জীকৃষ্ণের কথাবার্তার 
ভিতর, আমরা পরিচয় পাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য বল দিয়ে চঞ্চল মনকে সংঘত কর্তে হয়। 
র্জুন যখন বল্লেন. চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! ! প্ৰমাথি বলবদৃঢ়ম্‌ ঢ় 

_ _তস্তাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব সুদুঞ্ধরম । 

তরে না বল্লেন--অসংশয়ং মহাবাহো! মনো ছুনিগ্রহং চলমূ। = 

হি অভ্যাসেন তু কৌত্তেয়! বৈরাগোন চ গৃহতে ॥ 














ও বৈরাগ্য বলে ক্রমে ক্রমে মনে স্থিরতা আনা যেতে পারে |--এই কথাই জ্ীকৃষ্ণ অজ্জুনকে : 
_ জানিয়ে দিলেন। তাই আমর! দেখতে পাচ্ছি মনের একাগ্রত। বৃদ্ধি করতে হলে, চাই৷ 
যোগ চাই সাধনা । আমাদের এমুগে মনের বলে যিনি বলীয়ান্‌ তিনিই শ্ৰেষ্ঠ তিনিই উন্নত ; 
নয এখন ‘চিত্তের বলে, লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাঁধা? । প্রাচীন যুগ ই দেহ বলের 
ৃ যুগ, সে হে শর্ত প্রতিপন্ন হ'তো দেহের শক্তির উপর। ; 
টি ট “গানে তুমি মন কেড়েছ' 
মনের উপর সঙ্গীতেরও অপাধারণ প্রভাব। মুহূর্তে একাগ্রতা, চমৎকার সাধনা হ্য়। 
ভগবান নেই জন্যই বুৰ নারদকে বলেছিলেন। | 
; ৰ নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন্চ 
ঢু মগ যত্ৰ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। ৃ ৰ 

_ আনক বাশী শুনে অাবিকাও রি তয় হয়ে গেয়ে উঠিলে “পাগল টা ৰ 








র তরুণ বৈজ্ঞানিক জটিল সমস্ত সমাধানে বাস্ত। ঘরের আগ্থা গাড়ীর 
বাতাসের গণ পোষাকের ভার, ঘরের তাপ, দেহের অবস্থান, = নান। রকমে দেহের 






| : চঞ্চল মনকে নিগ্ৰহ করা! যে অতিভুফর কোন সন্দেহ নাই; তথাপি অভ্যান 





ইন্দিয়ের ভিতর দিয়ে এসে পৌছে মনের দ্বারে; সেখানে গিয়ে কেবলই কড়া : নাড়তে 
5 হার তি পি একদিকে চেষ্টা করতে থাকে জানে সংযত ত মনটিকে চঞ্চল 











থেকে আলাদা করে সরিয়ে এনে, বিষয়টিকে নিয়ে এখন তন্ময় হয়ে | পড়েছে। 
হাজাঁর বাধার ye তাকে আর তেমন করে চঞ্চল করে তোলে না। অন্নে অলপ সামনের 










ডুবে। মাথা ৰ পায়ে বাথা,_-সব তলে € গেল; খাবার | টী বেজে উঠ ৰল, তার _ 
নেই--এরই নাম সচেষ্ট অবধান।" : 
শিশুদের সমস্তই নিশ্চেষ্ট অবধান। অবধান ক্রিয়ার উপর ইচ্ছাঅনিচ্ছা খাটাবার 
নই । উত্তেজকের ক্ষমতা যখন প্রচুর ও আকস্মিক হয়, মন তখন কোন ৰাধা না 
_ শাসনের শত বাধা ডিঙ্গিয়েও পথে বেরিয়ে পড়ে, দেখে আসে কার এ ডাক, এ নিমন্তণ। ১ 
__গদাড়ায়ে একাকী 
মেলিয়া পশ্চিম পানে অনিমেষ আখি 
স্তব্ধ চেয়ে আছি ; আপনারে মগ্ন করি, 
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি, 
জীবনের মাঝে--আজিকার এই ছবি 
জনশূন্ত ন্দীতীরে অন্তমান রবি 
I ক... ঈ ঞ্ * 
_ সহস| উঠিল গাহি কোন্‌ খান হতে ___ 
_ : __ বন অন্ধকার ঘন কোন্‌ গ্রাম পথে ।” ; 
নদ একলব্য গভীর অরণ্যে আচার্য্যের মুত্তি রচনা করে দিন রাত এক মনে অন্তশিক্ষা = 
করছেন, এমন সময় পাগুবের কুকুর তার সাম্নে চেঁচিয়ে উঠলো-_ধানে বাঁধা পড়ল। |, 
টি ‘কুকুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান । __ বর 
ৰ কমলকুমার সঙ্গীতের মনোহর তান শুনে সচকিত হয়ে উঠলো 
‘কোথা হ'তে আসে এই মধুর সঙ্গীত, 
! নারীক্ঠ বলি যেন হয় অনুমান ।” 
তার প্র চারিদিক চেয়ে চেয়ে যেই নজর পড়ল, অম্নি বল্লে, 
এই যে! বালার্ক-কিরণ ছড়ায়ে টনিক, 
7 0 আলোকিছে কানন আগার 
8 তুমি সুন্দরি 














তই উস _ ভিখারী ঘুমায়েছিল মন্দিরের ছায়ে' 

ৰ সহসা ভাঙিল ঘুম চীৎকার ধ্বনিতে ৷: _} 
ছাদে বসে. পড়ছি, সামনে দিয়ে কি একটা নড়ে গেল, চকিতে চেয়ে দেখি একটা পাখী। 
পথ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ এক নূতন জিনিষ দেখলাম, মনটি অম্নি দৃষ্টির রূপ ধরে সেখানে 
গিয়ে পৌঁছিল,--- ৃ তু 
‘পথে যেতে পড়ে গেল চোখে, 

টগৱের পল্পবের ফীঁকে,- 

কি এক সামগ্ৰী মনলোভা 

“বিম্বফল জিনি তার শোভা, 

৷ রক্ত যেন অপ্মরার স্বৰ্ণ অলক্তকে ৷ ঢ় 
ৰো ক্ষমতা, গুণ, পোনঃপুণা, আকম্মিকতা, গতি, নৃতনত্ব এরাই মানসিক স্থিরতার 
নিরৰ্গেশক বা নিরূপক । চালস ডারউইন্‌ মনের স্থিরতাকে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের প্রধান সহায়ক 
বলে নিদ্ধারণ করেছেন। লগুনের চিড়িয়াখানা থেকে হনুমান কিনে কিছু দিন রেখে নানা 
রকম খেলা শিখিয়ে এক পগুপালক পরে বেশী দরে বিক্রী করতো। এই ছিল তার পেশী । 

এক পাল হনুমানের ভিতর থেকে সে ঠিক বেছে বের করতে পারতো কোন্টি শিক্ষা পেলে 

_ ল খেলোয়াড় হয়ে উঠ্‌বে পরে। যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করতো কিসের উপর. তার, 
পর নির্ভর করে? উত্তরে সে :জানাত-_মনের স্থিরতার উপর। তাদের সাম্নে একট 
চলেছে, যে যতখানি মন দিয়ে সেটিকে লক্ষ্য করে, সে ততখানি শ্ৰেষ্ঠ: বুঝতে হবে, ॥ 













| ন বলে মনে চণ্ড ও কাণত এনে পরের মনের কথা; তাকো উন কেমন করে সে 
ল ফেলে, সাধারণ মানুষ তা দেখে নির্ঝাক্‌ বিস্ময়াবিষ্ট | ন 
_ বনের হিংঅ পশু যখন কোন এক শিকারের আশায় ওত পেতে ঝোপের পাশে একমনে 
= অপেক্ষা করতে থাকে, তখন তার সারা মনটি শিকার বিষয়ে এত বেশী কেন্দ্রীভূত যে অন্তান্ত 
ইন্জিয়ের কাধ্যকযী শক্তি তখনকার জন্ত লুপ্তপ্ৰায় থাকে। যারা শিকারপ্রিয় তারা এই 
অসতৰ্কতা লক্ষ্য করে, মহ! সুযোগটুকু পেয়ে সহজেই তার উপযুক্ত ব্যবহার করে থাকেন। 
07819, তার জীবনপুরথির এক জায়গায় লিখেছেন--তিনি যখন ধ্যানে, বষেন 
দিকৃকা; র পৃথিবীর আনাগোনা, চলাফেরা সব লুপ্ত হয়ে যায়; ব্যথা বেদনা, আশা, নিরাশার 
ছে যায়। আমাদের দেশের মুনি শধিদের ভেতরও এর জাভাল আমরা 














দি তখন দেখা যায় সে কেবলই চঞ্চল হয়ে উঠছে, মন দোলা খেয়ে উঠে একাগ্রতা ন্ট 


১৯৯ 








আমাদের মনট যেন একট সাগর। সেখানে অবিরাম অবিশ্রাম ভাবশ্রোতে-তরঙ্গের 
হান চলেছে। সেখানে কত কল্পন। জল্পনা, কত চিন্তার ধারা, কত ভাবের দ্বন্দ | 
"জগতের যত হালি, যত গান, যত্ৰ প্রাণ ২. 

ভেসে আসে সেই স্ৰোতভৱে, ৰ 

















মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে, 

Ed কং # 
জগতের মাঝখানে সেই সাগরের তলে 
রচিত হতেছে পলে পলে 
অনন্ত জীবন মহাদেশ ।” 


আমাদের মানসিক ব্যাপারের কতকগুলা সংজ্ঞাক্ষেত্ৰের অন্তর্গত, আর কতকগুলা 
_} ক্ষেত্র বি ত। মান্গুষের মনের মধ্যে অবিরাম সংগ্রাম চলেছে; সুপ্ত মংজ। ক্ষেত্রের 
থা নেড়ে সংজ্ঞাক্ষেত্রে উঠতে চেষ্ট৷ করে, আর সংজ্ঞাক্ষেত্ৰের বিষয়গুলা নেবে । নেবে সুস্ 
জ্ঞাক্ষেত্রে গিয়ে জড় হয়। সংজ্ঞাক্ষেত্রের অত্যুঙ্গ স্থানেও--"ওঠ| নামার চলছে তুফান 
ঃলির মধ্যে সেখানেও দ্বন্দ সেখানেও বিরোধ । - 
হিৰ্জগতের এত খবর, এত পরিবর্তন সবই কি আমাদের অনুভূত হ্য়, সংজ্ঞ 
? ইন্্ৰিঃগ্ৰাহ না হলে কোন খবরই আমরা পাব না, উত্তরে এই শুধু বল 
নর জগতকে চিন্বে| জান্বে| বুঝবো ইন্দ্িয-গ্রামের ভিতর দিয়ে। হরর সাড়া 
লি গলি দিয়েই মনোরাজো প্রবেশ করবার চেষ্টা করে ৷ 
ফেকুনৰ্‌ ( Fechner ) সাহেব লিখেছেন: উত্তেজককে অনুভূত ক তে 
_ ক্ষমতায় তাকে উঠতে হবে আগে। অনুভব-মাত্র৷ বা সীমায় আছি হলে | 
রং খানিকটা শক্তি সংগ্রহ করে আস্তে হবে। ত 
__ প্মুখ ভাবের লীলাভূমি ৷’ তনেকে জটিল সমস্যা-সমাধানের সময়, চোখ, বুজেন, মাথা 
ৰু মৃছ আঘাত কৰেন, ঠোট চেপে ধরেন | ললাট ও জ-রেখার কুঞ্চন, মুখ | 
_ মাংসপেশীর অবস্থস্তর, চোখের ইঙ্গিত প্রভৃতি শারীরিক পরিবর্তনগুলি পাশের মানুষের মধ্যে 
যে নিরন্তর চলেছে, তা'ত আমাদের সহজ চোখেই ধরা পরে। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের | মুখ 
চোখ দেখেই বুঝতে পারেন, কে কতখানি মন দিয়ে পড়া শুন্চে বা বুঝচে। সামান্য অন 
_ পচাৰের সময় প্রবীণ অভিজ্ঞ অন্ত্ৰচিকীৎসকের নিপুণ হাতও কীপতে দেখা, গিয়েছে 
_ পধ্যবেঙ্গণাগারে ছাত্রদের মধ্যেও এই রকমট দেখতে পাওয়া যায়। অতি সাবধান ও সতৰ্কত৷ 
নিয়ে কোন যন্ন ব্যবহার করতে দিলে দেখতে পাওয়া! যায়, অনেকেরই হাত কীপতে থাকে মন, 
কি অনেক সময় হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গেও যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সত 
যখন লিখতে পড়তে শিখচে, মনঃসংযোগের সময় মুখ বাকায়, জিব বের করে, কপালে হা 
বুলোয়। .... 
























" অৱধানক্রিয়ার সময় নিশ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত প্রবাহের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, তার সুন্দর 
.... প্রমাণ যন্নপ|তির সাহাযো পাওয়া গেছে । যখন আমাদের মনের অবস্থা থাকে এই রকমের-- 
_ যেমন গগনের নিরালায় মন কোথা ভেলে যায়’; বা মনট যখন উদাদীনের মত 
| ‘থাকিতে না দেয় ঘরে | 
কোথায় বাহির করে? 
সুন্দর সুদূর কোন্‌ নন্দন আকাশে’ 
তখন আমাদের শ্বাস-ক্রিয়া চলে অতি ধীরে ধীরে; নিশ্বাস প্রশ্বাস ভাসা ভাসা । ছড়িয়ে 
_ গড়া মনটিকে গুছিয়ে এনে কোনও নিৰ্দিষ্ট বিষয়ের উপর কেন্দ্ৰীভূত ও সংবদ্ধ করে তোল্বারকালে 
ও যতখানি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে আস্তে হয তার অবিকল ছবি ফুটে উঠে ])৷0200008180)]) 
টা এর সাহায্যে। শ্বাসযন্ন তার পরিবর্তন ও পরিবন্ধন, ছবিটির প্রতি রেখার রেখায় একে রেখে 
_ যায়; অতি সল্প পরিবৰ্ত্তনটিও ধরা পড়ে তাতে । গভীর চিন্তা ও জটিল সমসা। সমাধান: কালে 
| রাজগরবাহের যে গতি উদ্দগামী হয় তা দেখিয়েছেন মুশো Plethysmograph 3 Balance 
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চি এক শব্দ হলে| শ্ীসক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি, সহজ ছন্দের মধ্যে = 
(তের বি বেড়ে গেল, ৰং হলো_যাকে টি আমর 


অবধা নে is অন্তরায় ধারা বেশী চি খাটনি, নত ও দুয়ই জা 
তি তাদের কষ্ট পেতে দেখা রি আমরা নিজেদের মধ্যে খুবই লক্ষ্য করে 


_ দপ্ৰপানি সুরু হয়েছে | নি বাশার নাকি অতি অল্লেতেই অবদন্ধ হয়ে পরে, 


আবার অতি সেই শক্তি পেয়ে তাজা হরে ওঠে। জনৈক বৈজ্ঞানিক বলেছেন--মন্তিঙ্ধ = 
__ গঁদেশের স্নাযুকে যগুলি তিন চার সেকেণ্ড কাজ করার পরই নিস্তেজ, অবযন্ন হয়ে পড়ে । 
স্নাযুমণ্ডলে এরকম স্নারুকোষ প্রায় দু'হাজার লক্ষ, আর তাদের পরস্পর মিলন ও সহায়ত| খুৰ = 
বেশী। এত নিবিড় পরস্পর সম্বন্ধ যে কেহ শক্তিহীন হলে অন্তে এসে তার কাজ করে যায়। 
_ মত্তিকপ্ৰদেশে এই রকম আয়োজন আছে বলেই ধীশক্তিমান্‌ পুরুষ বিনা অক্ষেপে _ 
ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন--কূুট আলোচনা, পুথিপত্ৰ, গবেষণা নিয়ে। রর 
__ অবধানের পরীক্ষাযূলক গবেষণা সুরু হ'ল খৃষ্টীয় শতাব্দী ১৮৬১ থেকে | পুজার 
ভুণ্ট, 1.1 পর্যাবেক্ষণাগারে নানা যন্ত্রপাতির মধ্যে মনোরাজা এখন একটু জি 
ধরা পড়চে ; দর্শনের মধ্যে মনোবিদ্তা এতদিন বুড়োর মত শতাব্দীর জড়তা নিয়ে ঢেকে পড়েছিল 

্‌ এখন সে তার অন্তরের কথ| বল্তে নুরু করে দিয়েছে তার নিষ্ঠ বান্‌ সাধকের কাছে। 
সাধারণ ভাবে কতকগুল| বিন্দু সাজিয়ে চোখের সাম্নে ধরে দেখা গেছে, আমির৷ এক 
দিও ছটতে মন দিতে পারি; অনেকে আট দশটির কথাও বলেছেন। নান দি 























মনোযোগের ‘বিস্তৃতি পরিমাপের যন 

Tachistoscope | ll : 
ও কা । নেপোলিয়ানের জীবনীতে দেখতে পাই, তাঁদের এমন ক্ষমতা ছিল « যে বট 

চিঠির জবাব বারো জন কৰ্ম্মচায়ীকে এক সঙ্গে বলে যেতে পারতেন । : 

মনের বিস্তার কতখানি, তা মাপার সুন্দর বন্দোবস্ত "আছে Tackistoscopn এ ). 

তারপর কথা হ'ল কতখানি সময় পর্য্যন্ত অবধান ক্ৰিয়া চলে। আমি ঘন্টার পর ঘণ্টা কাজি 

করে চলেছি, কিন্তু অবধানক্রিয়া একটানা, চলে আসে নি, মাঝে মাঝে তার বিরতি আছে, = 








* 





ছেদ আছে, ক্ষান্তি আছে! একাদিক্রমে চলে আস! নয়। এই বিরতিকালটুকু এত অর যে 
বিজ্ঞানের সুঙ্মা যন্ত্রপাতি ছাড়া ধরা পড়বার জো নেই। মনোবিষ্ঠার গব্ধণামন্দিরে 
Mason's Disc দিয়ে অবধানের স্থিভিটুকু মাপ! যায়। মনের স্থিরতা কতখানি গভীরত| 
মাপ যায় কতখানি বিরোধ বা বাধ! লেগেছিল তার একাগ্রতা নষ্ট করতে-_-তাই দিয়ে 
: “কোন্‌ সুদূর হ'তে আমার মনোমাঝে 
| বাণীর ধারা বহে 
কখন শুনি কখন শুনি না 
কখন্‌ কি যে কহে ।’ 
রীতিতে ত বিশ্বপ্রকৃতি যখন নীরব, নিঃশব্দ ; শুয়ে শুয়ে পাশের বাড়ীর বীর না শব্দ 
_ এক এক সময়ে শুন্তে পাই আবার পাই না। অনেক দুর থেকে বাতাসে ভেসে আসা জ্যা 
_ ক্ৰল্লোলের অস্ফুট শব্দ এক এক সময় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে, পরক্ষণেই দশকে যায় এট| [নয় যে 
ঘড়ীৰ পর পর টিক্‌ টিক্‌ -শব্দগুলির মধ্যে তারতম্য আছে, ৰ| জলের শব্দমালার মধ্যে বা 
মাত্রার প্রভেদ আছে। ঘড়ীর প্রত্যেক শব্দট একই শক্তিতে, সমান ওজন নিয়ে আওয়াজ = 
চলেছে; জলের শব্দধার| ও তেম্নি। এই প্রভেদজ্ঞানটুকু ভিতরের বাইরের নয়। টা 
সাধারণ এই দৃষ্টান্ত থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছি যে অবধানক্রিয়া একই ধারায় চলে ৷ 
4 | না--পথ চলে থেমে থেমে' । যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের শিরা, উপশির।, স্নায়বিক _ 
হিল্লোল প্রভৃতি নিয়ে গবেষণ| করেগেছেন, তীর! বলেন মনের স্থিরতার সময় মস্তিষ্কে স্নায়ু- | 5 
মণ্ডলের এক অংশ যখন সজাগ থাকে অপর অংশ তখন থাকে সুপ্ত। সুপ্ত অংশ নিস্তেজ 
সু চেতনাপথে কেবলই ব্যাঘাত ঘটাতে থাকে; সজাগ অংশটি প্রস্থ টী 
_ তার পথটি সুগম, স সহজ, সরল করে তোলে। _} 
রণ ছাত্রদের মনের প্রায় পনেরো আনা ভাগই গড়ে তোলেন রে শিক্ষকেরা । = 
| পাঠটি ছেলেদের উপযোগী হলো কি না” পড়াবার কি. প্রণালী অবলম্বন করলে 
ব্‌ বিষয়টি 1 কি ভাবে কার মনে কতখানি দাগ কাটুতে পারে, বা প্রতিফলিত হতে পারে,__ 8 
ত্যেক শিক্ষকেরই অত্যন্ত দরকাঁরী এসব বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা । লেখাপড়ার সঙ্গে = 
__ তাদের কি স্বাৰ্থ--এট| ও বুঝিয়ে দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য । শিক্ষক বা বক্তাদের মধ্যে 
ধার! জুরসিক তারা অতি সহজেই শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করে থাকেন। তাঁরা জানেন = 
কোন কথাটি কেমন করে একটু ভঙ্গিমা মিশিয়ে বল্তে পারলে বিষয়টি নিরস হলে ৷ 
রম হয়ে ফুটে উঠে শ্রোতাদের মনে দোল খেয়ে যাবে। ৷ র 
__ মনোবিজ্ঞানের পৰীক্ষা সবে মাত্ৰে আরতি জেলে পূজায় বসেছে--"ত তারুণ্যের টকা: তার ৷ 
ভালে এ অমৃতের সন্ধানে, নানা দেশে যে সব কীর্তিমান পুরুষ কৃচ্ছ, সাধনায় বেরিয়েছেন 
_ তাদের পরশে, এই ‘নৃতন' বিজ্ঞানের, খুলে বানে বত তলি সাদ চাই আশ! 
নিন আনিছ নিয়ে জগ পথ চেয়ে আছি । | ৃ 


































' অর্ণব-বিজ্ঞান 
(৪) 
সলিলতত্ব 
জীবলাই চাদ দত্ত 
সৌর জগতের যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে কেবল পৃথিবীরই সাগর মহাসাগৰ আছে 
_ বলিয়া অনুমান কর! হয় মহাসাগরের আকৃতিগত কতকগুলি লক্ষণে পর্য্যবেক্ষণ ও আলো" 
চনার ফলে যে শাস্ত্ৰ গঠিত হইয়াছে, তাঁহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সলিলতৰ (নি ydr০৪- 
Py), এই তৰ্বের অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিষয়গুলি হইতেছে--+অর্ণবের আকার, গভীরতা, 
তাপমাত্রা, লাবণিকতা, ঘনত্ব, চাপ, বর্ণ, 545 আঠালোভাব 2 
বং ক্ষারত্ব। 

9, ছুই তৃতীয়াংশের অধিক ভাগ, সমুদ্র আবৃত ক্রিয়া রাঁধিযাঁছে। হিসাব করা 
হইযাছে যে, সমুদ্রতলের উপরিস্থিত শুক ভূমির পরিমাণ তিনকোটী ত্রিশ লক্ষ ঘন মাইল, 
এবং সমুদ্রের পরিমাণ ত্ৰিশ, কিন্বা বত্রিশ' কৌটা ঘন মাইল। স্থলভাগের 
উচ্চতা গড়ে ছুই হাজার তিন শত ফুট এবং সমুদ্রের গভীরত| গড়ে এগাঁব 
হাজার পাঁচ শত ফুট । দেখা যায়, স্থলের সৰ্ব্বোচ্চত| ( গৌরী শৃঙ্গ) উনত্রিশ হাজার ছুই ফুট 
এবং সমুদ্রের সৰ্ব্ম নিয় গভীরতা ' বত্রিশ হাজার উননব্রই ফুট ; অর্থাত পর্বত প্রায় সাড়ে 
পাচ মাইল উচ্চ, আব সাগর প্রায় ছয় মাইলের কিছু বেশী গভীর। স্থলভাগের ক্ষষের জন্য; 
সাগরের আকারের অনুপাত বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। 

অনুমান করা হইযাছে যে প্রতি বৎসর ৩.৭ ঘন মাইল ওমি নিজ বিডি 
সার জন ম্যরে গণনা করিষা দেখিয়াছেন যে, এই হিসাবে সমস্ত ভূভাগি অর্ণবগর্ভে নীত হইতে 
৬৩,৪০০০০ ( তেষটি লক্ষ চল্লিশ হাঁজার ) বৎসর লাঁগিবে। তখন অর্ণবমণ্ড (70195018516) 
গ্রস্তরমগ্ডলকে (lithosphere) অর্থাৎ স্থলতাগকে ' ১৪৫০ ফ্যাঁদৃম (১ ফ্যাদম-৬ ফুট ) নিয়- 
দেশ পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সমুদ্রতলের বর্গক্ষেত্র fe Bd বলিষা ধাৰ্য্য 
কর! হইয়াছে। ২ 

উনি নী রহ বৎসর পূৰ্ব্বে চ্যালেঞ্জার 
অভিযানের কল্যাণে আমরা! প্রাপ্ত হইযাছি। সার উইভিল্‌ টম্‌সন্‌ ও তাহার সহযোগিবৃন্দ 

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে যে চিত্র প্রদান করিষাছিলেন,. 
" তাহার পরবর্তী কালে সমুদ্ৰবক্ষে অনেক অভিধান হইযা থাকিলেও, এবং 
কত শত বার ইহার তলদেশ মাপিবার ফলে আরও অনেক তথ্য এবং সাগরতলের কষেক্টা 


অর্ণবেব আকাব 


অর্গবেব গভীরতা 


২০৪ প্রকৃতি 
গভীবতর অংশের সন্ধান পাঁওষা গেলেও, টমসন্প্রদত্ত সেই চিত্রের বিশেষ কোনও পরিবর্তন 
হয় নহি। তৎকালে সমুদ্রের গভীরতয় অংশ ৪,৪৭৫ ফ্যাদ্‌ম বলিযা জানা গিষাঁছিল; আব 
এখন তাহা ৫,৩৪৮ ফ্যাদ্ম, অর্থাৎ ইংরাজি ছষ মাইলের কিছু বেশী বলিষা জানা গিযাঁছে। 
যদি সমুদ্রতলকে সহস্ৰ ফ্যাদম বিস্তৃত এক একটি মণ্ডলে বিভক্ত করা যায (অর্থাৎ ০-১০০০, 
১০০০-২০০০, ইত্যাদি ) তবে দেখ| যাইবে ২০০০ হইতে ৩০০০ ফ্যাদমের মধ্যবর্তী গভীর 
স্থানের আযতনই সর্বাপেক্ষা বেশী | ৩০০০ হাজারের অধিক গভীর স্থানের আষতন খুব 
কম; অর্থাৎ এই রকম স্থলেব সমগ্র বৰ্গক্ষেত্ৰ, সমস্ত সমুদ্রতলেব বর্গক্ষেত্রের শতকরা ছয় ভাগ 
মাত্র। এই" সমস্ত “গহ্বর” (“Deeps”) সমুদ্ৰগৰ্ভের নানা অংশে কতক কতক স্থান বাপিয়া 
ব্লহিধাছে এবং ইহাদের সম্বন্ধে" মানচিত্র ও নানায়প গণনাদির অন্ত, চ্যালেঞ্জার অভিযানের 
অন্ততম প্রকৃতিতত্ববি্‌ সার জন্‌ মারের নিক্ট আমরা খণী। তিনি আমৃত্যু ১৯১৩ খৃঃ অৰ্দ 
পর্য্যন্ত এই বিষষে গবেষণা করিয়াছেন । ১৯১৪ খুঃ অব্দে এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক মানবলীগ| 
সংবরণ করিয়াছেন | 

মারে ৫৭টি “গহবর” (”[)6579%) এর ব্্ণন। করিষা তাঁহাদের নামকরণ পর্য্যন্ত করিষাঁছেন-) 
তন্মধ্যে ৩২টি প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত প্রশান্ত মহাঁসাগরই সর্বাপেক্ষা গভীর। এই 
সমস্ত “গৃহবরের” মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গভীর হইতেছে “টাম্কারোবা ডিপ (Tuscarora 


12669) সেট জাপানে পূৰ্ব্বদিকস্থ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরদক্ষিণে ব্যাপিযা রহিষাছে। _*_ 


দক্ষিণ প্রশান্ত মহাঁসাগরস্থিত “ভন্ডরিচ্‌ ডিপ” এর (Aldrich Deep) কতক অংশে ৫০৭০ 
হাঁজর. ফ্যাদমের বেশী গভীরতার পরিচষ পাওষ| গিষাছে। 

সমুদ্রের এই সমস্ত গভীরতম অংশ ছাড়া, উহার তলদেশ, স্থলভাগের পৃষ্ঠদেশ, অপেক্ষা বেশী 
সমতল। ভাল রেলপথ যেমন সমোচ্চ, তেমনি সমুদ্রতলের অধিকাংশ সমতল । তবে 


_ মহাদেশের নিকটবৰ্ত্তী সমুদ্রতল উচ্চ হইয! থাকে । মহাদেশ যেখানে সাগরের সহিত আলিঙ্গন 


করিষাছে, সেইখান হইতে প্র।ষ একশত ফ্যাদম দুরে সমাস্তররেখার মধ্যবর্তী সমুদ্ুতল অগভীর, 
ইহাকে “মহাদেশের তাক” (Continental shelf) বলা হইয়াছে,--ইহার পরে ক্রমূনিক্ন 
খাড়াই আরম্ভ হইষাছে; আবার স্থানে স্থানে বিষম খাড়া--এইরূপ সমূদরগর্ভের নাম. দেওয়া 


যাইতে পারে “মহাদেশের প্রবণাংশ” (“Coninental slope” )! ইহার পরে সমতল | 


সমুদ্রতলের দিগন্তপ্রনারিত বিস্তার আবস্ত হইযাছে। 

- অর্ববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোনও পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার “নিয় EE FT সেই স্থলে 
সমুদ্রের গভীরতা কত; তাহা জানা সর্বপ্রথম আবশ্যক । সমুদ্ৰপৃষ্ঠস্থ স্থানটি যদি ঠিক জান 
যায, তবে নক্ী হইতে সেই স্থানের গভীরতা কত তাহা জানিতে পার! গেলেও, মাপিষ| সেই 
স্থানের গভীরতা ঠিক কত তাহা. জানা দরকার। সমুদ্রতল মাপিবার কতগুলি যন্ত্রপাতি 
আছে। তন্মধ্যে “লুকাশের. যু” .বা “কেলভিনেৰ পবিমাণয়ন্ত্রেক ছার! সমুদ্রতল স্পৰ্শ না 
করিয়াই সমুদ্রের গভীরতা কোন স্থানে. কত তাহা জানা যাষ। কোন কোন গভীরতা 


সু 


সি 


 প্রক্কৃতি ২০৫ 
'মাঁপিবার যন্ত্রের সহিত একটি টব বা অন্ত কোন পাত্রবিশেষ থাকায় সমুদ্ৰতলের মাটি বা খনিজ- 
পদাৰ্থসমূহ তুলিবার বন্দোবস্ত থাকে। ইহার ছারা সমুদ্রুতলের বিভিন্ন গভীরতাঁর মধ্যে কোন 
কোন কমে জিনিষ ন্তম্ত থাকে তাহা জানা যায় এবং তদনুযাষী সমুদ্রগর্ভের নক্স প্রস্তুত হয়। 
ভূপৃষ্ঠের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে (Iemperate 2006) খতুবিশেষে তাপমাত্রার হাসবৃদ্ধি 
হইলেও, মহাঁসমুদ্রের কতকগুলি অংশ অন্ঠান্ত অংশের তুলনায় নানাকারণে বেদী গরম বলিয়া 
জানা যায়) অধনাস্তরবৃত্তমধ্যস্থ (1:0015) সাগরপৃষ্ঠের উষ্ণতা ৮* 
অৰ্ণবেব ভাপমাআ ডিগ্রি ফারেগহিটের কিছু বেশী (কেবল পাঁরন্তোপসাগরের উষ্ণতা 
সর্বাপেক্ষা বেশী--৯৬ ডিগ্রি ফারেণহিট - বলিযা জানা গিয়াছে ) এবং মেরুদন্পিহিত রাজ্যে 
সমুদ্রের তাপমাত্রা, তাপমাঁণ যন্ত্রের জল. জমিযা বরফ হইবার নীচের বিন্দুতেও থাকে, অর্থাৎ 
সেখানকার তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি ফাঁরেপহিট বলিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। সমুদ্ৰজলেব 
ববফ হইবার সমরে তাপমাত্রার পরিমাণ ২৮ ডিগ্রি ফাঁরেপহিট অর্থাৎ__২'২২৭ সেটিশ্রেড। 
তবেই দেখা যাইতেছে যে সাগরপৃষ্ঠের জ্লরাশির উত্তাপ যখন খুব বেশী তখন ৯৬০ ফাঃ 
এবং যখন খুব কম তখন ২৬০. ফাঃ ; অৰ্থাৎ তাপমাত্রা এই ৭%০ ফাঃহিটের মধ্য 
উঠানামা করে। . 
- ৯ খতুবিশেষের ফলে, বরের মধ্যে লমুত্পৃ্েৰ কুমেরু ও জুমেক-সূমীপস্থ জলরাশীতে তাপস 
হাসাধিক্য বিশেষ কিছুই লক্ষ্য হয় না। অষনাস্তরবৃত্ব-মধ্যস্থ (০1০3) সমুদ্রবক্ষের 
'_ তাপমাত্রাও, সারা বংসরে খতুবিশ্ষের প্রভাবে বেশীকিছু কমে বাড়ে না। -এখানে তাপমাত্রা 
মাত্র ১০০ ফাঃহিটের মধ্যে উঠে নামে, . দক্ষিণ নাতিশীতোঁফমণ্ডলে এই তাপমাত্রা! তি 
হইতে ৩০০ ফ্যাঃ হিটের মধ্যে কমে বাড়ে, এবং উত্তর নাতিশীতোষ্ণমগ্ুলে ইহা! ১০ হইতে 
৫০০ ফাঃহিটের মধ্যে যাতায়াত করে। উত্তব ও দক্ষিণ তুগোঁলাৰ্ছের উপ্বরিস্থিত ৪৫০ 
অক্ষরেখা য় ৭৪০৭০) উত্তাপেব হাসবুদ্ধিব এই সীমা (range) খুব ব্বৌ | , _'" 
সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা মুখ্যতঃ অক্ষরেখাব (Latitude) দারা এবং গৌণতঃ শীতোঞ্ণ 
জঁলপবাহ (০4:00) বা অন্তান্ত কারণের দারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। সমুদপৃষ্ঠের 
সমোষরেথা . (15০0০75) পূৰ্ব্ব পশ্চিমে কদাচিৎ সুসঙ্গতভাবে অগ্রসর, হইযা থাকে। 
কারণ কেবল 'অক্ষরেখার উপর যদি তাঁপমাত্রা নির্ভর করিত, তবে স্মোষরেখা যুথা নিয়মেই 
টানা যাইতে পারিত কিন্তু এই সমোফরেখাঁর উত্তর ও দক্গিপদিকে বক্র হইবার কারখ,_ 
জনপ্রবাহের প্রভাব, জলম্কলের অবস্থান এবং বাধুপ্রবাহের উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। . - 
সমুদ্রজলের উপরিভাগ: সমুদ্ৰগৰ্ভের জলরাশি অপেক্ষা, উষ্ণতর। অযনাস্তরবৃত্তমধ্যন্থ 
(Tropics) সমুদ্রের উপরিভাগের জনের তাপমাত্রা ৮০০ ফাঁঃহিটের কিছু বেশী এবং সমুদ্ৰ 
তলের ,জলের তাপমাত্রা তাঁপমানযস্ত্ের “জুমিয়| যাওষ| বিন্দুর” (Freezing point), অৰ্থাৎ 
২৮০ ফাঁঃহিটের নিকটে থাকে। সাধারণ নিম হইতেছে সমুত্রগর্ভে যতই নামা যায, জলের উষ্ণতা! 
ততই ক্রমাস্বয়ে কম হইতে থাকে। তবে যদি ফোন জলের স্তর (185৩) দুইটি শীতল 


৮ 


২০৬ ৷ 


প্রকৃতি 


-জলের স্তরের মধো থাকে, -অথব। ইহাব ঠিক বিপরীত ৯৯৯৬৯ 


১৮২৬ 


(কেপ) 


প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা 
| (পূর্বান্রৃতি ) ৰ 


জীএকেন্রানাথ দাস ঘোষ, 
৷ ৩ ।. সুধিরাস্ত্ৰ রর 
(খ) Scyphomedusae, Scyphozoa—-  Phacellae, gastric filament—পাকতন্ 
কুণ্ডছত্ৰক, কুণ্ডছত্রী Prob০5০i5--বহুতুও্ডী শুণ্ড 
Adradial—অংপ্তপাৰ্শ্বগ, সাংগুগ Rhopalium— কর্ণাক্ষিধর 
Cathammata-—ব্যবধান গ্ৰন্থি Ring muscle বলয পেশী 
Colletocystophore, marginal Scyphistoma, Scyphopolyp—~ 
I anchor—নঙরা্ কুগুদেহী, কুণ্ডতুণ্ডী 
0০1০9--খ্ডিতাঁ্গছত্রী Stomach—পকাশয় 
Cuboumedusae— নাত Tetrademnic ০০০:৮০৷৷--কতু্জাশ্গিত 
10150017015 _মগ্ডলঘত্রী গহবরাবন্থ| 
EPh॥y৭--চিপিটছত্রাঙ্গী Taeniola— ব্যবধান ‘পট 


Gastrovascular 5751৩00- পাঁকনালীমগ্ডল 
Gastric ০৪৫০৭ --পক্ধ শ্য়ের যোজনবিবর 
Infundibular cavity, dbgenital 
৫৪102-জাম্পতগহবর 
Interradial-—অংশখব্তগ 
* 1 .€n5--অক্ষিকাচ 
Monodemnic condition—মিলিত- 
0০6110- অক্ষিকা, আঁলোকজ্ঞেন্দ্ৰিয 
Oral-arm— we ৰু 
00096 স্থিতিজেন্দিয়, স্থিতিজ্ঞভন্তা 
Perradial=—অংশবত্তৰ্পা্শ্বগ 


| Wreath-muscle—মালক পেশী 


Strobila—পুরুকুণ্ডাঙ্গী 


Stauromedusae, Lucernidae— 


রনী 


(গ) পুষ্পপ্রাণী—Anthozoa 


Anthozoa—অংখ্ুভুজ, পুষ্পপ্রাণী 
Coral, Corallum— প্রবাল _ 
Z০০i৭_শাখীপ্রাণী - | 
Peristome—ুপত্বান 
Stomod ৪6010--_:তুণুনালী 
501005-_তুগুখীত 


চে 


মা 


চি 


lh 


প্রকৃতি 


Mesentery, 50108 খ|তৈনুখ অন্নপটট ' 


» 50100181-অনুখাতোন্মুখ » 
Sulculus—অনষুতুণ্ডখাত | ৷ 
115560151- -তস্ত্রপ্ট, অন্তুভাজক 
Mesenteric filament—ব্প্ৰাত্ত 
Alcyonaria-— ভুল 
Zoantheria— বহুভুজ _. 
Musclebanner—পেশীশাখা 
Protalcyonacea--আঠত্যষভুT ২১ সি 
5577810501909--যুক্তা ভু 
9০15112--সুলনালিক1 
50০107৮-নালিকাপট, ন।লিকা স্তর 
Stoloniftera—নালিকাপট্রা 
Corallite—নালিপ্রবাল 
Tabula—অত্ত ব্যবধান 
Alcyonacea—অষ্ভুজবৰ্গ 
Coenenchyma—কাঙমাংল 
Pseudaxonia—-উপকাওী = 
Axifera—কাওধারী 
Stelechototrea—মাতৃকাওীবৰ্গ 
Rachis-কাe ' 

Peduncle কাওধ্র 
Prorachidial ০8091- পুরঃক[গুনালী 
Metarachidial ০৪1181---পশ্চাৎ 
কাগুনালী 
£১6০29910- সহজ প্রাণী । I 
Siphonozo0id—নলক প্রাণী i 
Coenothecalia—ক লচ 
0৪13 তারকাগহবর, প্রাণিকোটর 
Coenenchymal [0৮6-_-কাণ্ড মাংসস্থ 
হার নালিকা 
Pseudoseptum—উপব্যবধান 


২০৭ 


Capitulum—শিরঃখও্ 
5০81005--মধ্যখও, মধ্যদেহ 
Phy5৭-অধ্ঃৰণ্ড, অধঃদেহ 
Suleslateral—বাতপাশ্িক - 
Entocoele—অসত্তরন্্রগহবর 
Ex০coele=-বাহাস্ত্ৰগহবর 


. Zoanthidea বহুতুজবর্গ 


Cerianthidea—ছিলারভুলব্ণা 


©" Antipathidea—ড়ভুর্দবর্গ 


Sulculo-lateral—নুবাতপািক 
Actiniidea—অংগদেহিব্গ | 
Septa (radiating 01505) _অংগুপট্ট 
Calicoblast— প্লবালকোষ, 
প্রবালোৎপাঁদন কোষ 
Basal plate—তলপট, মূলপট্ট 
Calicle (coral ০৮০) _প্রবালকুণ্ড = 
Theca_বেষটনী, প্রাচীর, অংসুপট্টজ 
| প্রাচীর 
0০15500112--মধ্যস্তস্ত 
Epitheca-—পাদবেষ্টনী 
৮৪11 পাঁদজপট 
Endotheca—অস্তসববেষ্টনী 
Synapticula—পটানতঃtrও 
Edgezone --মাংসবেষ্টনী - 
Aporose coral (Aporosa)— 
অছিদ্রপ্রবাল 
Perforate coral (Perforata) 
ছিদ্রালপ্রবাল . 
C০en০5ar--যোজনমাংস 
Septum, mMain—প্রধানঅংগ্ুপট্ট 
Septum, counter— বিপরীত অংগ্রপট - 
Septum, alar-—পার্শ মংশুপউ ্ 


২০৮% প্রকৃতি ' 


Trabecula— ব্যবধান শলাকা- - - Coral reef—প্রবালন্তপ "" 
Actinidea—mং তুলব _ Ee Frinrging 1৪৪6 তীরস্থ গ্রবালস্ত,প 
Malactiniae—কোগলাংপুভুন - . . Barria 1৪৪ _ভীরদুরস্থ প্রবালস্ত;প. " 


১০1০/৪০৮১:৪০-- প্ররালা ংশুভুঙ্গ দৃঢ়াংগুভুন্দ 46০11 বলম্বাকার প্রবালত্ত,প 


, ৪1 কাঞ্চতদেহী 06910000078, 


Aboral sense 0:87--স্থিতিসংজ্ঞকেন্ট্রিয় Interradial 0৪21- তির্যাগানথ প্রস্থ নালী 
Adradial canal—অনুপ্ৰরস্থাং্ত নালী ৫ [.০95০-০০1] -সংলগ্নক কোষ 


137181705/-তুলপষ্ট | "+" ' [.০990৪- খতিতাঙ্গী 

Canal, meridional-——অ ্ষুকঙ্কত|সন নালী Mesenchyme—মধ্যকল!| 

Canal, 69176900191- ভুঁজমুলগ নালী [ব008-_নিভূজ, নির্বাহ 
Cestoidea—ফলকাগী " ০০1i৮৷--স্থিতিসংজ্ঞিক। শিল। 
C০sa—কহ্তাসন ' - Paragastic, stomodaeal, 56091780198] 
Comb, }9৭৭]০--কঙ্কত যত 08091--শাখা তুগুনালী, | 
Cydippidea—কৰ্লীদী E Perradial canal-—বাহানুপ্রস্থ নালী 


Gastrovascular ৪৮৪৫৫ --আমাশযিক Pole, 0181 তুগ্ডাস্ত 
চা " নালিকামগুল » , 21১0181-বিতুপ্তাত্ত 
Infundibulum (endodermal funnel) Tentacle sheath-—ভুল্সাবরণ 
৷ _ ধুস্থব গহ্বর ']["97188০0188---বাহুধারী, ভূজধারী 
(ক্রমশঃ) 


কীটপতঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ 


সাধারণত: চিড়িযাঁখানাষ ছোট বড় অনেক প্রকার" জীবিত জন্ত রক্ষিত দি থাকে?" 
তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই হয়'ত বিদেশ হইতে আনীত । -তাঁহাদের আবাসন্থানের ব্যবস্থা 
করিতে হয ; “কারণ অনেক কষ্টে সেগুলি সংগৃহিত হইযাছে। দেশের আপামর সাধারণ লোক 
চিড়িযাখানা পরিভ্রমণ করিলে সেই ‘সকল জীবন্ত সম্বন্ধে কতকটা চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করিয়া 
থাকে। সম্প্রতি মার্কিন দেশে একটা অভিনব ব্যবস্থা করা হইতেছে । সেখানকার চিড়িয়া- * 


ৰ্ঞ্ৰ 


প্রকৃতি ২৯ 
খানাঘ গত. শীতকালে এক ‘বাক্সি মজীব কীটের আমদানি হইষাছে। বাক্স খোলা হইলে 
দেখ! গেল যে, মেই সকল- নানা জাতীয় কীটের মধ্যে কেহ অপরকে আক্রমণ করিতেছে, কেহ 
ব| তামাকের পাতা! চিবাইতেছে, কেহ বা সন্ত ডিম্ব প্রণব করিযাঁছে, কেহ বা গুটিগুটি অগ্রসর 
হইতেছে, কেহ উড়িতেছে, কেহ লক্ষ প্রদান করিতেছে, কেহ বা জলপূৰ্ণ পাত্রে সন্তরণ করিতেছে 
নিউ ইযর্ক সহরের কাছে প্রা ১০* বিঘা জমির উপরে একটা: নাতিস্ষুদ্ৰ কীটের চিড়িয়াখনি- 
নিৰ্ম্মিত হইতেছে। ধ্থাকালে সেই মুক্ত ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে বিভিন্ন কীঁটগুলিকে ছাড়িবা 
দেওয়া হইবে, অথচ সেগুলিকে যথাসম্ভব অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে রক্ষণের সুব্যবস্থা করা হইবে। 
কুতৃহলী আগন্তক সেখ!নে আসিলে বিশেষ কোনও পিঞ্জরের বাবস্থা দেখিতে পাইবেন না ; একটা 
পথ ধরিয়া তিনি মুক্ত প্রাস্তরের উপর দিয়া চলিতে থাঁকিবেন, কীটের পর কীটের সমষ্টি অতিক্রম 

" করিযা অগ্রসব হইবাব কালে স্থানে স্থানে টিকিট দেখিয়! তাহাদের পরি5ষ-লাঁভ কবিতে পারিবেন। 
চিডিয়াখানার মাবখানে একটি ছোট নদী আছে; যে সকল জলচর কীট ইহার গর্ভে অবস্থান 
করে অথবা উপরে ভাসিয! বেড়ায়, তাঁহাদের কষেকটিকে নমুনার স্বন্নপ জলপূৰ্ণ পাত্রে রাখিষা 
দর্শকের কৌতুহল নিবৃত্ত কর! হুইবে। টিকিট-চিহ্নিত পথ অতিক্ৰগ.করিষ| আরও কিছুদূৰ 
অগ্রসর হইলে আর একটা পথে তাহাকে লইয| যাওয়া হইবে, যাহার ছুইপার্শ্বে. এস্‌কল পূৰ্ব্ববৰ্ণিত 

. কাঁট স্থানে স্থানে বিচরগ করিবে; কিন্তু সেখানে কোনিও টিকিটে তাহাদের পরিচয দেওয়া. 
থাকিবে না। আগন্তক সেগুলিকে দেখিয়া চিনিতে পারেন কি না তাহাই পরীক্ষা করা চিড়িযা- 
খানার অধ্যক্ষের উদ্দোন্ঠ । অপরিচিত কীটের সম্বন্ধে তাহার জীবদশ।র সাক্ষাৎ পরিচষ লাভ 
করার সুযোগ জগতে আর কুত্রাপি বড় একটা নাই। ' অপরিজ্ঞাত কীটগুল্রি শবদেহই 
যাদুঘরে অথবা অন্তত আমাদের সন্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। এক্ষেত্রে কিন্ত সম্পূর্ণ অনুকূল 
নৈসৰ্গিক আকে্টনের মধ্যে কীটগুলিকে স্বচ্ছন্দে বিচরণের সুযোগ দিয়া অদ্ভুত কৌশলে তাহাদের 
সংরক্ষণের, তথা জনসাধারণের মধ্যে কী্টতবজ্ঞান-প্রসারেব, সুব্যবস্থা করা হইতেছে। 


ভারতসাগরের মুক্ত! 


- কয়েকমাস পূর্বে ব্রিটিশ সরকার বাহাদুর -সিংহলঘ্বীপের সন্নিকটস্থ সাগরগর্ভে মুক্তাগুক্তির 
অদম্বেষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্যাপারটি অত্যন্ত কৌতূহলদ্গীপক। যখন রব উঠিল যে 
সিংহবোর একটা পরিত্যক্ত. বালুতটের কাছে নিমজ্জনের আঁযোঞ্জন চলিতেছে, তখন দেখিতে 
দেখিতে সেস্থানে বাড়ী, ঘর, আপিন, আদালত, দোঁকানধর প্রভৃতি নিৰ্ম্মিত হইল এবং অল্পকাঁল 
মধ্যেই সেই স্থান জনকে লাহলে মুখরিত হইঘা উঠিল ।. ছুই শত নৌকা সংগৃহীত ' হইল ; 
প্রত্যেক নৌকায় আট দশ জন ডুবুরি একটা ১৪/১৫,সের পণ্থর দড়িতে- বাধিয়া প্রতি,” 
নৌকার পাশে ঝুলাইযা রাখ! হইল; সেই-দড়ির সঙ্গে একটা ছোট জাল অথবা" ঝুঁড়ি সংলগ্ন - 
থাকে-। ডুবুরি. স্বীয়-অঙ্গুলি দ্বার! অথবা -কৌনও যস্ত্রের .সাহাষ্যে নিজের নাঁপারজ্ঞ চাপিয়া, 
ধৰিয়া,-অল মধ্যে অবতৰণ করতঃ সেই: পাঁযাণখণ্ডেব উপর দ্থীয়মান তয়; বাম হক্ের- 


২১০ প্রকৃতি 
দ্বারা সে সেই রজ্জুটকে দৃঢ়ভাবে ধার? কৰে) নিমজ্জনের অন্ত ‘কোনও বিশেষ পোষাক দে 


পরিধান করে না, অথবা অন্ত কোন কল সবঞ্জামেব সাহায্য লয না । একট| সুগভীর নিঃশ্বাস" 


লইয়া সে সেই দড়িটায নাড়া দেষ ; পাষাণ নিয়গামী হইয! সাগর্তল স্পর্শ করিলে ডুধুরি 
রজ্কু পরিত্যাগ করিযা দ্রুতবেগে বহু গুক্তি সংগ্রহ কবিঘা সেই ঝুড়ি অথবা জালের মধ্যে নিক্ষেপ 
করে। প্রায় এক মিনিট. পরে সে সেই ঝুড়ি অথবা জালের দড়িতে নাড়া দেয়) "তখন 
তাহাকে উপরে উঠাইয়া লওযা হইলে সে একটু বিশ্রাম করিবার এবং নিঃশ্বাস ফেলিবার 
অবদর পাঁধ। ইতিমধো সেই ঝুড়ি অথবা-জালটাকে উপরে উঠাইয়া -গুক্তিগুলিকে নৌকার 
মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। ছুইজন-ডুবুরি একত্র এক পাষাণের উপরে কাজ কবে। প্রাত্যকাল 
হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এইভাবে পুনঃ পুনঃ শুক্তি তুলিয়া তাহারা ব্লোঁভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। 
সেই গুক্তিগুলিকে একত্র করিষা সরকার বাহাঁছুর ডুবুরিদিগের সহিত বণ্টন করিযা লন। 
অতঃপর সেগুলি মরিয়া পচিয়! উঠিলে অথবা গরম জলে সিদ্ধ কর! হইলে তাহাদের ভিতর 
হইতে মুক্ত! বাহির করিষা ধৌত করা হয। যে সকল মুক্তা ঝিনুকের গাষে লাগিয়া থাকে, 


সেগুলি .অতি সতর্কতার সহিত বিচ্ছিন্ন করা হয। সাগরজলে সেগুলাঁকে অনেক বার. 


ভাল রুরিয! ধুইয়| ব্যবসায়ীর সন্মুখে উপস্থাপিত করা হয। বণিকেরা ডুবুরিদিগের ও 
সরকারি কর্ণচারীদিগের নিকট হইতে অবিলম্বে সেই স্নকল মুক্তা ক্রয় করে। 


চীনদেশীয় লাক্ষাচ্ছাদন শিল্প 


"‘যন্ৰতি ইংলণ্ডে চীনের লাঙ্ষা শিল্পের প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইযাছে। মনুণ সুচিকণ, 
লাক্ষাচ্ছাদিত বিবিধ কাঁষ্ঠফলক বা পাত্রার্দি লণ্ডনের সেপ্ট জেম্স স্কোষার্রে সন্নিকটে প্রদাৰ্শত 
হইতেছে । ইউরোপে কম্মিন কালেও এ ধরণের শিল্পের বিকাশ লাভ "করিবার কোনও সম্ভাবনা 


ছিল.না এবং এখনও বোধ হয় নাই,_ইহা! পাশ্চাত্য জগৎ অকুষ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতে- 


বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে পাশ্চাত্য শিল্পী কাঠফলকে এমন অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শিত 
করিবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ বা সাধন! করে নাই; পরন্ত যে লাক্ষ! এই কাষ্ঠফলককে বিচিত্র 
সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে, সে ইউরোপের সামগ্রী নহে; তাহা কেবল মাত্র মহাচীনে বা জাপানে 


পাওয়া যাঁয়। চীনের কুস্তকার জগতের সকল কুস্তকাঁরের আদিগুরু,-তাহার রচিত 


- মুৎপাত্রের অনুকরণে বিদেশীয় শিল্প তাহার পদান্ক অনুসরণ করিয়! একদিন চলিয়াছিল। কাল- 
ক্রমে হউরোপ চীনকে অতিক্রম করিয়। চলিয়া গেল ; কিন্তু শেষ পৰ্য্যস্ত এই মৃতশিয়ে চীনের শিষ্যত্ব 
- স্বীকার করিতে কন্ঠিত হয় নাই। মাটি ছাড়িয়া কাঠ লইয়া চীন! শিল্পী নানাবিধ ঘট কুস্তাদি 
রচনা করিতে করিতে যখন এই, লাক্ষাচ্ছাদন পর্বে উপনীত হইল,, তখন , তাহার হউরোপীষ 


শিষ্য আর তাহার নাগাল পাইল না। ম্হাঁরাণী আযানের রাজত্বকালে ইংলগ্ডে চীন! মুখপাত্র . 
প্রচলিত ছিল; একপ্রকার লাক্ষাবৃত পাত্রের চলনও হইয়াছিল; কিন্তু তাহা এত অপার - 


* 


প্রকৃতি । ২১১ 
বে বেশী দিন টিকিল না। যাহা হউক, এবার এই আপন নি অনেকেই ০০ 
শিল্পের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুশীলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । _ , 
সপ্তম শতাব্দি হইতে চীনে এবং জাপানে Rus vernicifera নামক বৃক্ষের চাষ হইতেছে। 
লাক্ষীশিল্পের উপাদান এই বৃক্ষের রস হইতে উৎপন্ন হয়। রবার যেমন বৃক্ষকাণ্ড ছেদন করিয়া 
নিফাঁসিত করা হয, উক্ত উপাদান রদও ঠিক এই ভাবে এ বৃক্ষের কাঁগডকে ছিন্ন করিয়া বাহির 
করা হয়। তৎপরে ওঁ রস হইতে দূষিত ময়লা বাদ দিবা, অতাল্প উত্তাপের প্রক্রিয়ায় কিছু গাঢ় 
করা হয়। এই অপেক্ষাকৃত গাঁ রসকে ঠাা বাতাসে রাখিলে কঠিন প্রাপ্ত হয়। জাপানীরা 
এই- প্রক্রিয়া একটি ঠাগা বাক্সের মধ্যে এবং চীনের! মাটীনিয়'স্থ একটি গর্ভের মধ্যে সম্পয় 
করে। সম্পূৰ্ণয়পে কঠিন হইতে কয়েক সপ্তাহ পধ্যস্ত সময় লাঁগিতে পারে। এখন এই কঠিন 
উপাদানটিকে ধাতাষ পিষিয়া ইহাতে পোড়ামাটির খুব মিহি গুঁড়া, মৃগশূঙ্গের ছাই অথবা 

, প্র প্রকার কোন জিনিষ মিশাইযা পালিশের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। - এই পালিশ 

"_ পোর্দিলেন অথবা এনামেলের পালিশ অপেক্ষা কোনও অংশে নিক্ষ্ট নহে । এই প্রকারের 
লাক্ষাচ্ছাদিত পাত্রে অন্ন, লবণাক্ত জল রাখিলে - অথবা 'সাঁমান্ত উত্তাপ দিলেও কোন ক্ষতি 
হয না। কৃষ্ণবৰ্ণের লাঙ্ষাচ্ছাদিত পাত্র তীব্র আলোকের প্রক্রিয়ায় বাদামী রংএ পরিণত 

= -হেয়; বিরাজ উজ বাতি কাৰ গল বার প্রকার পরিবর্তন দেখা 
যায় না। 

'__ লাঙ্ষাপাত্রের মুল উপাদান সচরাচর তদনুরপ কাষ্ঠপাত্; নি লতা 
কখন কখন এই কাৰ্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই কাষ্ঠিপাত্রকে প্রথমে ঘষিষা মন্থণ করা হয়, 
তৎপরে চাউলের মণ্ড [.9০৭৮৩.-আচ্ছাদনেপাদানের সহিত. মিশাইয়া পাত্রের" গাঁত্রে একটি 
প্রলেপ দেওষা হয়। প্রলেপটি বাতাসে গুঙ্ক হইষ| শক্ত হুইয়! যাইলে তাহাকে শিলে ঘষিয়! 
মহ করা হয়) তহুপর পুনরায় এক. ছোব--পোড়া মাটির গুঁড়া অথবা পূর্বোক্ত ভস্ম মিশ্রিত 
লাক্ষা পালিশ'মাখান হয়। ইহা শুকাইয়া শক্ত হইলে পাত্রগাত্রট' ঘষিয়া মহুণ করিষা৷ বেশ 
পুরু ছোব লাগাইবাঁর জন্তু পুনঃ পুনঃ এই হি টার “পুনরায় 
ঘষিয়া মনুণ ক্লর| হয়। 

ই কার নাগা ইরা জিকির ছোৰ অপ 
লগে য় একক ইলা যর সাহাব খোকা কহ 

; চি ও - টিন 

অধ্যাপক" ডাট্‌ এর আবিষ্কার ০০৪ 


তি 'প্রকৃতির তরী সংখ্যায় আমরা অধ্যাপক ডাটিএর নবাবিষ্কত করোটির কথা 
লিখিযাঁছালম। এই করোটির প্রতিকৃতি ওয়েম্‌ব্লিতে প্রদৰ্শিত হুইয়াছে। ইংরাজি ‘নেচর' 
পত্রিকার অধ্যাপক মহাশয শ্বীধ মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। জীববিদ্ধাবিশারদ্‌ মিঃ অর্থের 
কী, ইহাতে আমি আপন কৰিয়া উপকারি তির ককা নিখিষাছেন খে 


২১২ _ | , প্রকৃতি 

"উহা আধুনিক নর-বানরের মাবামাৰি কোনও বিলুপ্ত নরেতর জীবের করোটি, নহে । অস্থি 
সমাবেশ দেখিয়। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয যে উহা কোনও চতুরথবর্ধীয় শিশু গরিলার.বা' শিল্পাঞ্জির 
মাথার খুলি মাত্র! ব্দনমগলের ও চিবুকের গঠনপরিণতি :দেখিয়া অবশ্যই মনে হয় যে 


চাঁরি বৎসর বয়স্ক গরিলা শিশুতে ঠিক এই রকমটি দেখা যায় না; মানবশিগুতেই ইহা সম্ভবপর'।- 


/কিন্ত আরো অনেক লক্ষণ ইহাতে বৰ্ত্তমান রহিয়াছে, যাহী' দেখিলে ইহাব- বানরত্ব সম্বন্ধে কোনও 


'_ অন্দেহ থাকে না ভূতত্ববিদ্‌ ডাক্তার ভ্ৰম বলেন যে, এই করোটি-খুব বেশি প্রাচীন কালের 


-- নহে; সম্ভবতঃ রোডেসীষ মানব ও এই বানর.একই যুগে আফ্রিক! ভূখণ্ডে বিচরণ করিতেছিল। 
তাহা হইলে মানবের পূর্বপুরুষত্বের দাবি করা ইহার পক্ষে অসম্ভব। “কিন্তু এই জাতীষ্‌ বানর 
[আজকাল আফ্ৰিকা মহাদেশে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত । এই বাঁনর-করোটি আবিষ্কার .করিষা অধ্যাপক 
ডাট্‌ মানের জন্ম বের উপর আলোকরশ্মি নিক্ষেপ .করিতে না পারিলেও- শিল্পাঞ্জি গরিলার 
lie dso his Da Ls ad Al kad | : 


হ্ৰদমধ্যে মহাশির - 


. বালা দেশের পুক্রিণীতে সাধারণত: রুই, কাৎলা, মৃগেল প্রতি না হা মাছের 
ছানা ফেলিযা তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির ও পরিপুষ্টর চেষ্টা করা হয়। মহাশির মাছ কোনও 
পুষ্করিণীতে ফেলা তইন্াছে.কি.না, সে সংবাদ বড় একটা পাওয়া! যায় না। সমপ্রতি বহ্মদেশে 
বাটুলার্‌ হদে ছব্রিশটি মহাশির মাছ ছাঁড়িযা দেওয়া হইয়াছে।, মাঁয়মিও অঞ্চলের নদীগর্ভে 

মহাশির আছে বটে; কিন্তু এই মাছগুলিকে জাহাজে করিয়া বছদুর হইতে আনু! হইষাছিল; 
' পরে বড় বড় মাটির হাঁড়িতে তুলিয়া রেলপথে অনেকটা ' নিব্বিঘ্নে হদসান্নিধ্যে সেগুলিকে 
পৌছাইযা দেওষ| হয়। হৃদটি লতাপাতাঁয় আকীর্ণ। অল্পকাল মধ্যেই জানিতে.পার! গেল যে, 
ইহার! আকারে-প্রায় দেড় গুণ-পরিবন্ধিত হইযাছে। | ৰ 


_সাৰ্গাসে| সমুদ্রযাতা ৷ 


' সার্গাসো সমুদ্রের কথা আমাদের দেশে কেহই বোধ করি অবগত নহেন। -. মাকিন- দেশের 
কিন্তু অতি সন্নিকটে কেনারী দ্বীপপুঞ্জের গা থেঁসিয়া ইহা ২০” হইতে ৬৫০ উত্তর: দ্ৰথিমাস্তৰের 
মধ্যে প্রসারিত ।. ইহার সম্বন্ধে যে বিশেষ কোনও কৌতুহল জাগিতে পারে এ ধারণা সাধারণতঃ 
কাহারও ছিল না । এই অনুরাশির উপরিভাগ স্থানে স্থানে বহু- যোজন বিস্তৃত ঘন লতাগুন্মে 
আচ্ছন্ন। লোকপরম্পবায় মারে মাঝে শুনা যাইত যে এই লতাগুক্মের অন্তরালে কৃত ভা 
অৰ্ণবপোত ভু হই গিবাছে। কলম্বস্‌ নাকি অতলাস্তিক মাসাঁগর অতিক্রম. করিবার 
সম্য় এই অঞ্চলে বছ বাধা পাঁইুয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লিখিত বর্ণনার মধ্যে কোথাও 
সাৰ্গাসে| নামের উল্লেখ পাওয়া যাষ না। এই নামটি পরবর্তী যুগে প্রচুলিত হয়; নামের 


Ly 
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অর্থ “অধুজ লতাপগ্তক্ম”। আর তিনি যে অন্থুজলতাগুন্সের বাঁধা অতিক্রম করিতে বিশেষ 
বেগ পাইয়াছিলেন তাহাঁরও উল্লেখ কোথাও নাই। কিন্তু মহাস্বুখির এই অংশটুকু চিরদিনই 
মহারহন্তম্য। মধ্যযুগের শেষাশেষি যখন পর্তীজ নাবিকের পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করিত, 
তখন এ অঞ্চলে আসিবার কল্পনায় তাহারা শিহবিরা উঠিত | ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে আজোর (Az0re5। 
দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে প্রসারিত অন্থুরাশির একটা মানচিত্র প্রকাশিত হয; সেই মানচিত্রের 
মাঝখানে একটি সাধুপুকষের ছবি ছিল। তিনি তর্জ্জনি সঞ্ষেতে সকলকে সতর্ক কবি 
দিতেছেন যেন এখানে কেহ ভ্রম ক্রমেও না যায়! কত রহন্তময় দীপের ও বেলাভূমির কথা 
এতদিন চলিয়া আসিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দিতে জাৰ্ম্মন, ব্ৰিটিশ, নব্ওয়েজীঘ নাবিকগণ 
সে সমস্ত কাহিনীর অনারত্ব প্রতিপন্ন করিযাছেন বটে, কিন্তু এখনও একশ্রেণীর লোকেন 
কৌতুহল অতৃপ্ত রহিয়ছে। মাকিণ প্রাণিতত্ববিৎগণ মধ্যযুগে সার্গোসা সাগরে অর্ণবপোতি 
নিমজ্জনের কথা বিশ্বাস করেন না; কিন্তু তাহাদের দৃঢ় ধারণ| এই যে এই সাগরগর্ডে 
অত্যন্ত অপরূপ জলঙ্গ জীবের সন্ধান পাওয়া যাইবে । এই ধারণার বশবর্তী হইয়া “আৰ্কটারস” 
নামক অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া নিউ ইযর্ক জীব্তত্ব-সামতির কষেকজন পণ্ডিত দি: 
উইলিয়াম্‌ বীব্‌এর অধিনাযকত্বে সার্গাসো অভিমুখে অভিযান করিষাছেন।  * 

এই অভিযানের যে বিবরণ ধারাবাহিকভাবে নানা বিহার 
অত্যন্ত কৌতুহলোদ্ীপক | তাঁহাদের এই অভিজ্ঞতার ফল আশা করি শীঘ্রই পুস্তক।গারে 
লিপিবদ্ধ হইবে। 


পরলোকগত মিঃ এলি ও ডাক্তার বাট্লর্‌ 


হিউবাট এটলি ও আর্থার বাটুলবের মৃত্যুতে পক্ষিবিজান বিশেষ ক্ষতিগ্ৰস্ত হইল। ডাক্তর 
বাটুলর- ব্ষোজ্যেষ্ট ছিলেন, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তিন 
ব্ৰটিশ যাছঘরে পদপ্রার্থী হন। তদবধি তিনি কীট পক্ষী. পতঙ্গ লইঘা কালাতিপাত করেন। 
তাহার পুস্তক ও প্রবন্ধগুলিতে .যথেষ্ট গবেষণার পরিচয আছে। . মিঃ এলি সারাজীবন 
পিপররাবন্ধ বিহঙ্গের. প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিধা . অতিবাহিত, করিলেন. কত. বিদেশী পাখী 
তিনি সংগ্রহ করিযাছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার “My birds _in__Freedom and 
Captivity” বিহঙ্গবিৎগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। 

ইংলণ্ডে পক্ষি-পালন-সমিতি, স্থাপনের প্রধান উক্ভোগী ছিলেন ডাক্তার বাটুলর। তিন 
কায়মনোবাক্যে পক্ষিবিজ্ঞান পরিপুষ্ট করিবার প্রয়াসী ছিলেন। স্টাহাঁরই প্রষদ্ধে কালক্রুম 
লোকে বুঝিতে পারিল যে অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে পঙ্গিপালন:প্রথা (avicultur2) 
পক্ষিবিজ্ঞানের (০৮018001089) প্রধান সহায়ক । তাহার পুর্বে পক্ষিপালন প্রা একটা 
বিলাসব্যমনের উপকরণ মাত্র ছিল। 


টি 


চিঠিপত্র 
চুম্বক সম্বন্ধে কয়েকটি জানবার কথা 


লোহা, ইস্পাত, নিকেল প্রভৃতি ধাতুকে আকর্ষণ করা চুম্বকের ধৰ্ম্ম। লোহাঁকে যে 
শক্তিতে আকৰ্ষণ করে ইস্পাত নিকেল প্রভৃতিকেও সেই সম শক্তিতে আকর্ষণ করে নাকি? 
চুম্বকেব এই আকর্ষণ শক্তি মূলতঃ কিসেব উপর নির্ভর করে ? 

বিজ্ঞানে জান্তে পারা যাঁষ অধিক তাপে চুম্বকেব আকর্ষণ শক্তি EOE EE 
যার্য। কৃত্রিম উপায অবলম্বন করে সাধারণ ধাতুর মত উহার নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধার সাধন 
সম্ভব হয় কিনা? 
. ভূগর্ড, মরুর দেশে, পর্বতের তুষারাবৃত উচ্চশৃঙ্গে, সমুদ্র বক্ষে প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
একটি চুম্বককে নিয়ে পরীক্ষ। করলে তার চৌম্বক শক্তির হাঁস বৃদ্ধি লক্ষ্য পথে পড়ে কি? 
ধ্ৰুবত[র|র সঙ্গে চুষকের আকর্ষণ ব্যাপারে কোন সম্বন্ধ আছে কি? 

প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর জান্তে পারলে অনুগৃহীত হবে| । 

. লীপ্রফুলকুমার দাশগুগ্ত 
চিল উড়া 
উত্তর 

বহু উর্ধে উড়িবার সময় - বেশ বুঝিতে পার! যাষ ষে চিল তাঁহার পক্ষসঞ্চালন করিতেছে 
না; অন্তান্ত অনেক বৃহদাযতন বিহঙ্গের উড্ডীনভঙ্গীও এইয্প | ইহার সুসঙ্গত বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ এমনও হইতে পারে যে অত উচ্চে অতি মৃদু পক্ষসঞ্চালন 
হইলে আমরা দুরবীঙ্গণ-সাইায্েও তাহ! নির্ধারণ করিতে পারিব না; কিন্তু ঠিক যেমন 
নৌকার দাড়ী দ্রুতবেগে কিছুক্ষণ তরণী বাহিয়া তাহার ষাড়ের উপর বিশ্রাম করিলেও নৌকা 
অগ্রসর হইতে থাকে এবং তখনও দ্বাড়ী তাহার দীড়ের অগ্রভাগ দারা জলকে ঈয়ৎ সঞ্চালিত 
করিতে থাকে, সেইরূপ হযত দ্রুত গতিতে বনু উর্দ্ধে উঠিয়! চিল গৃধ প্রভৃতি বিহঙ্গ পক্ষের 
অগ্রভাগ ছার! অত্যন্ত মুহ্ভাবে বায়ুকে তাড়না করে, এত মূ যে তাহা আমরা লক করিতে 
পারি না। 

আকাশমার্ে বাযুহিল্লোলের মধ্যে এই পক্ষপঞ্চালন বিরতি সম্ভাবিত হইল কি করিষা? 
বাধুতরঙ্গ ভেদ করিষা উৰ্দ্ধে উঠিবার সময় ইহার ক্রমশঃ বদ্ধিত গতিবেগ ইহাকে কিছুক্ষণ 
আপন আপনি সচল করিয়া রাখিবেই। বায়ুতরঙ্গে এই যে গ! ঢালিযা দেওয়া, এই gliding , 
তরণীর মত এই যে বিনা আয়াসে ভাঁসিযা -যাঁওষাঁ, এই যে 5৭ili8 ;-ইহা! তখনই সম্ভবপর 
হয়, যখন নানা কারণে ভূমি হইতে উৰ্ধ দিকে বায়ুতরঙ্গ হিল্লোলে হিল্লোলে আবত্তিত হইযা 
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উখিত হইবা থাকে। সূর্যারশ্মিতে ভূমি উত্তপ্ত হইলে এইরূপ বায়ুতরঙ্গের উদ্ভব হয। এই 
জন্তু “ম্বেমুক্ত হুনীল আকাশে”ই এইরূপ উড্চীন গতি সম্ভবপর । 

নিশ্চেষ্ট উভ্টীন গতি সেই সকল বিহঙ্গেই সম্ভব যাঁহাদের পক্ষবিস্তৃতি দেহায়ঙনের অনুপাতে 
খুব বেশী। উর্দ্ধে চঞ্চল বাঁযুতরঙ্গ হিল্লোলিত না হইলে ইহাদের পক্ষেও এই ভাবে উড়িতে 
পারা অসপ্তব। ইহারা যে দেহ অথবা মাথাটি ঈষৎ হেল|ইষ৷ দেষ, তাহার কার আব কিছু 
নয়, বিভিন্ন বাসুস্তরের মধ্যে ইহার গতি কোথাও প্রতিহত হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় ইহাকে 
পারিপাখ্থিক অবস্থার সহিত দেহের সামঞ্জস্য বিধান কবিযা লইতে হয ।--সম্পাদক প্রঃ 


অধ্যাপক স্থরেশচন্দ্র দত্তের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা একটি অকৃত্রিম বন্ধু হাবাই- 
লাম) বিঘৎসমাঁজ একটি জ্ঞানপিপাস্থ ভূতত্ববিৎ ও রদাঁধন্জ্ঞকে হারাইল। সরল 
সুন্দর ভাষায় তিনি কেমন করিষা অত্যন্ত কঠোর নীরদ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ 
করিতেন ও তাহার গবেষণায় কি অদ্ভুত মৌলিকত্বের পরিচষ দিতেন তাহা! প্রকৃতির 
পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লইষ| অল্প বয়সেই তিনি 
রিপন কলেজের বসায়নাগারে প্রবেশ করেন। গুণগ্ৰাহী অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী 


তাঁহার প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া বিজ্ঞান সভায় ও সাহিত্যিক মগুলীতে প্রবন্ধ 
পাঠ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তদবধি তিনি ইংরাজিতে ও বাংলায ভূতত্বের 
দিকে বাঙ্গালী পাঠকের মন আকৃষ্ট করিবার প্রযাসী ছিলেন | তাহার ধীর মধুর 
স্বভাব সলককে মুগ্ধ করিয়াছিল। এত অল্প ব্যসে তাহার আরব কাৰ্য্য কিছু দুর 
অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি ষে কর্মক্ষেত্র হইতে চির দিনেব মত বিদায় লইবেন 
ইহা কেহই করনা করিতে পারে নাই। 





২১৬ প্রকৃতি 


সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


' ইঞ্জিনের কথ|--জ্ৰী.প্রভাসচন্দ্ৰ দত্ত (কমলা, ভাদ্র ১৩৩২) টি 

কৃত্রিম ব্লেযম--জীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত (মাসিক বস্পমুতী, ভাত্র ১৩৩২) 

জীবের মৌলিক প্রকৃতি---ইীবিজয়চন্তৰ মজুমদার (বঙ্গবাণী, ভাদ্ৰ ১৩৩২) ..- - 
জ্যোতিবিজ্ঞান--গ্রুঅমিযা। বন্ধু (ভারতবর্ষ, ভাদ্ৰ ১৩৩২) 7: 
জো[তিফদের শক্তি--শ্রীজগদানন্দ রায় (বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩৩২) 

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাঁদ-_শ্রীপঞ্চানন মিত্র, এম-এ, পি-আর এস 

(শাশ্বত সংবাদ, শ্রাবণ ১ম পক্ষ ১৩৩২) 
প্রাচীন যুগের প্রকৃত মানব--শ্ৰীপঞ্চানন মিত্র (শাশ্বতসংবাদ, শ্রাবণ ১ম পক্ষ) 
মাঙ্গুযেরা ধর্ম্বুদ্ধি পাইল কোথায় ?-(বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩৩২) 
মনোব্যারুরণ_-ডাঃ ভ্রগিরীন্্রশেখর বন্, ডি এম্‌সি, এম বি 
'"_  { প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩২ ) 

শিপ্ুপালন ডঃ শ্রীবামন্দাস মুখোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ, ভাদ্ৰ ১৩৩২) ৷ 
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কাভিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 


খনিজ-পদার্থানুসন্ধান 


শ্রীবলরাম দেন 





সাধারণ ভাবে খনিজ পদার্থের ইতিহাস বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । কোথা য়. 
তাহাদের উৎপত্তি, কেমন করিয়া তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, এবং কি প্রকারে 
তাহাদিগকে মানবের ব্যবহারে লাগান যাইতে পারে, এই সকল বিষয় আমাদের আলোচ্য। 
ভূতত্বের এই বিভাগ খুবই কৌতুহলোদ্ীপক ; কিন্তু এমন উৎকট বৈজ্ঞ/নিক শব্দে কণ্ট 
যে সাধারণ, পাঠক পাঠিকার পক্ষে সহজবোধ্য, মনোরঞ্জন ভাষায় এই কাহিনী বিবু ্‌ 
প্রকার ছলাধ্য। আমি যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় ইহার মূল তত্গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিব; _ 
যেখানে বৈজ্ঞানিক দিকটা বিশেষ ভাবে প্রকটিত কর! আবশ্তক বিবেচিত হইবে, হে সেই থা 
শুধু কঠোর শব্দৰিশেষের প্রয়োগ করিব। 
আলোচ্য বিষয়টিকে হুইভাগে বিভক্ত করিতে চাই--প্রথমতঃ বীর উৎপত্তি এবং : 
তাহার নিসর্গসংস্থান; দ্বিতীয়তঃ খনিজ পদার্থদকল, এবং কিকি উপায়ে তাহাদিগকে ভূগৰ্ভ 
রহ উদ্ধার করিয়া মানবের কাঁজে লাগাইতে পাঁরা যায়। 
প্রথম ভাগে নৈসৰ্গিক ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে। কারণ, ' ই খনিজ পদার্থের _ 
পটল বিশেষভাৰে সহায়ক, এবং এই সকল ঘটনা দ্বারাই পৃথিবীর নান| অংশে যাবতী 
খনিজ পদাৰ্থ স্থানে স্থানে এত অধিক মাত্ৰায় সন্নিবেশিত হয়, যে ভূগর্ভ খনন করিয়া খনি ৃ 
7) ৰাঃলাধ্য হইলেও লাভজনক। দ্বিতীয় ভাগে, কয়েকটি খনিজ পদার্থ থা 





__ আলোচিত হইয়াছে, এবং কি কি বিশেষ রী অব্লম্ষন করিয়া বির সন্ধান লাভ 
ৃ রে এবং তাহাকে করায়ত কর! হইয়াছে তাহ! বর্ণিত হইয়াছে | 


পৃথিবীর উৎপত্তি 


_ নীহারিকাবাদ £-_পৃথিবী সৌরমগ্ুলের একটি গ্রহ মাত্র। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি 
এই সৌৱমগুলের অন্তৰ্গত আরও কয়েকটি গ্ৰহ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে ইহাদের সকলের 
মূল উপাদান এক ; এবং তাহাঁরই উপর নির্ভর করিয়া কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে সূর্য্য এবং সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ এক সময়ে একটা প্রকাণ্ড নীহারিকা বা ব্যাপ্ত বাষ্পীয় 
পদাৰ্থ মাত্র ছিল। পরে ইহা বিভক্ত হইয়া অনুত্তপ্ত গ্রহ-পরিবেষ্টিত কেন্দ্স্থ দীপ্ত সুর্য 
 ক্লপাস্তরিত হইয়া গেল। এ স্থলে অনুমান করা হইয়াছে এই যে উক্ত নীহারিকা প্রথমে 
অনেকটা স্থান লইয়া বিস্তৃত ছিল; ক্রমশঃ উহার মধ্যাংশ কঠিন হইতে লাগিল এবং এই 
ক্রিয়ার ফলে কতকগুলি ক্রমিক চক্র গঠিত হইল (চিত্র ১)। এইগুলি আরও বিভক্ত ও কঠিন 
| হইয়া গ্রহের আকার ধারণ করিল। 













চিত্র নং১ : 
গ্রহগুলির, উপাদান সম্বন্ধে কয়েক বৎসর এক মাত্র প্রমাণ ছিল, থা | প্রস্তর বা খসে. 
পড়া তারা। এই সমস্ত জড়পিণ্ডের রাসায়নিক বিশ্লেষণে গঠন-বৈচিত্র্য গ্রকটিত হইলেও 
ৰ কোথাও কোন নৃতন অনন্তসাধারণ পদার্থ লক্ষিত হইল ন|। সম্প্রতি আলে|কবিশ্লেষণ- 
যত্ন সাহায্যে বিভিন্ন এহপিঙ্ডের উপাদানের কয নিরূপিত হইয়াছে। আরো দেখা গেল যে 
পৃথিবী যে সকল ভৌতিক উপাদানে গঠিত, মোটা মুটি সে সমস্তই স্থৰ্য্যের মধ্যে আঁছে,- তবে 
উত্তপ্ত বাষ্পাবস্থায়। 
_ আদিম নীহারিকা হইতে, যখন এই পৃথিবী আকাশের মধ্যে নট ইল তিখন ন হইতে 
তাহার ইতিহালের ধ ধারা বিবৃত করা যাক। 





পৃথিবীর জড়পি গুত্ব ELL 


নীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সূর্য্য হইতে প্রায় চারি কোটি পয়ষট্ি ক্রোশ দুরে পৃথিৱী 
ale লাভ করিল। তখন ইহ! উত্তাপের মূল উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন; ইহার বান্দীয় 
_ উপাদানগুলি ক্ৰমশঃ শীতল ও ঘন হইতে লাগিল। বাম্পীয় অবস্থা হইতে পৃথিবী একটা গলিত: 
₹ বস্তুপিগয়পে জমাট বাধিল। আরে শীতল হইলে এই গলিত পদার্থ ক্রমশঃ একটি হুগ্ম এবং 
“দৃঢ় প্রস্তরময় আচ্ছাদনে আৰৃত হইল। এইজ্গপে পৃথিবী যত শীতল হইতে লাগিল, 
_ আচ্ছাদনও ততই স্থূল হইতে লাগিল, এবং শেষে সেই গলিত পিগুকে একেবারে আর্ত ৰ 
ফেলিল। ৷ 
এই প্রক্রিয়া এখনও. চলিতেছে ; এবং যদিও পৃথিবীর এই আচ্ছাদন পঞ্চাশ কোণ, ূ 
ইহ! আভ্যন্তরীণ গলিত পদার্থের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্ৰ। পৃথিবীতে যে এখনও গলিত পদাৰ্থ 
আছে, তাহাৰ প্রমাণ আগ্নেয়গিরির উদগার। আর একটি প্রমাণ এই যে, আমরা যত পুথি 
আজ ৮5 জপ তন : 



















i র রাখিরা গেল। চি ই ত: টি কঠিন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টা 
[তন ক্রমেই কমিতে লাগিল, এবং ও পাষাণন্তর এই হাসপ্রাপ্ত আয়তনের উপযোগী: 
| কুঞ্চিত হইতে ও বলিয়া যাইতে লাগিল; সুতরাং 3 পাষাণ-স্তৱের শিল 
বসিয়া এবং ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। এই সঙ্কোচন এখনও চলিতেছে বটে; কিন্ত পৃথিৱী যত 
প্রাচীন হইতেছে, তাহার অভ্যতন্তর ততই অধিকতর মন্দবেগে শীতল হইতেছে, এব 
টা বের ঙ্কাচন ততই মন্দীভূত হইতেছে। ইহাতেই কতকটা বুঝিতে পারা 
কেন প্রাচীন্তর পাহাড়গুলি সর্বদাই আধুনিক পাহাড়গুলি অপেক্ষা, অধিকতর চাপ 
এবং বিক্ৃত। যখন এই প্রক্রিয়া চলিতেছিল, তখন এই দ্রব ভূমগুলের চতুদ্দিকে অবস্থিত ত 
_বাষ্পপুঞ্জের অবশেষ হইতে এই বর্তমান বায়ুমণ্ডল উদ্ভুত হইল। পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল র 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূসংস্ৃষ্ট বাষ্পপুঞ্জৱ শীতল হইয়া গেল; ফলে জলের সৃষ্টি হইল। _ 
পৃথিবীর বহিরাচ্ছাদন বসিয়া যাওয়ায় এবং সঙ্কুচিত হওয়ায় যে সকল গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছিল 
_ এই জল তাহাতে সঞ্চিত হইতে লাগিল। এই ভাবে সমুদ্র উৎপত্তি হইল। এবং আচ্ছাদনের _ 
যে সকল অংশ কুঁজের মত থাকিয়া গেল, সেইগুলিই স্থলে পরিণত হইল। তত 
_ এই সময় পৃথিবী সাধারণ বায়বীয় শক্তির প্রভাব অনুভব করিতে লাগিল, এবং হা 
ক আবর্তনের ফলে জলবায়ুরও অধীন হইতে বাধ্য হইল । 
পৃথিবীর আচ্ছাদনের গঠন £--এই স্থানে আরও কিছু বিবার পূৰ্ব্বে পৃথিবীর আচ্ছাদ্বনেৰ 
প্রধান উপাদানগুলির সমন্ধে কিছু বলিয়া রাখা আবশ্যক | পূর্বেই বলা হইমাছে থে, যে 






















_ জবময় পদাৰ্থ প্রথমে বাষ্পীয় অবস্থায় ছিল, তাহা হইতে এই আচচ্ছাদনের উৎপত্তি । এই 
_ বাল্পের মধ্যে ধাতুবগীয় এবং অধাতুবগীয় বা মিশ্রবর্গীয় (সeta!!0id) উপকরণগুলি 1ছল। 
_ শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি অন্নজান (08০0), যবক্ষারজান (1৮০৪০?) প্রভৃতি 
-বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রস্তরে পরিণত হর । এই প্রস্তর কতকগুলি খনিজ যৌগিক 

পদার্থের সমষ্টি ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। স্বর্ণ প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধাতু অন্য কোন বস্তুর 
সহিত মিশ্রিত না হইয়| যে অবস্থায় ছিল দেই অবস্থাতেই কঠিন হইয়া গেল। রাসায়নিক 
্ গবেষণ! দ্বারা জানা গিয়াছে যে, প্রায় ৭৫টি মৌলিক অবিমিশ্র ( অর্থাৎ যাহার বিশ্লেষণ কর! 
যায় না) পদার্থের সংমিশ্রণের তারতমা দ্বার 1 পৃথিবীর আচ্ছাদন-স্তর গঠিত। এই ৭৫টি 
ই অবিমিশ্র পদার্থের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত ছুলভি। পরীক্ষা করিয়া যতদুর দেখা গিয়াছে, 
তাহাতে পাওয়। যায় যে এই আচ্ছাদনস্তর প্রধানত: ২০টি মূল পদার্থ দ্বার| গঠিত; নেই 
গুলিকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! বায়, যথ|--ধাতু এবং বিশিশ্র ধাত্বধাতু (metalloid) 
. ইহাদের তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল :-- 

































: তু আঃ 5) ধাতু (Metals) 
পানি এ 7 ৰ ৰ 
JE 47.02 | Alfluminium 8.16 
Silicon. 28,06 ৷ Iron 4.64 
ydrogen. : ০.৮7 Calcium 3:50 
Arbon 0.12 Magnesium. 2,62 
‘Phosphorus ই - 0,09 | = Potassium 2:35 31 নং 
alphur 0.07 Sodium 263 "১11 
Chlorine: টি 0.01 Titanium ০ ১ 
Fluorine ১ ০.07 Manganese 0.07 
EE ঃ রং Barium 005 
1555 Strontium 117 ০92 IE 
৷ Chromium oon 
| Nickel oor 5 
Lithium - 9598 | 
24.48. | 
Metalloids 7555 : | 
ন্‌ | Metals 24.48 | RE : 
৷ ২১৯ Total ৷ 100.63 nl 2১ | 








নি অবশিষ্ট (টি ধাতু এই আচ্ছাদনস্তরের অতি ক্ষুদ্ৰ অংশ পন করে, এবং তাহাঙ্কে প্রধানতঃ 
স্ব, রোপা, তাত্র, টিন ও সীস| প্রভৃতি ধাতু থাকে। এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে. 
যে পৃথিবীর আচ্ছাদনন্তরের চারি ভাগের তিন ভাগ গা তা এবং মা 
অক ভাগ ধাতুতে গঠিত।, 1 ু 


প্রকৃতি ২২১. 


পাহাড় :--পৃথিবী জলবায়ুর অধীনে আসার পর উহার উপরিতন স্তরে পরিবর্তন ঘটিল ; 
পাহাড়, নদী এবং সমতল ভূমির এই সময় উৎপত্তি হইল। প্রবল বৃষ্টির পর যদি কোন কধিত 
ভূমি পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহ! কতকগুলি ছোট ছোট 
পাহাড় ও নালার সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে । মৃত্তিকা নরম থাকায় একটি মাত্র বর্ষণই 
এই পরিবর্তন সঙঘটিত করার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবীর গিরিশ্রেণীও ঠিক এই প্রণালীতেই 
উদ্ভুত হইয়াছে। পার্থক্য এই যে, ইহাদের উদ্ভবে সহজ সহজ বৎসর এবং লক্ষ লক্ষ বারিবর্ষণ 
আবশ্যক হইয়াছে। ভূন্তরের কোমলতম পাষাণগুলি অতি সহজেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; সুতরাং 


কঠিনতর প্রস্তরপুঞ্জ পৰ্ব্বতাকারে সমতলভূমির উপর দীড়াইয়| রহিল। পৃথিবীর উপরিতন স্তরের = 
সঙ্কোটনজনিত চাপে কোন কোন স্থানে যে ভাঁজ পড়ে, তাহাতেও পাহাড়ের উদ্ভব হয় = 


২)। এইরূপ ভাঁজ কর! তরঙ্গাপ্জিত জমির উপরে পৰ্য্যায়ক্ৰমে শৈলমাল| ও পয়োনালী 





৬ 


উঠিয়া ছোট বড় পর্বততমালায় পরিণত হইয়াছে । এইফ়পেই আমাদের হিমালয়ের 





চিত্র নং ২ 
নদী £-বর্যাকালে বৃষ্টির জল জমিয়| অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্থান হইতে নিয়তর স্থানে 
প্রবাহিত হয়, ও ছোট ছোট আ্রতম্বতী মিলিত হইয়া নদ নদীর আকার ধারণ করে। 
ভূকেন্ুস্থ আকর্ষণী শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া যে পথে সর্বাপেক্ষা কম বাধা পায়, সেই পথে 
চলিতে চলিতে আরো! কতকগুলি স্রোতস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া আয়তনে ক্রমশঃ বদ্ধিত 
হইতে থাকে । কয়েক বৎসরের মধ্যে এই নদীর একটি সুষ্পষ্ট খাত হয়। বৃষ্টির জলের কিয় 
দংশ পৃথিবীর আচ্ছাদনস্তর ভেদ করিয়! অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং পুনরায় উৎসের আকারে 


ধু চলিয়াছে। যেখানে কুঞ্চনের ক্রিয়া অধিক হইয়াছে, সেই খানেই সমতলভূমি অনেক 


Ey 





উজাড়. 
_ আবিদ হয়। গ্রীষ্মকালে এই সকল উৎস নদীগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়| রাখে। শীত- 
প্রধান দেশে এই জল পাহাড়ের উপর বরফ এবং তুষারের আকারে জমাটবদ্ধ হয়। অতি 
উচ্চে বায়ু স্বপ্ন অবস্থায় থাকায় সর্য্যের উত্তাপ কখনও বা কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিচালিত হয়, | 
_ আবার কখনও বা একেবারেই হয় না। জল তুষার্ূপে জমিয়| থাকিয়া নিজের বঞ্ধননীল : 
_ আয়তনের চাপে বরফে পরিণত হয়। এই ভাবে গঠিত প্রকাণ্ড একটি তুষার এবং বর- 
ফের সুপ ধীরে ধীরে নিয়ের দিকে অগ্রসর হয়; এবং যখন এই সকল হিমানীস্ত,প অপেক্ষাকৃত 
| উষ্ণতর স্তরে আসে, তখন উষ্ণতর বায়ু সংস্পৃষ্ট হইয়া ইহারা গলিয়া যায়, এবং ইহাদের জলে 
| নধীগুলি পুষ্ট হয়। এই ভাবে নদী নদ সমস্ত বৎসর ধরিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে। 
সকলেই দেখিয়াছেন যে বর্ষাকালে নদীর জল খুব ঘোলা! হইয়া যায়। বৃষ্টির সময় নদী 
₹ সকল ভূমির উপর দিকে বেগে প্রবাহিত হইলে মৃত্তিকার শিথিল অংশগুণি জলের সঙ্গে মিশ্রিত 
হওয়াই ইহার কারণ। গ্রীগ্বকালেও নদীর জলে এইয়প মৃত্তিকাকণ থাকে, কিন্তু এত অন্ন 
_ পরিমাণে যে সাধারণ চক্ষুতে অনুভূত হয় না। স্থতরাং যে জলরাশি ক্রমান্বয়ে কোন একটি 
নি পথ ধরিয়া ডি হইতে নিয় স্তরের মৃত্তিকার পরিত্যক্ত অংশ লইয়া যায়, তাহাকে 


















নদী জারি হইবার সময় নদীগর্ভের এবং জলের সহিত বিরাট ঘর্ষণ হয়, বিশেষতঃ উপ- 
সর দিকে | যদি নদীগর্ভের পাষাণস্তর নরম থাকে, তাহা হইলে নদীটি একটি গভীর খাত, 
ন করে; সুতরাং নদীটি প্রশস্ত হয়। কিন্তু এই পাষাণস্তর যদি কঠিন হয়, তাহা হইলে 
কটা স্থানের উপর বিস্তৃত হয়, এবং এই ভাবে নদীটি প্রশস্ত হওয়ায় বেশী গভীর হ হয় 
দের দক্ষিণ ভারতবর্ষের বড় বড় নদীগুলি এই প্রকারের । 
_ সমতলভূমি যার গলিয়া যাওয়ার ফলে বা প্রবল বৃষ্টিতে যখন নদী প্লাবিত হয় তখন. 
র্ টো ও কর্দমান্ত জল তাহার উভয় তীরের উপর দিয়| বহুদুর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে । তখন 
ইহার মন্দ গতি হেতু সেই কৰ্দ্দম ও বালুকাদি জলের নিয়ে পড়িয়া যার, এবং পরে উহা সমতল” = 
৷ ভূমিতে পরিণত হয়। এইরূপ মৃত্তিকাকেই পলি বলে। সুতরাং উচ্চতর দেশ হইতে 
_বালুক| ও মৃত্তিকা জলআোতে নামিয়া আসিয়া যে স্থানে জমিয়া থাকে, তাহাকে সমতলভূমি 
বলে। এই ভূমির উপরিভাগ সকল সময় বালুক|-কঙ্করময় ব| কদমমর দেখায়, এবং ইহা 
ছোট নাগপুরের প্রস্তরময় উপরিভাগের মত আদৌ নহে। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, 
বিহার এবং বঙ্গদেশের সমতলভূমি এই ভাবেই হিমালযব-নিঃসথত নদীর জলে আনীত বালুক| 
টং ং মৃত্তিকা দ্বার! গঠিত। 
নদীর ভূত সংক্রান্ত ক্রিয়া £- ভূতদ্বের দিক হইতে খনিজ পদার্থের শুর গঠনে নদীর অত্যধিক 
ক্ষমতা প্রকটিত। উত্তাপের তারতম্য হেতু গ্ৰায়কালে দিবাভাগে প্রন্তরগান্র বিস্তৃত হয় এবং 
: রাত্রিকালে পুনরায় আকুঞ্চিত হয় । উপযুযুপরি এই ক্রিয়ার ফলে পৰ্ব্বত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। 
বৃষ্টি আৰম্ভ হইলেই বিচ্ছিন্ন শিলাকণ| বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া নদীতে নীত হয়। যদি শিলাখণ্ডের 





_ 


_ প্রক্কৃতি ২২৩ 
আকার বড় ভয়, তাহ! হইলে, ইহা কিছুদূর পৰ্য্যন্ত নীত হইয়া জলের স্ৰোত একটু কম হইলেই 
নদীগর্ভে পড়িয়া থাকে । স্রোতের সঙ্গে যাইবার সময় শিলাখণ্গুলি পরস্পরের সহিত এবং 
নদীগর্ভের পাষাণ মুত্তিকার সহিত সংঘর্ষে গোলাকার উপলখণ্ডে (১০১1০) পরিণত হয় । 

| এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ চলিতে থাকিলে বহু বৎসর পরে একটি অতি স্থল উপনস্তরের সৃষ্টি 
হয়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ৰ শিলাখগুগুলি নদীতে অনেক দুর পর্যাস্ত চলিয়া যায়, এবং ইহাদের গুরুত্ব 
ও স্রোতের শক্তি অনুসারে এইগুলি নদীগর্ভে বিন্যস্ত হইতেছে । এই ভাবে পৃথিবীর আচ্ছাদনস্তর 
হইতে বিধুক্ত স্বর্ণ এবং প্লাটিনাম নদীর জলে নীত হয়, কিন্তু ইহাদের গুরুত্ব হেতু আত যেখানে 


বাধাপ্রাপ্ত হয় সেই খানেই ইহারা জলের নিয়ে স্থাপিত হইয়া থাকে এবং কিছুদিন পরে মূল্যবান = 


স্তরে পরিণত হয়। স্বর্ণ, প্ল্যাটিনম এবং ভন্ান্ত ধাতব পদার্থ এই প্রকারে তাহাদের 


উৎপত্তিস্থান হইতে বহু দুরে নীত হইতেছে ; কিন্তু বালুকা, সুক্ম ধুলিকণ| বা অন্তান্ত লঘু বস্তু নদীর = 


মোহানা বা নদী এবং সমুদ্রের সঙ্গমস্থান পৰ্য্যন্ত চালিত হয়। এইরূপ স্থলে নদীর আত সমুদ্রের 





চিত্র নং ৩ 


জলে হঠাৎ বাঁধা পাওয়ায় তাহার গতি প্রায় বন্ধ হইয়| যাঁয়। বালুকা, মৃত্তিকা ইত্যাদি আর 
জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকিতে ন! পারায় এস্থানে জমিয়| যায়। বৎসরের পর বৎসর 
এই ক্রিয়া চলিতে থাকে, সুতরাং নদীর মুখ এই বালুকা দ্বারা বন্ধ হইয়া যায়। ব-দ্বীপের উৎপত্তি 
এই ভাবে হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশকে গঙ্গা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীর ব-দ্বীপ বলা যাইতে 
পারে (নং চিত্র )। যে সমস্ত হুঙ্গ পলি ইত্যাদি মোহানার নিকট সঞ্চিত হয় না, সেগুলি 


ক্রমশঃ সমুদ্ৰে গিয়া পড়ে এবং অনেক দূর যাইয়া তাহারা অতল সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়| যায়। কালে 


এই ভাবে সমুদ্রের মধ্যে পলিস্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
ইহাই হইল নদীর আতে ঘন্ত-চালিতের গ্তায় আনীত পৃথিবীর আচ্ছাদন-স্তরের অংশগুলির 
সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এই আচ্ছাদনে আরও অনেক বস্তু আছে, যথা__সোডিয়াম্‌, ম্যাগ্‌নি- 


২৪ প্রকৃতি 

সিয়াম্‌, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদির যৌগিক পদার্থ। এই সকল বন্ধ বৃষ্টির জলে মিশ্ৰিত হইয়া 
সমুদ্ৰে অনেক দূর পর্যন্ত প্রতি বংসর নীত হয়। সমুদ্রের জলে বিভিন্ন বিমিশ্র তরল পদার্থের 
সংঘৰ্ষ হয়, এবং রাসায়নিক প্রক্ৰিয়া দ্বারা যৌগিক পদার্থের পরম্পর যে বিনিময় হইয়| থাকে তাহার 
ফলে চুণ প্রস্তর, লৌহ এবং ম্যাঙ্গানিজ ধাতুপিগ্ডের (০1০) উৎপত্তি হয় এবং এই সকল ক্রমে 
সমুদ্রের গর্ভে জমিতে থাকে । প্রতি বৎসর এই কাৰ্য্যপরম্পরার ফলে স্তরে স্তরে সুস্ম মৃত্তিকা 
কণা, চুণের পাথর, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ. ধাতুপিণ্ডের পলি সমুদ্ৰগৰ্ভে বিন্যস্ত হয়। কতকগুলি 
যৌগিক পদার্থ, যেমন নোডিয়াম্‌, ম্যাগ্‌নিসিয়াম্‌ ক্লোরাইড, সকল সমর জলে মিশ্রিত অবস্থায় 





চিত্র নং ৪ 


থাকে; রা দাহ গ্ৰীষ্মকালে সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া 
যায় বলিয়া সাগরের জলে লবণের অংশ অনুপাতে বাড়িয়া যায় এবং বর্ষাকালে স্থলভাগ হইতে 
নূতন লবণাক্ত দবা আসিয়া এই লবণের ভাগ আরও বদ্ধিত করে। 

হট পৃথিবীর আচ্ছাদনস্তরের সঙ্কোচ বশতঃ এই স্তর উন্নমিত বা অবনমিত হয়। কিন্তু এই 
প্রক্রিয়া এত ধীরভাবে হইয়া থাকে, যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইহা আদৌ অনুভূত হয় না। 
_ অনেক সময় এইক্সপ ঘটিয়া থাকে যে যাহা এক কালে সমুদ্রের গর্ভ ছিল তাহা স্থলে, এবং যাহা 
স্থল ছিল তাহা সমৃদ্রগর্ভে পরিণত হইয়াছে । Rann of Cutch কয়েক বৎসর পূৰ্ব্বে সমুদ্ৰগৰ্ভে 

। ছিল এবং বোম্বাই প্রদেশের নিমজ্জিত অরণ্য এক সময়ে সমুদ্রের তীরে একটি বৃহৎ অরণ্য ছিল। 
পৃথিবীর আচ্ছাদনস্তরের কুঞ্চন হেতু সমুদ্রতলের যে উৎক্ষেপন বা পতন হয়, তাহার ফলে জলের 
গভীরতা হাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়| থাকে, এবং সেই অনুপাতে পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ 
বাড়িয়া উঠে বা কমিয়া যায়। এই ভয়ানক পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রগর্ভ স্থলভাগে পরিণত 
হয় এবং যে সকল পলি, চণ প্রস্তর, লৌহ এবং ম্যাঙ্গানিজ্‌ ধাতুপিণ্ডের স্তর পূৰ্ব্বে গঠিত হইয়াছিল 
মেইগুলি উপরে উন পড়ে (চিত্র ৪) । সমুদ্রের নীচে ঘনভাবে পলি থাকিলে এই 


৮ 


ক 


পলির চাপে শক্ত হইয়া মাটি, হেট, বালুক, বা চুণের পাহাড় এবং লৌহ বা ম্যাঙ্গানিজ, 

__ ধাতুপিগ্ডের স্থুবিস্তৃত স্তরের (৮৭5৪ ) উৎপত্তি হয় এবং তন্মধো যে সকল আস্তরণ ( layers) 
ৰ থাকে সেগুলা বিভিন্ন পদার্থের প ধ্যায়ক্ৰমিক সন্নিবেশ. i পৃথিবীর অ! আচ্ছাদন-স্তারের এই প্রচণ্ড, _ | 
আন্দোলনের জন্য সমুদ্রের অংশবিশেষ এইয়পে বিষুক্ত হইয়া হদের স্বষ্টি করে। ইহার মধ্যে = | 
_ কতকগুলি অগভীর, এবং অন্যান্য জনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে গুদ্ হই লবপন্তরে পরিণত 
৷ _ হ্য়। গাৰি) প্রদেশের সৈন্ধৰ লবন্তরের উৎপত্তি এই ভাবে হইয়াছে ।- 















| 


ফড়িউ. 


শ্রীজ্ঞানেজ্নারায়ণ রায় 


টির মাসের ফৌদ্ৰ তাহাতে আবার নি ধরিয়া বৃষ্টি নাই + ites wt 
দের মেসের ছাদের উপরে টবে-লাগান ৰেলফুল গাছগুল| গুকাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়া 
ভৃত্য বেহারী উহাদের প্রতি বড় একটা প্রীতিসম্পন্ন নয়,--মেসের বাবুদের বিচিত্ৰ 
যোগাইতেই সে গলদ্ধৰ্্ম তাহার উপর আবার এতাহ সন্ধ্যাকালে দোতালার ছাদে 
জল তুলিয়া গাছে দেওয়া কাহারও পক্ষেই আরাম্জনক হইবার কথা নহে। দেখিয় 
অগত্যা আমাকেই গাছগুলাকে বাচাইবার ভার লইতে হইল। _ 
__ কয়েকদিন জল পাইয়া টবের গাছিগুলা বেশ তাজা হইয়াছে; পাতাগুলা বেশ সতেজ 
ধারণ করিয়াছে।, রাস্তার ধূলা ও তেলকলের চিমনীর কালি ঝুলে গ গাছগুল| দিবাভাগে যেন 
_ সাজিয়া থাকে । স্ৃতরাৎ সন্ধ্যাকালে কলের জলে স্নান করিদা ঘেন সিদ্ধ হয় ও উহাদের সবুজ বৰ্ণ _ 
আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠে তখন গ৷ছগুলাকে দেখিলে সকলেরই মন পুল হইয়া যায়। 
একদিন শেষ টবটায় জল সেচন করিতে যাইতেছি, এমন সময গাঁছটার উপর একটা: 
 কাল-কজন্দা পাঁতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাই। বাটা হইতে আসিয়া বধি ত এই 
আর দেখি নাই। এ গাছ যে পঞ্জীগ্ৰামে স্বচ্ছন্দভাবে যেখানে সেখানে জন্নিয়া থাকে। কলি- _ 
কাভার মত সহরের মধ্যন্থলে দোতালার ছাদের উপরে ইহার আঁবির্ভ/বের কোন সন্তাবনাইত _ 
বাতাসের সঙ্গে অনেক দুর হইতে পাতাটা উড়িয়া আসিয়াছে বিবেচনা! করিয়া গাছটার _ 
রে re জল সেচন করি, পাতাটা যেন সজীব পদার্থের ন্যায় কাপিয়। উঠে ও তন্ত্র যাইতেছে 
মনে হয়। সুতরাং উহার গতিবিধি লক্ষ্য রিতে থাকি৷ তখন বুঝিতে পারি _ 
__ ওঁ দ্রব্যট| কাঁলকস্ন্দা পাতা নহে উহা একটা জীবন্ত ফড়িঙ । উহার পাখা ৷ 
গতি, দেখিতে অবিকল কালি-কনুন্দার | রংটাও অবিকল সবুজ | সুতরাং 










































ছাকে পাতা বলি ভুল চাই করা? এইরপ অন্তুত কড়ি আর কখন দেখি নাই). 
নেক, কীটপতঙ্গ বে প্রকৃতির ৷ অন্থুকরণ কৰিয়া: এরক্ষ রি চেষ্টা করে তাহা তখন জানিতাম 
না। কাজেই একটি জালের সাহাযে উহাকে ঢাকিয়া মেসের কয়েক জনকে এই আকা 
কড়ি টির বিষয়ে সংবাদ প্রদান করি। ৰ 
"পুনরায় ছাদে উঠিয়া ফড়িউউ| কেন বেলফুল গাছের উপরে বসে ও অন্তর উড়িয়া: যাই ৃ 
নারঃজ ভাব প্রদর্শন করে তাহা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করি। প্রথমে মনে হইল উহার পাখা ৰোধ 
হয় জখম হইয়া থাকিবে। কিন্তু আধ ঘণ্টার কিছু অধিক সময় লক্ষ্য করার পর দেখি যে 
_ফড়িঙট| একট। পাতার কিনারা পায়ের সাহাযো দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া উদরাগ্রভাগ হইতে 
_ ছুইখানা; করাত বাহির করিয়া ও স্থানটিকে লম্বালফিভাবে চিরিয়া ফেলিতেছে । অত পাতল! 
রঃ পাতার ্রান্তভাগকে কাগজের মত ছুইখানা পাতে চিরিয়া ফেলা যে সে ছুরির কাজ নয়; আর 
সকলের পক্ষে এ কার্ধাট। সহজস!ধাও মনে হয় না। শেষে বুঝিতে পারি যে ফড়িউটা এ 
ছিদ্রের মধ্য ডিম্ব প্রসব করতঃ রক্ষণ করিতেছে। অন্লফণের মধ্যেই ২৩টা পাতার কিনারা 
1১৪টা স্থানে প্রায়ই ফড়িঙ্‌ এরূপ ডিম্ব রক্ষা করে। পাতার উপর বা নীচের পিঠে ডিম 
পাঁড়িলে রৌদ্র বৃষ্টিতে উহা সহজেই নষ্ট হইতে পারে ; কীটপতঙ্ও খাইতে না পারে 
ও নং মনে হয় এই আশঙ্কায় ফড়িঙ টা কীচ। পাতার কিনারা চিৰিয়া বলো বার ূ 














এ us vervucivorus. মাটিতে ৰ কু কা ডিম্ব জগৰ করিতেছে 1 রা Bae 
_ 2 গর মধ্যে কয়েকটি ডিম ফুটিয়া বাচ্ছ| বাহির হইয়াছে। ই. 
__ মধ্যে ডি রক্ষণ করে। ডিম পাড়ার পরেই ছিদ্লগুলি পাতার, রসে আবদ্ধ হ ইয়া যায়। সুতং ৰ 
: পতি বৃষ্টি, ‘অন্য য় পতদ ব্‌ [পীর অত্যাচার হই ইতে ৷ উহা, ‘সহ হলেই নতি লাভ কিরে তি 





এষা 


অনেক পৰই একাধিক স্থানে ডিম্ব পরব করে, _উদ্ে্ যাহাতে ‘কেনি ক 
7 ক হইতে না পারে। ১নং চিত্রে অন্ত আর এক জাতীয় ফড়িঙের : হি 
 প্রদশিত হইল। উহার বৈজ্ঞানিক নাম Gryllus (or Decticus): verrucivorus 
পাঠক দেখিতে পাইবেন ওঁ ফড়িউটার গুহদেশের লেষে ডিত্বনল (ovipositor or eg 
1) নামে ছুইথানি ফলার প্যায় যন্ন রহিয়াছে। বল! বহুল: এ নলটি কেবল স্ত্ৰী জা 
কি ভূঙেরই থাকে । উহা দেখিতে অনেকটা লঙ্ব।। ফড়িউ, জননী ইচ্ছানুরূপ সুবিধামত স্থা 
. এই দীর্ঘ নলের সাহাযো ডিম্ব রক্ষণ করিয়া থাকে। ফলা! ছুই খানিকে পরম্পর বেলাবোসি। ভ 
চালাইলে উহাদের সাহায্যে অনায়াদেই একটা ছিদ্র প্রস্তুত হইতে পারে। পূর্বের ফড়িঙ! 
এই যন্ত্রের সাহায্যেই পাতার কিনারাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর এ 
ভিত্রপ্রদর্শিত ফড়িড্‌টি (5751183) মাটির মধ্যে ঝিঝি'পোক1 বা ইছুরের স্তায় অনায়াতে 
যদ্বাহায্ো ইচছান্ুরপ গর্ভ করিতেছে। গর্ভখনন শেষ হইলে ফলা ছুইখানি সামান পৃথক্‌ 
₹ হইয়া যায় এবং ওঁ ছিদ্ৰ পথ দিয়া এক একটা ডিম্ব বাহির হইয়া যথাস্থানে স্থাপিত হয় 
_ বল! বাহুলা এই ফড়িঙর| একটি গর্তে ১০১২ টির অধিক ডিম্ব প্রসব করে ন|; অন্ত র্‌ 
গিয়া প্রসব কাৰ্য্য পুনরায় আরম্ভ করে। } 
_ চিমঞুলি ফুটরা যখন প্রথমে বাচ্ছ! বাহির হয়, তখন উহাদিগকে অনেকটা সাদ! | দেখায় 
উগরা তখন মশ| অপেক্ষ! বড় বলিয়া মনে হয় না । 
অনেক গঙ্গা-ফড়িডেরও স্বভাব এইফ্সপ । অনেকেই হয়ত পঙ্গপাল দেখিয় থাকিতে 
ধারা যখন দলে দলে আকাশ ছাইয়| চলে, তখন ক্র্ধ্যদেব যেন মেঘে ঢাক! পড়েন 
নল, ক্ষণের দের পঙ্গপাল রর নামিরা জাসে। যে স্থানে উহারা পড়ে, নে্থানের শ| ঠাক 








































ৰ ডি পরব করে। olen যে & সকল গর্তের প্রবেশ ধার খাড়া নয়। _ 
পরন্ধ শরান ( horizontal ) এবং উহ! একপ্রকার আঠ!ল পদার্থে আবৃত থাকে৷ Ls 
কখন কখন ডিম্বগুলিও ও আঠায় লিপ্ত থাকে বলিয়া এক একটা পিণ্ড বলিয়া মনে হয়। 
দক্ষিণ আমেরিকার তৃণক্ষেত্রে এইরূপ ডিম্ব পিণ্ড (একাধিক প্রকারের ) দৃষ্ট হইয়া থাকে। _ 
অন্ত আর একজাতীয় পতঙ্গ দেখা যায় যাহাদিগকে ইংরাজিতে 2195-09 বা 
| Ephemera বলে। আমরা ইহাদিগকে ঝি'।ঝ'পোকা বলি। ইহাদের “কড়া” (grubs) 
সাধারণত; জলের কাদার মধ্যে গর্ত প্রস্তুত করে। কাদা খুঁড়ি গর্ভাটিকে অনুসরণ করিলে 
দেখ| যায় উহ! বাঁকিয়া দুইটি হইয়াছে। উহার! সাধারণতঃ মাটির মধ্যে শয়ানভা a 
অবস্থিত থাকে। নিয়ের চিতরগুলিতে উহাদের কারা” কিনপে ক্রমে জমে পতদের আব 


| ধারণ করে তাহা প্রদর্শিত হইল । 


















২২৮ প্রকৃতি 


এই জাতায় স্ত্রী-পতঙ্গকে অনেক সময় জলের উপরে যেন নৃত্য করিতে দেখা যায়। ও 
সময়ে উহার! ডিষ্ব প্রসব করে; ডিম্বগুলি জলের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং ক্রমে মাটিতে গিয়া 
২নং চিত্র ক, খ, গ, ঘ Ephemera পতঙ্গের বিভিন্ন অবস্থ। 


উহ? 


EMERGING PLY 








২নং চিত্ৰ (ক) 
উপস্থিত হয়। ডিমগুলি ফুটিবার পূৰ্ব্বে কতক্ষণ এ অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা বলা যায় না। 
কিন্তু ডিম হইতে বাহির হইলে “কড়াগুল|” ছয় খানা পা-বিশিষ্ট দুষ্ট হয় এবং উহাদের 











হনং চিত্র (খ) 
পুচ্ছদেশে তিনটি লব| সুত্র থাকে । সম্ভবতঃ উহাদিগের সাহায্যে তাহার! শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ 
করে। 


প্রকৃতি ২২৯ 


সাপে যেরূপ খোলস ছাড়ে, 8 সকল “কড়ারা”' সেইরূপ খোলস ছাড়িয়া থাকে । শীতকাল 
অপেক্ষ! গ্ৰীষ্মকালে উহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র খোলন ছাড়িতে দেখা যায়। প্রায় ২০ বার খোল্ল 





২য় চিত্র (গ) 
না ছাড়িয়া উহার! পুর্ণাঙ্গ পতঙ্গে (0788০) পরিণত হইতে পারে ন|। তৃতীয় বারের 
পর কড়!দিগের পৃষ্ঠের উপরে একটা চেপ্টা চামড়া দেখ! দেয় । প্রত্যেক বার খোলস ছাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ও সকল চামড়ার সংখা! বাড়িয়া শেষে ছয় সাত জোড়া হয়; উহাদের আয়তনা দিও 


A 
টি... বমন 
আজ র৯১ ২4৮ চর 4. 


শত; 


তা 





২য় চিত্র (ঘ) 
বন্ধিত হইয়| থাকে । চতুর্থ বারের পর কিন্তু “কড়!দের” শ্বাসন!লী জন্মে। কড়াদের অতিশয় 
চঞ্চলতার জন্য শ্বাসনালীর কোমল পার্খদেশে নিয়ত জলস্রোত প্রবাহিত হয়; এবং. জল 








টা হতে! নকৱ» অন্ন গ্রহণ করিবার অবসর পায়। 

নিরত জল পান করিতে দেখা যায়। এ জলপানের উদ্দেশ্য ফুলকোর মধ্যে জল প্রেরণ ও 

টা তদ্বার| ভ্্নজান গ্রহণ কর|। বল! বাহুল্য জলের, মধ্যে বাতাসের অশ্জান কিয়ৎপরিমাণে 

1 মিশিয়া থাকে। তবে আমাদের সেই অগ্নজজান গ্রহণ করিবার মত শক্তি না ন| থাকায় আমরা জলে 
_ ডুবিলে মারা যাই। আর মত্স্যাদি জলজ জীবগণ অনায়াসে জলের মধ্যে জীবিত থাকে । 


“কড়া*গুলি যতই বড় হইতে থাকে, ততই উহারা গভীর জল ছাড়িয়া নদীর তীরদেশের 


অগভীর অংশে আশ্রয় লয়। সম্ভবতঃ এ অংশের জলে বাতাসের ভাগ অধিক হইবে, অথচ 
বড় মৎস্য গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে এই উদ্দেশ্যেই উহার| তীরের দিকে ক্রমে অগ্রসর হয়। 
নবম বা দশম বার খোলদ ছাড়ার পর কড়াদিগের পক্ষের তস্কুর দেখা দেয়। লেজের সুত্ৰ 
তিনটার মধ্যে ধমনী পথে রক্ত যাতায়াত করে ও বাতাসের সাহায্যে পরিষ্কত হইবার সুযোগ 
_পায়। আবদ্ধ জলে মশার কড়াকে নিয় হইতে উৰ্দ্ধদিকে উঠিতে দেখা যায়; উহার 
লেজের দিকেও সুত্র থাকে, অনেকেই হয়ত তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এ সকল স্থত্র দিয়া 
_ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। জলের উপরে সামান্য কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিলে “কড়ারা” আর 
জলের উপর উঠিয়া নিশ্বাস লইতে পারে না) মারা যায়। লেজের সুত্র তিনটিও এপ শ্বাস- 







; ৰি বি'পোকার (৭১-7) কড়াদের ক্রমে ক্রমে প্রজাপতির আকার ধাঁরণ করিতে দেখিতে 
_ বড়ই কৌতুহলজনক | । ক্রমে ক্রমে উহাদের “জলপান” (অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ ) কমিয়া আসে 


বোতলের মধ্যে; পোষা মাছকে 


এবং জীবগুলি চিৎভাবে মরার মত পড়িয়া থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোন যাুমন্ত্র বলে যেন উহারা = র্‌ 
 সঙ্লীবিত হইয়া উঠে ও মাটির উপর গড়াগড়ি দিতে আরপ্ত করে। অতঃপর উহার! জলেয় = 


_ উপরদেশে উঠিতে আরম্ভ করে। কিন্তু উপরিভাগে পৌছিবার পূর্বেই উহাদের মন্তকদেশ 
বিদীৰ্ণ করিয়া নূতন কলেবর বাহির হইয়া থাকে। এই নুতন দেহটি জলের উপরে উঠিয়াই 
_ পক্ষবস্তার পূৰ্বক আকাশে উড়িয়া যাইবার জন্তু চেষ্টা করে, কিন্তু লেজের স্তরের দ্বারা তখনও 
_ আবদ্ধ থাকায় কৃতকার্য হয় না। প্রায় পাচ সেকেণ্ডের মধ্যে নূতন জীবটি পুরাতন খোলস 
রি হইতে মুক্তি লাভ করে। এই অবস্থার ( 5007001880 91489 ) জীবগুলি নিকটবর্তী কোন 
সুবিধাজনক স্থানে বঙিয়! ১২ হইতে ২৪ ঘন্টা কাল বিশ্রাম করে। অতঃপর উহার! সন্মুখের 
প্রথম ছইখানি পা গুয়ার ( 30276 ) ন্যায় সম্মুখের দিকে বিস্তৃত করিয়া দেয় ও আবার 
অঙ্গচচালন৷ আরম্ভ করে। দেখিতে দেখিতে পৃষ্ঠদেশের চামড়া পূৰ্বোর স্তায় দ্বিধ! বিভক্ত হ্য় 
পড়ে ; তারপর প্রথমে মস্তক, পরে সন্মুখের পদগুলি এবং অবশেষে পক্ষগুলি বাহির হই 
আসে। পরিশেষে যখন লেজের স্থত্রগুলি বাহির হয় তখন উহার পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়; অক্প- 
= ক্ষণের মধো কোমল পক্ষগুলি শক্ত হইয়া উঠে। তখন পত্গগুলি আকাশে উড়িতে আরম্ভ 
করে? অননক্ষণের মধোই ্বীপতক্গগুলি গর্ভবতী হইয়া পড়ে এবং যথাকালে ডিম্ব প্রসব. করিয়া 







ন করিয়া থাকে। অত্যন্ত রী বের + পক্ষে আহারের 2 


প্রকৃতি ২৬১ 
প্রয়োজন বিশেষ থাকে ন! বলিয়া বোধ হয় ওঁ সকল ঝি'ঝি'পোক্ধার মুখেব সামাস্য চিহ্ন 
মাত্রই থাকে। কিন্তু উদর দেশটা এক্ষণে অন্ত গুরুতর কার্যে লিপ্ত থাকাষ বাতাসে পূৰ্ণ হইয়া 

bd ‘বেলুনের আকার ধারণ করে। তাহাতে পতঙ্গগুলির আকাশে উড়িবার অনেকটা সুবিধা হং 
ও সৃম্ভবত:ঃ প্রসব কার্ধে। কিছু সহায়তা ঘটে । পুং-ঝি'বি'পোকাগুলির চক্ষু অপেক্ষাকৃত 
বুহৎ; সুতরাং উহাদিগকে চিনিতে বিলম্ব ঘটে না | , 
''_ ছোট ছোট ছেলেরা আর একজাতীষ ফড়িঙে র “কড়।” (814) লইষা! খেল| করে। উহাদিগের 
ইংরাজী নাম ৪0110 1 বাঙ্গালাষ উহাকে পিপীন্সিকা সিংহ শব্দে অনুবাদ্‌ করা যাইতে পাছে 
বটে।. তবে উহাদিগকে কু্তীরেরস্তায় পিপীলিকা ধরিয়া গর্ভে মধ্যে লইষ| যাইতে দেখিয় 
প্রত্তিনিকেতন ব্ৰহ্মৰ্বাঅিমের ছাত্রদিগের মনস্তষ্টির জন্য ভূইকুমীব নাম দিয়াছিলাম্‌। ইহান 


বৈজ্ঞানিক নাম 11777016017 10700199115, 





rT) নন 
ডি ৪ 
নি IE ৩ ও ৪ নং চিত্র 
ৰ ১.০ গর্তের বাহিরে ৪০৮|)০০ এবং গর্ভের মধ্যে ও কিনারায় পিপীলিকা দেখ! 7 
‘ত "ছিত, যাইতেছে। ৪নং চিত্ৰ--পূৰ্ণঙ্গ অবস্থা ডাছ 
এই ফড়িঙের কড়াগুণি হিংঅ জন্তদিগের স্তায় শিকার-জীবি। কিন্তু ইহারা 
গা 


$ নিজ অত্যন্ত অলস। এমন কি কোন শিকারকে তাড়া করিয়া ধরিতে সম্পূৰ্ণ অসমল। 
ইহাদের দেহ বেশ মোটা সোটা, বেটে ও কোমল। পা ছয়খানি অকর্মশ্য। পশ্চাতের সা 
ছইখানির সাহায্যে ইহারা কোন'রকমে দেহটাকে পশ্চাৎ দিকে ধীরে ধীরে টানিয়া লইতে 
পারে মাত্র ফলতঃ পা কয়ধানিকে কাটিয়া দিলেও কড়াগুলি অনেকটা পর্বের স্কাই 
পশ্চাৎ ‘দিকে চলিতে পারে। মগ্তকের সন্মুখ ভাগ হইতে একজোড়া লহা, সরু, বাঁকা 
দাড়া (৭Andibles) বাহির হয়। আশ্চৰ্য্যোর বিষয় এই যে দাড়াগুলির আগাগে ড়া 


২৩২ প্রকৃতি, 


( লস্বালস্দি ভাবে ) গর্ত-কাটা (61০০৮ed)। সেইজন্ত ভিতরের চোয়াল জোড়াটা উপর 
নীচে বেশ খেলিতে পারে। 

দেখিতে অলন ও অকর্শণ্য মনে হইলেও ইহারা প্রায়ই বেশ সবল ও চঞ্চল কীট ভিন্ন 
মৃতপ্রায় কোন জবিকেই শিকাঁর করে না। নদীর তীরে, দোকানের মাচার নীচে, ঝুর-ঝুরে 
বালি বা ধুলার মধ্যে ইহারা ফাঁদ প্রস্তুত করে। প্রথমে কড়াগুলি উদরের অগ্রভাগকে 
বালির মধ্যে প্রবেশ করাইষ| দেয় এবং ক্ল অবস্থায় পিছনে হাঁটিয়া একটি বৃত্তাকার অগভীর 
খাদ খনন করে। ও বৃততগুণির ব্যাস তিন ইঞ্চি পধ্যস্ত লম্বা হইয়া থাকে। অতঃপর হাউরা 
গর বৃত্তের অত্যন্তবে আর একবার পাক দিয়া আসে । এই সময় উহার! মন্তকের সাহায্যে. 
খাদের সীমার বাহিরে ধূল| বাঁ বালি নিক্ষেপ করিতে থাকে । বৃত্তগুলি এক-কেন্্র, কিন্তু 
ব্যাসে ক্রমশঃ ছোট হওয়ায় এবং প্রত্যেক পাকের সঙ্গে সঙ্গে ধূল! বালি দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় 
অল্প কালের মধ্যেই গর্তগুলি কেবোসিন-তেল-ঢাল! চৌনঙ্সের (01751) আকার ধারণ করে; 
অবশেষে কড়াগুল! আপনাঁপন বাসার কেন্্রস্থলে দেহকে বালির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া 
কেবলমাত্র দাড়া ছইথানিকে যথাদস্তব বিস্তৃত করিযা শিকারের অন্ত প্রতীক্ষা করে। 

দৈবাৎ যদি কোন সুড়ন্ুড়ে পিপীলিকা ‘ওঁ ফাদের নিকট দিয়া গমন করে, তবে উহ! 
গর্ভের মধ্যে কি আছে তাহা দেখিবার জন্ত যেন ব্যগ্ৰ হয়। পিপীলিকাঁর কুতুহল প্রবৃত্তি 
বড়ই প্রবল । এইজন্ত এবং আহারের সন্ধানের জন্ঠও হতভাগ্য পিপীলিকা যেমনই প্র মারাত্মক = 
ফাঁদের নিকটে গমন করে, অমনি কিনাবার চোরাবালি ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্মৃতরাং হতভাগা 
পিপীলিকাটি ফণদের পার্খ্দেশের উপর দিয়া গড়াঁইতে গড়াইতে একেবারে কড়াটার কবলে 
আসিয়| উপস্থিত হয়। তখন কড়াটা সোৎসাহে হতভাগ্য পিপীলিকাটিকে সুদীর্ঘ তীক্ষ দাঁড়ার 
সাহাযো বিদ্ধ করতঃ গর্ভেব মধ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। পিপীলিকাট! পলাইবার 
জন্তু প্রাণপণে যতই নাড়াচাড়া'করে, অনেক সময় ততই উপরের ধুলা বা বালি আসিয়া 
উহাকে প্রোথিত কবিতে থাকে । অবশেষে হতভাগ্য পিপীলিকাঁটি মাটির মধ্যে “তলাইয়া” , 
যাঁয়। কড়াগুলি শিকারটার রক্ত ঝ রস চুষিষা বাকী অংশটাকে গর্তের সীমা হইতে দূরে 
নিক্ষেপ করতঃ ভালমানুষের মত আবার অন্ত আর একট! হতভাঁগোর জন্ত অপেক্ষা করে। 
একবার একট! মাছিকে ধরিয়! এরূপ একটা ফশাদের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দেখিয়াছি যে; 
ভূইকুমীরের কবল হইতে মাঁছিরও নিষ্কৃতি লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই | _ 

মধ্যে মধ্যে এইরূপও দেখা যায় যে, বড় বড় ডেয়ে পিঁপড়ে, বা মাকড়শ! দৈবাৎ ও 
ফাঁদের মধ্যে পতিত হয়৷ এইরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর লড়াই আরম্ত হয়। 
শিকারটা পলাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তাহার ফলে ফাঁদের পাৰ্ন্মদেশ হইতে 'অনেক 
ধুলা বা বালি ভাঙ্গিযা নীচে পড়ে ; ফদের চালুভাবটা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় শিকারটার পলাইবার 
অনেকটা..জ্ুবিধা ঘটে, কিন্তু ভূঁইকুমীরটা অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে । সেও ক্রমাগত 
মাথা দিয়! গর্তের মাটি দুরে নিক্ষেপ করতঃ ফাণাদের পাৰ্শ্বদেশকে যথাসম্ভব ঢালু করিয়া 


প্রকৃতি ২১১ 


পলায়নের সম্ভাবনাকে সুদূর পরাঁহত করিতে চেষ্টা করে। কখন কখন উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত বালুক- 
রাশি শিকারটার উপরে পড়িষা উহাকে গর্ভের মধ্যেই লইয়া যায। সুতরাং হতভাগ্য 
জীবটি মের করাল কবলে গিযা পড়িতে ' বাধ্য হয়। ভূইকুমীর এখন বাস! বা ফাঁদ 
পরিত্যাগ করতঃ অন্তত্র গিয়া নূতন, আঁর একট! বাস! খনন পূৰ্ব্বক তথায় শিকারের জয় 
অপেক্ষা করে;--ভাঙ্গ! ফাঁদ আর মেরামত করে না । 

কিছুকাল পরে কড়াগুলি উপযুক্ত সময়ে গোলাকার রেশমী গুটি প্রস্তুত ক্রিয়া উহার 
অভ্যন্তরে ‘অবস্থান করে। এই সময় উহাদের জীবনের তৃতীয় অবস্থা দেখা দেয়। ইহাকেই 
ইংরাঁজীতে 60091 5৫3৩ বলে। বাচ্ছাগুলি গুটির এক স্থান কাটিয়| ছিদ্র করে এবং দেহের 
অর্ধাংশ বাহির করিয়া ফেলে; ওঁ সময চামড়াধানা শুকাইয়: আসে ও বিদীর্ণ হইয়া 
যায়। সুতরাং পূর্ণাল পতঙ্গটি তখন বাহির হইয়া আসিবার অবসর পায়। অতান্র 
কালের মধ্যেই উহাদের উদরদেশ প্রায় তিন গুণ বর্ধিত হইয়| থাকে; শী! হইটি খুলি 
যায়, পাখাগুলিও শক্ত হইয়া উঠে। তখন য় আকাখে উর নিকা উপযুক্ত অব অবস্থা 
প্রাণ হইয়া থাকে৷ | ৰি 

' [লেখক মহাশয় May-fly (Ephemera)র বাংলা নাম দিতেছেন বি"বি'পোক"_ 
কি ঝিঝিপোকা সাধারণতঃ 01145 পরিবারভূক্ত Cricket পতঙ্গকে বুঝায় 


সু Neuroptera বৰ্গীয় ৮৭১-৭) এর লেজের গঠন-বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিশা ইতঃপুকেই 


উহার “লেজা-ফড়িউ” নাম দেও! হইযাঁছে ( বাঙ্গালা শব্দকোষ-অধ্যাপক আ্ৰীষোগেশচন্দ্ৰ রয় 
দষ্টব্য )। Anti০৷ প্রসঙ্গে লেখক মহীশষ বলিবাঁছেন যে, “উহাদিগকে কুম্তীরের হ্য় 
পিপীলিকা ধরিষা গর্ভের মধ্যে লইঘা যাইতে দেখিয়া শান্তিনিকেতন ব্মচৰ্য্যশ্ৰমের ছাব্র- 
দিগের মনস্তাষ্টর জন্তু ভূ'ইকুমীব নাম দিষাঁছিলাম।” কিন্ত শ্রীজগদানন্দ রাষ মহাশঘ তাঁহার 
“পোকামাকড়” গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-২৫৪) লিখিষাঁছেন-_“বাঁংল! দেশের কতক কতক অংশে ইহাঁনিগবে 
ভূ'ই-কুমীর বলা হয়। তাই আমব! ইহাদিগকে ভূঁইকুমীর নাম 'নিলাম।” ভু ইকুমীব সম্বল 
স্বতন্ত্ৰ প্রবন্ধ “প্রকৃতি” বিগত বর্ষা সংখ্যায় ("১৩৩২ সাল ) বাহির হইষাছে।--সং প্রঃ ] 
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অধ্যাপক শীপ্রভামচন্দ্র দত্ত 
সুচন। 

মহামতি কার্লাইল্‌ একস্থানে বলিয়াছেন যে, যন্ল৷দি ছাড়া মানুষ যতদুর দুৰ্ব্বল, পৃথিবীতে 
তাহার তুল্য দুৰ্ব্বল দ্বিতীয় জন্ত নাই। এবং তাঁহার অভাব অভিযোগও বেশী। বোধ হয় 
এই নিমিত্তই বিধাতা মানুষকে তাহার, হৃষ্ট সৰ্ব্বোত্ৰুষ্ট জিনিষ “বুদ্ধি” দান করিয়াছেন। 
এই বুদ্ধিবলে মানুষ নানা প্রকার যন্ত্রাদির উদ্ভাবন করিষ! নিজেকে সুখে স্বচ্ছন্দে বাচাইয়া রাখিতে 
এত যল্নবান। রক্তমাংসঘটিত মান্বশরীরে পরিশ্রম করিবার একটা মাত্রা আছে। নেই 
মাত্রা অতিক্রম করিলে বিশেষ ক্লান্তি বোধ হয। আবার মানুষের মধ্যে কেহ বা সবল, 
কেহ বা দূর্বল, কেহ পরিশ্রমী, আবার কেহ অলস। এই নিমিত্ত মানব আবগ্রক 
ব্রবা-সস্তার প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি বলে “অল্পসসময়ে বেশী কাজ হয়’ এয়প যন্তৰাদির 
উদ্ভাবন করে, এবং তাহাদের সাহায্যে আবগ্তক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে; কিন্ত 
সকল যন্ত্রপাতি নিপুণ হন্তের সাহায্যে দৈহিক শক্তি বলেই চাঁলিত। মাশ্ুষ যতই সভ্য হইতে 
লাগিল, ততই তাহার অভাব অভিযোগও বাঁড়িযা উঠিল। এইরূপ অভাব অভিযোগ বদ্ধিত 
হওযায় সমাজে শ্রম-বিভ।গের প্রয়োজন হয। অর্থাৎ এক একজন বা এক এক শ্রেণীর 
লোক এক একটী বিশেষ পদার্থ হইতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারদর্শিতা লাভ 
করে; কেহ বা বস্ত্র, কেহ বা লৌহের, কেহ বা কাষ্ঠের, কেহ বা তাম্ৰের ইত্যাদি। এক 
এক বি্ষষে এক এক বিচক্ষণ বাক্তি ব| শ্রেণী কাঁচা মাল হইতে দ্রব্য-সস্তাব প্রস্তুত করিষ! 
পার্দশিতা লাভ করিয়া কারিগর নামে পরিচিত হয়। 

বহুদিন ধরিয়া এক কাৰ্য্যে লাগিধা থাকিলে যে নিপুণত| হয, তাহার বলে অধিক 
পরিমাণে দ্রবাদি প্রস্তুত হইলেও মূলে মানুষের শারীরিক শক্তির সাহাষ্যেই তাহা হইত। 
বুদ্ধিমান মানব ইহাতে সন্ত্ট থাকে নাই; নিজের শ্রমলাঁঘৰ করিবার জন্তু জগতের তন্তা্ঠ 
বহু স্বাভাবিক শক্তির সাগয্য কাজে লাঁগইতে উঠিয়| পড়িয়া লাগিল। যে বাক্তি ধনী, : 
ধনের সাহায্যে অপর ব্যক্তি দ্বারা নিজের কাৰ্য্যের সমাধান করিল। এইয়পে অভাব পুবণে 
বিশেষ বুদ্ধির দরকার হয নাই। তারপর আরও একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া মানুষ বুদ্ধিহীন 
পশ্বাদির সাহায্য লইতে লাগিল; যেমন গরু দিষা লাঙ্গল টানান, গাড়ী চালান 
ইত্যাদি। 

আর একটু বুদ্ধি খরচ করিয়! দেখিল যে নৌকার উপর পাল টাঙ্গাইয়া পবনদেবের কৃপায় 
মানুষ খুব কম পরিশ্রমে আবন্ঠক মৃত স্থানাস্তরে যাইতে পাবে; কিন্বা নীচে হইতে উপরে জল 


~ 
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পাপা 
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তুলিতে পারে। বুদ্ধির প্রাখর্য্য যখন আর একটু বাড়িল, তখন প্রকৃতিকে নিজের আযন্বে 
আনিয়! তাহার সাহায্যে নিজের শ্রম লঘু করিবাব আর একটী উপায় সে আবিষ্কার কবে। 
সেইটা হইতেছে, পাহাড়, উপত্যকা ও মালভূমির মধ্যে উপর হইতে নীচে পতিত জলের বেগকে 
নিজের কাজে লাগান,--অর্থাৎ জলপ্রপাতের সাহায্যে যন্ত্ৰাদি চাল|ইয়া দ্রব/সস্তার প্রস্তুতের 
বন্দোবস্ত। এইরূপ জলের বেগ হইতে প্রথমে গম পিধিবার বাঁতা চাঁলাইবার চেষ্টা করে। 
তারপর বিলাতে আৰ্করাইট্‌ তাঁহার স্থতার কল জলের বেগে চালাই! কার্পাস হইতে কুত্র- 
উৎপাদনের ইতিহাসে এক নূতন যুগ আন্ষন করেন। এই বলে কাষ্টাদিও বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল। ৷ 

নিজেদের মধ্যে শরম-বিভাগ হেতু নিপুণতা দ্বারা, কিনব! অন্ত জন্তর হা বাযুবলের 
দ্বারা, কিম্বা জলপ্রপাত ও স্রোতের বলের সাহায্যে নিজের শ্রমলাঘব করিয়াও মানুষ সন্তই 
থাকিতে পারে নাই। অনেক কাজের মধ্যে নীচু হইতে উপরে জল উত্তোলন করা কম 
আবশ্যক নয়! মেইজন্ত মহামতি “সেতারে” ও নিউকোমেন্‌ এমন সকল যন্ত্র উদ্ভাবন করেন 
যাহা দ্বারা কেবলমাত্র জল ও অগ্নি সংযোগে নীচু হইতে জলকে উপরে উঠাইতে পার! যাইত 
জল-তোলা যেমন একট! কাজ, সেইরূপ মানুষের আরও"ত অনেক কাজ আছে। কিন্তু এই 
সকল কলে অন্তান্ত কাজ করা যাইত না। এই সম্য একজন মহামানব আসরে নামিয় 
দেখা ইলেন যে, যে-শক্তি দ্বারা জল তোলা! যায়, সেই শক্তি দ্বারা অন্তান্ত কাজও ত করা যাইভে 
পারে। এই মহীপুরুষের নাম ওয়াট (Watt). | 

ওয়াটু যখন বুঝিলেন এই শক্তি আর কিছু নষ্-_উত্তাপ (Heat), তখন উহাকে অন্তাল 
কার্য্ের উপযোগী করিবার জন্য তিনি এক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন, তাহার নাম ষ্টীম (5৮০৪:00'- 
চলিত এপ্জিন। বলা বাহুলা যে, ওয়াটের ষ্টীম এঞ্জিন পৃথিবীর সভ্যতার ধারা একত্র 
উণ্টাইয়| দিয়াছে। | 

মহাপুরুষ ওয়াট ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া ষ্টীম এঞ্জিনের আবিষ্কারের ফলে তাঁহার মাড় 
ভূমিকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী করিযাছেন। আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত প্রকৃতির এমন 
সাধক জন্মে নাই। তাহার ফলে, আমাদের হস্তশি্পীরা ষ্টাম-এঞ্জিনসালিত যন্ত্রাদির সাহাহে 
উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় হঠিযা গিষ! “হা অন্ন, হা অন্ন” করিতেছে । নিজে 
উদ্ভাবন ক্ষমতা না থাকিলে ক্ষতি কি। অন্ততঃ অনুকরণ করিয়াও নিজের নষ্ট শিল্পের উদ্ধার 
করিতে পারি। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এপর্যন্ত সে চেষ্টা নাই বলিলেও চলে। 

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূৰ্ব্বে, স্বৰ্গীয ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানের 
দ্বিতাষ খণ্ডে ষ্টীম এঞ্জিনের মোটামুটি বর্ণনা দিয়াছিলেন; এপ্রিনের সহিত তাঁহার ঘন্টি 
পরিচয় না থাকায়, বৰ্ণনা কোন কোন স্থলে প্রাঞ্জল না হইযা একটু কঠিন হইম| পড়িযাঁছে। 
গত বৎসর “ভারতবর্ষে একজন সুলেখক এঞ্জিনের একটা এঁতিহাসিক বর্ণনা লিপিবছ করিয়াছেন। 
আজ কয়েক মাস হইল প্রহর হইতে প্রকাশিত প্এঞ্জিনেরুকথা” শীর্ষক প্রবন্ধে এই লেখন 
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মোটামুটি নানাক্ন্প এঞ্জিন সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন। তবে নক্সাদি দিষা যতট| পরিফার- 
করিষ| বুঝান দরকাব ততটা হইতেছে ন|। সেইজন্য বাঙ্গাল'ব একমাত্র বৈজ্ঞানিক পুত্ৰ 
«প্রকৃতি”র স্তম্ভে, চিত্রেব সাহাঁষ্যে যতট| সম্ভব ষ্জীমএঞ্জিনের ও বাম্পজনক বধলারের 
(Boiler) বিবরপ এবং যন্ন সকল চালাইবার ও সংবক্ষণের বৰ্ণন! দেওযা যাঁইবে। এই সঙ্গে: 
“প্রকৃতির” [বগত শীত সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীস্ুবোধকুমার মন্গুমদার লিখিত “শক্তি- ৬ 
কৃষেকটা মুলকথা” শীর্ষক প্রবন্ধটা পাঠ কবিলে অনেক বিষষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 
,__ এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে আধুনিক এক্জিন সম্বন্ধে এমন ভাবে আলোচনা 
করা, যাহা পড়িয! ইংবাজী অনভিজ্ঞ পাঠক, শিক্ষার্থী, এঞ্জিনেব মিস্ত্ৰী, কারিগর, কলেব ‘মালিক: 
ইত্যাদি সকলে বিষিষট| একটু আযত্ত করিতে পারেন। পূর্বেই বলিয়া রাখা দরকার যে, 
আমরা সকল সমযে ইংরাজী নামের পরিবর্তে কটমট বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার কিয়া বিষয়টা জটিল 
করিব না। যেসকল নামের বাংল! প্রতিশব্দ কলকারখাঁনাষ প্রচলিত, সেইগুলি রাখিষা, 
আর যাহার কোন স্ুবোধ্য প্রতিশব্দ নাই তাহার ' বাংলা অক্ষরে ইংরাজী নামই ব্যবহৃত হইবে + 
কারণ, অনেকগুলি ইংরাজী নাম বাঙ্গালায় চলিযা আদিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বম্মপ বলি; স্বর্গীয় ভূদেব্‌ 
মুপোপাধ্যায মহাশয় বয়লার্কে হাঁড়ী ও ফ্লাইছইল্‌কে (95%7০61) উডিডন্চক্র বলিষ| বর্ণনা. 
করিষা গিষাছেন ; কিন্তু কল-কা রখানার নিবক্ষর মিস্ত্ৰীর কাছে বষলার্‌ ও ফ্লাই-হুইল্‌ যত সুস্পষ্ট, 
ংলা প্রতিশব্দগুলি ততই জটিল। সেই জন্তু ব্যাপারটা যত সহজে বুঝাইতে পাঁরা যায়, আমরা, 
তাহার চেষ্টা করিব। পাণডিত্যের পরিচ দিবার স্পর্ধা রাখি না। ৮৭2 


প্রথম পর্য্যায় ] 


' যত প্রকার এঞ্জিন আছে, তাহাদের মধ্যে ষ্টীম-এপঞ্জিন বেশী প্রচলিত বলিয়া সর্বাগ্রে আমরা 
তাহার বর্ণনা করিব। ইহার ' কাৰ্য্য ভাল করিধা বুঝিতে গেলে কতকগুলি বিষয়ে সম্যক 





১ম চিত্র 
জ্ঞান থাকা দূরকার। সেখলি হইতেছে, উত্তাপ, রাষ্প, পক্তি, ইৰন,এবং নানা ধাতুময় 


I” 


প্রকৃতি ২৩০ 


যাহা দ্বারা এই জটিল যন্ত্র গঠিত ও পরিচালিত হয! এই সকল’ বিষয় আলোঁচন। করিবার পূকে 
আমবা কিয়পভাবে এঞ্জিন চলে, তাঁহার একটা! মোটামুটি আভাষ দিবার চেষ্টা করিব। 
ষে যন্ত্ৰেৰ সাহায্য জলীয় বাষ্পস্থিত উত্তাপ্‌কে কাৰ্ধ্যকরী শক্তিতে,পরিণত কৰা যায়, তাহা 
ষ্টীম-এঞ্জিন (56580) Engine ) বলে। এইরপ : যন্ত্রে উত্তাপ উচ্চ হইতে নীচে নামে, অৰ্থা- 
গৰম বাষ্প যখন অপেক্ষাকৃত শীতল হয সেই সম্য যে উত্তাপ নির্গত'হয ওঁ উত্বাপকে কার্য্যকব্দ 
শক্তিতে পৰিণত কবে। একটা লৌহ-নিৰ্ম্মিত গোল পিপার তায় বদ্ধ পাত্রে জলকে ফুটাইষ| বাশ্র 
প্রস্তুত কর! হয় : ও পাতকে বলার (Boiler) বলে। এবং ওঁ বাষ্প নলের সাহায্যে বষলা 
Ns এন্জিনে প্রদান করা হয। এখন-এই এঞ্জিন বৰ্ণন| কবিবার জন্য তিনটা চিত্র সন্নিবেশিত 
হইল। 
১ম চিত্রে সাধারণতঃ ছোট ছোট বলকারখানাষ যে সকল্‌ এপ্ৰিন থাকে, তাহা প্ৰদৰ্শিত 
হইল। নিয়লিখিত-তাগিক|য কতকগুলি প্রধান প্ৰধান অংশের নাম দেওয়া গেল £-- 
মল ডি সিলিণডার (Cylinder) 
২। ডিস্ক ভ্রাঙ্ক. (Disc Crank) 
৩। ক্রাঙ্ স্যাফ্ট্‌ (Crank Shaft) 
৪1 গবৰ্ণর বেল্ট (Governor Belt) 
৫) গবর্ণর (Governor) ০8 
৬। ষ্টীম সাপ্লাই ভাল্ভ (Steam Supply Valve) 
৭। ফ্লাইহুইল্‌ ( Fly whee!) * 
উপবের চিত্রে এঞ্জিনেব সকল 588 সুবিধা হয় রি আঁক 


৷ 





২য় চিত্র 
দুইটা নক্সা দিষা নকল অংশেৰ তালিকা দেওষ! গেল। 
১। সিলিগার (Cylinder) 


২৩৮ 


প্রকৃতি 
২! পিষ্টন (Piston) 
৩। পিষ্টন রড (Piston Rod) 
৪ | সিলিঙর ঢাক্‌নি (Cylinder Cover) 
৫ | শ্লাইড্‌ ভাল্ভ (51106 valve) 
৬ | সিলিগুারের ভিতর ষ্টীম যাইবার পথ (Steam passage) 
৭! ঞ্র Fe 
৮। ষ্টীম বাক্স (Steam chest) 
৯। ষ্টীম বাক্সের ঢাক্‌নি (Steam chest cover) 
১০। ষ্টাফিং বাক্স ও গ্যাও (Stuffing box and gland) 
(একটা পিষ্টন রডের আর একটা শ্লাইড, রডের অন্ত ২টা ), 
১১। ভাল্ভ হম (Valve Stem) 
১২। ক্রশহেড, গাইড (Crosshead guide) 
১৩। নানি? pin\ | 
১৪ | ভাল্ভরড. (Valve Rod) 
১৫ | কানেক্টিং রড. ( Connecting Rod ) 
১৬। ক্রাঙ্ক ( Crank ) 
১৭ । ভাল্ভ এক্‌সেন্ট্,ক ( Valve Eccentric ) 
১৮। ক্ৰাঙ্ক স্তাফটু ( Crank Shaft ) 
১৯। মেন্‌ বেয়ারিং ( Main Bearing ) 
২০। এও | 
২১। ফ্লাই হুইল্‌ ( Fly Wheel ) 
২২। এঞ্জিনের কাঠাম ( Engine Frame ) 
২৩। ভাল্ভ সিট ( Valve Seat ) 
২৪। এক্‌জষ্ট পোর্ট ( Exhaust Port ) 


প্রকৃতি ২৩৯ 





শয়ন চিত্র 


১। সিলিণ্ডার ( Cylinder ) 
২। সিলিগারের ঢাকৃনি ( Cylinder cover ) 
৩। ষ্টাফিংবাক্স ( Stuffing box ) 
৪1 পিষ্টন রড, ( Piston rod ) 
৫ | ব্ৰণ হেড, গাইড ( Crosshead guide ) 
৬। এক্‌দেন্‌ট্ক্‌ ষ্টাপ_( Eccentric strap ) 
৭। এক্‌সদেন্‌ট্,ক্‌ চাক্‌তি ( Eccentric disc ) 
৮ | ত্রাঙ্গপিন্‌ (Crank pin ) 
৯! ফ্লাই হুইল্‌ ( Fly wheel ) 
১*। সোল প্লেট বা বেড, প্লেট (sole or bed plate ) 
১১1! এঞ্জিন ভিৎ বা বেড_( Engine bed ) 
১২। ক্রুশ হেড_( Crosshead ) 
১৩ | ক্রুশ হেড, পিন্‌ ( Crosshead pin ) 
১৪ | একসেন্দ্রিক্‌ রড ( Eccentric rod ) 
১৫। কানেকটিং রড. ( Connecting rod ) 
উপরের তিনটা চিত্র ও এঞ্জিনের প্রত্যেক অংশের নামের তালিকার অগ্ৰে যে সংখ্যা দত্ত 
হইয়াছে, নিয়ে প্র সকল সংখ্যার উল্লেখ করিয়া বিবরণ দেওয়া গেল। বিবরগটী পড়িবার 


&৪% - “প্রকৃতি 
সময় চিত্র নির্দেশক সংখ্যার সহিত চিনির ভাল করিয়া দেখিবা লইলে সহজে বুঝিতে : 
পারা যাইবে। 
প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়-চিত্রে- নন একটা গোঁ চুঙ্গ বা সিলিগাঁর। শ্লাইড 

তাঁলভের সাহায্যে (২য় চিত্রের ৫) ষ্টীম্রে যাইবার পথ (২য়, চিত্তে ৬) দিয়া বয়লার 
হইতে আনীত বাষ্পকে সিলিগারের ভিতর পর্্যাযক্রমে প্রবেশ! করান্নৃহয।, ষ্টীম প্রবেশ, 
করিয়া পিন নামক একটা গোল সরাকে (২য় চিত্রের ২ ) ধাক্কা মারিয়া!” এদিক ওদিক 
চালাইতে থাকে। এই পিষ্টনের ব্যাস- প্রায় : স্লিগারের ব্যাসের সমান ; ইহঁ৷ে সিলিগুরের 
একদিক হইতে অন্তদিকে ষ্টীম দিষ্টনের পাশ কটাই যাইতে পারে না। ষ্টীম পাশ কাটাইয়া 
গেলে লিক্‌ (Leak) হইতেছে বলা হয। পিষ্টনেব মাবখানে (কেন্দ্র ছিদ্র করিষা একটা 
গোল রড, লাগান থাকে, তাহাকে পিষ্টন ( ২য় চিত্রে ৩ এবং ৩ষ চিত্রে ৪) রড, বলে। 
পিনের উপরে মেটা, পড়া খন পিষ্টন চলে; সঙ্গে দে পিষ্টনরড ও _মাতাষাত কৰিতে 
থাকে। পিষ্টন ডের যে প্রান্ত বাহিরে থাকে, সেই প্রান্তের সহিত কির সাহায্যে আর 
একটা রড. লাগান "হন্ন-তাহাকে “ কাঁনেক্টিং লভ (২ষ ও ওয় চিত্রে ১৫)-বলে। এই কানেক্‌টিং 
রড. পিষ্টন রডের সহিত কজির সাহায্যে সংযুক্ত থাকায় ষ্টীমের চাপে পিষ্টন রডের. সঙ্গে সঙ্গে 
যাতায়াত" করিতে থাকে। কানেকটিং "রডের অপর প্রান্ত একটা ক্রাক্ষের সহিত সংযুক্ত 
থাকে-(১ম চিত্রে ২, ২ষ চিত্রে ১৬) চলন্ত-কানেকটিং রড সঙ্গে সঙ্গে-ক্রাঙ্ককে ঘুরাইধা দেয়। 
এইক্লপ ্টাম্মতাঁড়িত -পিষ্টনের সোজাসুজি ' যাঁতাযাতকৈ (Reciprocating. motion) 
ক্রাঙ্কের সাহায্যে চক্রগতিতে (circular motion).পরিপত কর| হয, যেমন বাইপিকেলেব 
| ক্রাঙ্ককে পদদয়ে উচুনীচু ভাবে ঠেলিষা চক্রে বক্রগতি প্রদান করিতে পারা যায়। 
__ ক্রাঙ্কের সহিত একটা বাবা ইংৰাজীতে যায়াকে ফট মি বলে সংযোজিত থকে । 
(২য় চিত্রে ১৮) । 
 জ্রাঙ্ক ঘুরিবার কালে এই: টা ভরিতে ৱাকে। দিত ক্রাঙ্ স্তাফট, বলা হয়। 
ক্রাঙ্ক স্তাফ্টুএর যে স্থানটা কাঁনেক্টাং রডেব সহিত সংযোজিত থাকে, তাহাকে ক্রাঙ্ক পিন (৩নং 
চিত্রে ৮) বলে। ক্রাঙ্কম্তাফটু সকণ সময় স্মান হারে ঘুরে ন1।: একবার হয়ত বেশী ঘুরে, 
_ একবার হয়ত, বুম খুরে। কিন্তু সমান তারে ন| ঘুৰিলে কাজের অসুবিধা হয়। যতদূর সম্ভব 
সমাঁনহাঁরে সংযত ভাবে স্তাফ্টু ঘুরাইবরি' অন্ত ক্ৰাঙ্ক-স্তাফ্টএর উপর প্রকট! কিন্ব। নুইটা ভারী 
চাকা প্রদত্ত হয। এইপ্ূ্‌প চক্রকে 'ফ্লাই-ছইল, (১ম চিত্রে ৭, ২য় চিত্রে ২১, ৩ষ চিত্রে ৯) 
বলে। ক্লাছ স্তাফ্টের ছুই প্রান্ত দুইটা -অবল্ঘন ধরিয়া ঘুরিতে থাকে । যেস্থানে ঘুবে, 
তাহাকে মেন্‌ বেয়ারিং (Beri ) "(২য় চিত্রে ১৯, ২০) বলে। আর স্তাঁফ্টের 
যেটুকু অংশ বেষাঁরিং নি ঘুরে ইডি হা ভি বলে নি চিত্রে 
ক্র জা) বট এত এল তলত | 

এদুচলস্তঃ ১ সিন ও কানেক্টিংর রড, উকি সমতলে শামি line and 
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গত়িহেই-বাপ অতি দ্ৰুত প্বেশ;করে ও বহিৰ্গত হইয়া ষায়। -“' 


প্ৰকৃতি _' ২৪১ 
59০) থাকে না। কাবণ কঙ্ক যখন ঘুৰিতে থাকে, তখন এই ছটা র রড, গে মদ্য 
নার্নারপ কোণাকুণি( {Various angles) অবস্থা পড়ে। ' এইন্ত পিষ্টন রড, ওঁ কানিকীছিং 
- বকে এক প্রকার কির সাহায্য সংযুক্ত করা হয। ' এইদপ কিক - জহি, 
বলে (ওয় চিন্তে ১২)। ক্রশ হেডের ছুই মাথা দুইটা গাইভ্‌ ফ্লপ পথে (হয় 'চিত্রে ১২ 
এবং ও চিত্রে ৫) চলে। পিন জরণহেডের ভিতর পিন বড, ও কানেক্টিং রডের জোড়ের 
মুখে একটা পিন দিয়া আটৃকান হয়। এই পিনকে ক্রশহৈড, পিন (২য়, তযু চিত্রে 35) 
‘বলে। চলিবার সময় কানেক্‌টিং রডের মধ্য দিয়া পিষ্টন রড. ক্রাঙ্ককে টারা ভাঁবে নার 
ধাক! ও.টান মারিতে থাকে । সেই জন্তু রেখাচ্যুত হইলে চলিবার সময় পিন র রঙ, কির! কিলা 
ভাঙ্গিয়|” ধাইতে পারে। . গাইডের উঁদ্দে্ত হইতেছে রড্‌কে রেখাচযত না হইতে" দেওয়া 
রন যবন চলিতে থাকে, তথন িনিষ্ারের একদিকে যেমন ষ্টাম প্রবেশ কর্ন দিক, জী 
সঙ্গে সঙ্গ অন্ত দিকে কাঁকরা ফালুতো ্রামকে বাহির করাও প্রয়োজন ।' ইউ ভজে 
সাহায্যে ( ২য় চিত্রে ৫) এই কাৰ্য্য নিপনন হয়। + দিতীষ” চিত্রে ৬৩ ৭ ভিত স্থান হইতেছে 
দিলিগারৈর ভিতর ষ্টিম যাইবাৰ পথ। ওঁ দয সিলিণ্ডারের উভষ প্ৰান্তে থার্কেপ' পিলিঙালেঁ 
উপর একটা চতুষ্কো৭ বক্স থাঁকেঁ, ইহাকে ষ্টীম-চেষ্ট (২য় চিত্রে ৮) বলে। বলতেই 
... মিয়া প্রথমে এই বাক্সে ঢুকে । সিলিওীঁরের ভিতর ষ্টীম যাইবার ছুইটী পথ বই বামে নী 
হয় বে স্থানে পথ শেষ হইবা বাক্সের সহিত মিলিত হয়, তাঁহাকে ভান্ত দি হয চিত্রে ৰণ 
কহে। এই স্থানটা চেষ্টা মণ ও পিচ্ছিল হওয়া দরকার। এইজ্গপ পিছিল স্থানে ভীল্ভ টস 
বলিবা' ভাল্ভকে শ্নাইড্‌ভাল্ভ বলা হয় যেখানে সিলিগাঁর হইতে বিত ্টামৈর পৰ ধু 
ভাল্ভসিটে আসিয়া পড়ে তাহাঁকে ষ্টীম পোর্ট বলে! ছুইটা ষ্টীম পোর্টের মাৰ্ন কি 
একটা খুব বড় ছিদ্র থাকে; তাহাকে একজষ্ট পে’ৰ্ট ২য চিত্রে ২৪ ) ব| নিৰ্গমন পথ বা ধায়। 
এই পথ দিয়া কীজকরা ফাল্তোঁ ষ্টীম একটা নল দিয়া সিলিগার হইতে চলিয়া যায়: ই) 
নঁলকৈ এক্‌জষ্ট পাইপ বলে। সিনিওার মের পথ লঘ| এবং সঙধীণ বলিয়া ভাল্ডেঁ সি 
** জ্লীহিড ভাল্ভ মাঝখানে ফাঁপ! প্রকট! সমান্তরাল লৌহের বাক্সের জীয় শক্তি বিশিষ্ট 
- ইহার আকৃতি ইংরাজী অক্ষর “ডি” এর সঁহিত বিশেষ সাত বলিখা ইহাকে ডি ্লীউ ভালউ 
বলা হয়। ধাহাতে ভাল্ভটী ভাল্ভের আসনের উপর (খত 55৪) দিয়া যতি কঁরিবর 
সময় ঠিক পরে পরে টম পোর্ট খুলিব! ও বন্ধ করিয়া পধ্যায়্ৰমে কে মিলিওারের হইত ছি 
প্রবেশ ও বাঁহির করাইতে পারে, সেইজন্ত বিশেষ হিসাব রূরিয়া ভাল্ভের আতন ঠিক কলী 
হয়। যে মুহূর্তে সিনিওীরের একদিকে নূতন ষ্টীম প্রবেশ করে, সেই মুছে, অউদিকের কাজ: 
করা ফাল্তো ষ্টীম বাহির কৰিবাঁ দিবার জন সেই দিকের ্রম-পোর্টকে একজষ্ট শীদের সাই 
এ্রক্ট-পোর্টের সহিত স'যুক্ত করিষা দওয়া হয ৷ এইয়প বন্দোবন্ের গুণে এক প্রান্ত 
নুতন ষঈম রি করিয়া পিইন্কে ঠেলিতে থাকে," তখন অর্ট ভ্রীর্ডের কাজি বর দাসী 


২৪২ ৷ প্রকৃতি 


ষ্বীম এজিন হইতে বহিৰ্গত হয। যদি এইরূপ বন্দোবস্ত না থাফিত, তাচ হইলে পিষ্টনের উভয় 
ৃষ্ঠের টীম পরম্পরকে বিপরীত দিকে ঠেলিয়া ষ্টীমের ক্ষমতার অপচয় ঘটাইত। যে বন্দোবন্তের 
সাহাষো ভাল্ভকে চালান হয় তাঁহাকে ভাল্ভ গিয়ার (৬৪1৮০ ৪০৪1) বলে। পিষ্টন হইতে 
ক্রাঙ্ককে যেরূপ ভাঁবে চালান হয, ইহাঁতেও সেইরূপ ক্ৰাঙ্ক-স্যাফট্‌ হইতে শক্তি লইয়া ভাল্তকে 
চালান হয়। তবে সাধারণতঃ ক্ৰাঙ্কের ,পবিবর্তে একসেন্টি,কের ( ২য চিত্রে ১৭, ৩ষ-চিত্রে ৭) 
সাহায্যে ভ্যাল্ভে গতি প্রদান করা হয। একটা লোহার চাকৃতিতে কেন্দ্র হইতে হিসাব মত 
দুরে ছিদ্র করিয়া সেই চাকৃতিকে ক্রাঙ্ক স্যাফটে ঢুকাইয়া চাবি কিম্বা সেট জ্কুপের সাহায্যে 
আঁটিয়া দেওয়া হয়। . 

* এইক্সপ বিষমকেন্দ্র চাঁকৃতিকে একসেনট্‌ ক (Ec০ent৷i০) বলে। একসেন্ট্ককে . 
ঘিরিরা খাজওয়ালা বেড়ী থাকে তাহাকে এক্সেন্টি,ক স্ট্যাপ ( ৩ব চিত্রে ৬) বলে। দূর্ণাযমান 
্রাঙ্কস্যাফ্টে এক্‌সেনটি:ক বাঁধা থাকে বলিয়া উহা ঘুরিয়৷ একটি রডের সাহায্যে ভাঁল্ভকে 
গৃতিপ্রদান করায় এই রড্‌কে এক্সেন্র্টিক্‌ রড, ( ২ষ, ওয় চিত্রে ১৪) বলে। এই রড, 
একেবারে ভাল্ভের সহিত লাগান থাকে ন| ৷ ভাল্ভের নিকটবর্তী হইলে আঁর একটী রডের 
সহিত লাগান হয়। সেই রডটা ভাঁল্ভে লাগান থাকে । এই ভাল্ভে লাগান রডকে ভাল্ভ 
ষ্টেম ( ২য় চিত্রে ১১) কহে। তবেই দেখা যাইতেছে, যে ষ্টীম পিষ্টনকে চাল|য, সেই ষ্টীমই 


ভাল্ভকেও চালাঁয়। "অতএব ষ্টীম নিজেই নিজের গতি নিযন্ত্ৰিত করে। যেকাঁঠামের উপর . 


এঞ্জিন গঠিত হয় তাহাকে সোল-প্েট বলে (২য় চিত্রে ২২, ওয় চিত্রে ৯০)। এঞ্জিনকে 
সুদৃঢ় করিয়া বসাঁইবাঁর অন্ত উহাকে পাকা ইমারতের উপর বোপ্টের সাহায্যে অঁটিয়া দেওয়া 
হয। এই ইমারতের অংশকে এঞ্জিন বেড, বলে ( ৩ষ চিত্রে ১১)। 

"1 সিলিগারের "মধ্য দিষা পিষ্টন-রড. যাতায়াত করে। যে উন্মুক্ত স্থান দিবা যাতায়াত করে 
সেই স্থান দিয়' ষ্টীম বহির্গত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । এই জন্ত এস্থানে এমন একটি বান্সের 
বন্দোবস্ত আছে, যে তাঁহার ভিতর দিব| পিষ্টন্রড চলিবে, কিন্তু ষ্টীম আসিতে দিবে না। এই 
বাক্সকে ষ্টাফিং বাক্স ( ২য় চিত্রে ১০ ও ওয় চিত্রে ৩) বলে! পিষ্টন-বডের ন্তায় ভাল্ভ ষ্টেমও 
ষ্টীম চেষ্টের “ভিতর হইতে যাতায়াত করে বলিষা যাহাতে চেষ্ট হইতে ্টাম বাহিরে না আসিতে 
পারে, সেইজন্ত গ্র স্থানেও ষ্টাফিং বাক্সের ন্যায় বন্দোবস্ত থাকে । 

* বয়লার হইতে সকল সমষ সমান ষ্টীম আসে না; কিম্বা এঞ্জিনের গতি সকল সময সমান 
থাকে না বলিয়। আবশ্যক মত ষ্টীম কমবেশী যোগান দিষ| গতি নিয়গ্ত্রিত করিবার জন্তু সিলিগারে 
নিকটবর্তী ছ্বীম:পাঁইপের মুখে একটা ভাল্ভ থাকে; তাহাকে থুটুল:ভাল্ভ (Throttle valve) 
বলে." এই থুটুল-ভাঁল্ভ খোল! ও বন্ধ কর! একটা গবর্ণরের (-১ম চিত্রে ৫) সাহায্যে এপ্ৰিন 
আপনা আপনি করিতে থাকে । গবর্ণর একটা বেল্টের (১ম চিত্রে ৪) সাাষ্যে ক্র স্যাফ্ট হইতে 
গতি পায়। যখন দরকার অপেক্ষা বেশী ষ্টীম গিলিগারে যায তখন এঞ্জিন অতি দ্রুত ঘুরিলে 
সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণরও অতি দ্রুত ঘুরে। এইরূপ দ্রুত ঘুরার ফলে গবর্ণর-_মধাস্থ কেন্দ্রাপসারিণী 


প্রকৃতি - ২৪৩ 


শক্তির সাহায্যে থুটুল ভাল্ভ ক্রমশঃ পাইপের মুখ বন্ধ করিগা দিলে ষ্টীমের জোগান ' কমিয়| ষাষ 

ও সঙ্গে সঙ্গে এপ্জিনের গতি কমিষ| আসে। এইক্সপ যখন গতি বিশেষ কমিযা যায়, গবর্ণর থুটুল 
ভাল্ভের সাহায্যে ষ্টীম-পাইপের মুখ অপেক্ষাকৃত বেশী খুলিষ| দিলে এপ্রিনের গতি বর্ধিত হয। 

আমর! এই অধ্যায়ে মোটামোটী এঞ্জিনের কাৰ্য্য করিবার পদ্ধতি বিবৃত করিলাম | এঞ্জিন 

ও বয়লারের প্রত্যেক অংশ বহু গবেষণার ফলে গঠিত হইবাছে; সেইগুলি যথাস্থানে ক্রমশঃ 
বিবৃত হইবে। | 
(ক্রমশঃ ) 


সুক্মগঠনাবলম্বনে উদ্ভিদের পরিচয় 
বাতি 
ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 


ন্রচ্ছহ্ল-ক্ শাত্র-_পুর্কেই বলা হইয়াছে যে, বছফলকপত্রে একের অধিক স্বতস্ত্ 
ফলক বর্তমান থাকে এই স্বতন্ত্ৰ ফলকগুলিকে স্পক্ভরিক্ু1 বল! হয়; প্রিকাগুলি সবৃস্তক বা 
অবৃস্তক হইতে পারে; পত্রিকার বৃন্তকে স্ৰৰ্জিল্ৰ| বলা যায়। পত্রিকার মূলদেশে উপপত্রের 
স্তায় দুইটা অংশ থাকিতে পারে, তাহাদিগকে ভপপত্রিকা বলা হয়। .. ত 

বহুফ্‌লক পত্র কতকগুলি সরলপত্রের সমাবেশের ন্তায় দেখায় বলিয়া সরলপত্রের সহিত ভ্রম 
হইতে পারে কিন্তু নি়লিখিত কারণ বশতঃ সে ভ্রম দূর হইয়া যাঁর (১) বহুফুলক পত্রের কক্ষে 
মুকুল বা শাখা থাকে; (২) পত্রিকার কক্ষে মুকুল ব| শাখা থাকে না) (৩) বহুফলক পত্রের 
অগ্রভাগে কোন মুকুল থাকিবে না, কিন্ত সরলপত্রের সহিত সংলগ্ন শাখার অগ্রভাগে মুকুল 
থকিবে। 

বহুফলক পত্র তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :-- ন 

(ক) শক্ষ্ষাক্া্ল স্পভ্র (10029) __পত্রটীর বৃত্তের হুই পাৰ্শ্ব অধ্বা তাহার 
শাখা বা গ্রশাখায় পক্ষাকারে পত্রিকাগুলি সংলগ্ন থাকে ( চিত্র ৬৩)। 

প্রথমতঃ, বৃত্তের হুই পারে পত্রিকাগুলি-সংশগ্ন থাকিতে পারে, এইরূপ পক্ষাকার, পত্রের 
কয়েক প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়, যথা | 

(১) ম্গ্চনপক্ষাক্ষান্স পত্র (98070085)-পত্জিকাগুলির সংখ্যা ধু যেমন | 
তেঁতুল, বক। পত্রিকার সংখ্যান্থসারে যুগ্মপক্ষাকার পত্রের নামকরণ হইতে পারে, যেমন, ছইটী 
পত্রিকা থাকিলে এক্স সন্ষ্ষাক্কাল্ল, হুই জোড়া পত্রিকা থাকিলে তে 
বষাক বলা হয়, ইত্যাদি । 


হা 


২১৪ = প্রকৃতি 


(২) র্িস্ণুন্মপসক্ষুকান্র (ssa) পত্ৰ-_বৃত্তের অগ্রভাগে একটীপত্রিকা 
খরায়, পত্রিকাগুলি সংখ্যায় অযুগ্ম হয়; যেমন, নিম্। তিনটা. মাত্র প্রতিক থাকিলে 
পত্রটীকে ক্রিশভ্রিক বলা হয়, যেমন, বেল। ৫ 

(৩) সাক্চ্ছপ স্ষা কাক প্রক্স--এই পত্রে এরুটী বৃহৎ অযুগ্ম পত্রিকা বৃত্তের 
ভাগে ২ থাকে, এবং পার্শ্বের পত্রিকাগুলি ক্ষুদ্ৰ হয়, বস্তুতঃ সার্গ্রাকার সরলপত্রের বিভিন্ন 
খণ্ডের যোজক ফলকাংশগুলি অন্তৰ্হিত হইয়া এইরূপ পত্রের উৎপত্তি হয়৷ 

(৪) লিসদ্ৃনশ্সসসস্ষাস্ফাত্য পত্র (চিত্র ৬৪)- এই পত্রে পত্রিকাগুণি ক্ৰমাদ্বযে 
বড় এবং ছোট হয়, যেমন, গোলানু। 

দ্বিতীয়তঃ, পত্রবৃস্তের ছুই পাৰ্শ্ব হইতে শাখা নির্গত হইয়া এ সাবি পত্রিকাগুলি 
সংলগ্ন থাকিতে পারে; তখন পত্রচীকে থা দক (bipinnate) বলা হয়; 
যেমন, কৃষ্ণচূড়া । 4". 

তৃতীয়তঃ, পত্রবৃন্তের শাখাগুলি হইতে, প্রশাথা! নির্গত হইয়া ও প্রশাখাগুলিতে পত্রিকা 
- গুলি সংলগ্ন হইতে পাচে ত তখন পাকে 'জিিণ্ডাশস্ষাকাৰ্ল বল! হয়; যেমন, 
সজিন৷। 

চেতুৰ্থুতুঃ, পত্ৰবৃত্ত হইতে শাখা বিশাখা নির্গত হইব| প্রশাখাগুলি থ্ররপে শাখ| প্ৰশাখায় 
বিভক্ত হয় এবং তাহাতে পত্ৰিকাপ্তণি সংলগ্ন থাকে; তখন পত্রটাকে ল্লুথাঁপ শ্ষ্া কাত = 
বরা যাইতে পারে; যেমন, ধন্যা । 

(খ) অক্জুন্যাকান্্র (palmate) পুত্ৰ ( চিত্ৰ ৬৫ ) পতরিকাগুল একস্থান ডে 
ডুখিত বয়; পরত্রবৃত্ত সমভাবে দুই বা বহু খঙে বিভক্ত হয়। 
| প্রথমতঃ, পত্রিকাগুলি পত্রের বৃত্তের অগ্রভাগ হইতে উখিত হইতে পারে।, পরিক্রি 
সংখান্থদারে গৃত্ৰটীর নামকরণ হ্য়, যথা 

(১ এক্পত্রিক অঙুল্যাকার পত্র একটী মাত্র পত্রিকা, থাকে; ইহার * সরন পত্র 
হইতে প্রভেদ এই যে পত্রিকাটী স্পষ্টব্ধপে বৃত্তের সহিত সম্ধিগত ; যেমন, লেবুপাত!। . 

(২) ছিপজ্রিক অনঙ্গুল্যাকার পত্র-পত্রে হুইটা, পত্রিকা থাকে। ইহা এরকযুগ্ম 
পরক্ষুকার্‌ পত্র. হইতে ভিন্ন; তাহাতে বৃস্তটী পত্রিকাদয়ের পর বন্ধিত থাকে, বৃত্তের অগ্রভাগ 
খসিয়া পড়িলেও তাহার দাগ্‌ থাকে । নি 

-(৩) ত্ৰিপলতিক্ু অন্তুল্যাকার পত্র-_পত্রে তিনটা পত্রিকা থাকে। ইহা ত্রিফলক 
পক্ষাকার পত্র হইতে ভিন্ন; তাহাতে বৃস্তটীর অগ্রভাগে এবং ছুই, পার্শ্বে তিন্টী পত্রিকা সংলগ্ন 
থাকে,ক্িন্ত ত্রিফলক অস্থুল্যাকার পত্রে বৃত্তটী সুমন ভিন ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক. ভাগে 
একটা করিয়া পত্রিকা সংলগ্ন থাকে । _ 

- (৪) চুল্ছুপা তিক অনুল্যাকার পুত্ৰ--ইহাতে চাৰিটা পৰিবা "থাকে । ' সচরাচর 
এইয়প পত্র দৃষ্ট হয় না। 


ত: + ভা 


- প্রকৃতি ২%৫ 


. (৫). সীঁপ্রপীত্রিক্‌ অঙুর্যাকার পত্র_ইগতে পাঁচটী, পুত্রিকা থাকে, যেমন, শিমুল 
ছড়ছড়ে। , 
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(৬) সম্ভপাল্ৰিক্র অঙ্থুল্যাকার পত্ৰ--ইহাতে সাতটা পত্রিকা থাকে । _ 
এই কয় প্রকার অনুল্যাকার পত্র সচরাচর দৃষ্ট ইয। কোন কোন ক্ষেত্রে পত্রিকার সংখ্যা 
আরও অধিক হইতে পারে। + AA 


২৪৬ - প্ৰকৃতি 

(৭)' শাদ্লক্ষাৰ্স পত্ৰ--ইহা অঙ্গুন্যাকার পত্রের অন্তৰ্গত একটা বিশেষ প্রকার পত্র। 
পাদাকার খণ্ডিত ফলকের খণ্ডগুলি বিভিন্ন হইয়া পত্রিকাধ রূপাস্তরিত হয, এবং বহুফলক পত্রে 
পরিণত হইয়া যায় ; যেমন, গোষালে লতা। 

দ্বিতীয়তঃ, পত্রের বৃন্তটী তিন শাখায় বিভক্ত থাকিতে পারে এবং প্রতি শাখায় তিনটি করিয়া 
পত্রিক। সংলগ্ন থাকে; এয়প পত্রকে ত্ৰিণা অঙ্গ, তন্যাক্াব্র পত্র বলা হয়। 
__ '(গ) সিজ্ৰিভ বহুফপকপত্র-_অনেক বহুফলকপত্রে পক্ষাকার এবং অন্গুল্যাকারের 

মিশ্রণ দৃষ্ট হয়; এই স্থলে পত্রটীর অবস্থা বিচার করিয়া নামকরণ হুইবে। যেমন পত্ৰৃস্তটী 
চাঁরিভাগে বিভক্ত হইয়া গ্রতিশাখায় পত্রিকাগুলি পক্ষাকারে বর্তমান থাকে , এইরূপ পত্রকে 
ভু হিনপক্ষ্চাকান্র পত্র বল! যাইতে পারে (চিত্র ৬৬ )। 

সরলপত্রের ফলকে যেমন বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্ট হয় এবং তদমুসারে নানাবিধ নাম 
দেওয়া হয়, পত্রিকা সম্বন্ধেও সেইয়প আক্বৃতি প্রকৃতি অনুস|রে নামকরণ হইব! থাকে । 

সত্রম্ভব্কেক্স ভুী- গত্রফলকের জমীর নানাবিধ প্ৰভেদ দেখ! যায়; যেমন 

(১) স্পাজ্ডল্ন--পত্রফলক পাতলা এবং বিল্লির (17607012176 ) স্তায়। 

(২) চম্মন্ন২ পত্রফলক অপেক্ষাকৃত স্কুল, এবং শক্ত । 

(৩) াৎল- পত্রকলক স্থল, কোমল এবং রসপূর্ণ। = 

স্ত্ুক্কলক্কেল্স পাক্র-পত্রফলকের গাত্রে নানাবিধ প্রভেদ দেখা যায়; যেমন-_ 

(১) আত" গাত্রে লেমাদি কিছুই থাকে না। 

(২-) হ্ষুতলিক্রজ্ান্ছোস্প পত্রের গাতে ক্ষুদ্র কোমল রোম গুলি ফাঁক ফাঁক 
হইয়া লাগিয়া থাকে । 

(৩) লদ্ীর্শব্বিক্বতন এলাম এম্কলে রোম গুলি দীর্ঘ ও কোমল এবং ডি 
ফাঁক হইয়া পত্রগাত্রে লাগিয়া থাকে । 

(৪) ছু ল্ৰিব্মলল এল্লাসম্ণ_লোমগুলি দৃঢ় এবং ফাক ফাক হইয়া পত্রগাত্রে 
লাগিয়া থাকে । 
, (৫) ক্ষুত্রদ্ব-০াস্প_লোমগুলি ক্ষুদ্ৰ এবং ঘন হইয়| পত্রগান্রে লাগিব| 


- থাকে। 


(৬) হরিয়ানা হান ররর 

(৭) ৰ্লেশমৰহু--'লোমগুণি সুক্ষ, দীর্ঘ, কুঞ্চিত এবং ঘন হইযা পরম্পরের সহিত 
জড়াইয়! রেশমের স্তাষ দেখায়। 

(৮) শম্পমন্- লোমগুলি অপেক্ষাকৃত স্থল, কুঞ্চিত এবং ঘন ভাবে থাকিয়া 
পরস্পরের সহিত জড়াইয়া পশমের স্যাষ দেখায়। 

(৯) কুৰ্্ুমশ্শ--পত্ৰ ফলকের গাত্রে অতি সুক্ম অথচ দৃঢ় উৎসেধ বা প্রবর্ষন থাকায়, 
ভারী দত হতে পাজি 


প্রকৃতি ২৪৭ 


(১০) শক্ৰ হু পর্রফসকের গাৱে শু'য়াপোক্কার লোমের স্তাঁয় অতিশয় দৃঢ় কেশবৎ 
রোম বছ সংখ্যায় লাগিয়া থাকে । 
(১১) ক্কণ্উক্কসক্স- পত্র ফলকের গাত্রে বহু হুক্প কণ্টক থাকিতে পারে । 
(১২) স্লক্ষ্ষসম্স-পত্ৰফলকের গাত্রে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র আইসের মত প্রবর্ছন থাকে । 
(১৩) অৰ্জ্জিভৰু--পত্ৰ ফলকের গাত্র বিষমভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইসের মত 
অংশে আবৃত থাকে | শঙ্কম্য গাত্রে শক্ষগুলি সব একরূপ এবং সমভাবে সজ্জিত, এ স্থলে গাত্রের 
বাহিরের সুর বিষম্ভাঁবে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছিন্ন হইয়৷ শক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে। 
শল্ৰেল স্থিভিকাত্ন--পত্রের স্থিতিকালের পরিমাণ অনুসারে কতকগুলি নাম 
ব্যবহৃত হয়; যেমন-- 
(৯) জল্সস্ছিভি (029০০3) পত্র_এইরপ পত্র এক খতু কারের কম জীবিত 
থাকে; উদিত হইবার অম্পদিন মধ্যেই খসিয়! পড়িয়! যায়; যেমন, শিমুল গাছ। 
(২) সজুচ্ছাস্সী (৭০০০০০৪) পত্ৰ_এইরূপ পত্র বসন্ত হইতে গ্ৰীষ্মকাল 
পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া খসিয়া পড়ে এবং অল্পদিন পরেই পুনরায় এ গাছে পত্ৰ-উখিত হয়। 
গাছটা কিছুদিনের জন্ত পত্রহীন হইয়| থাকে; যেমন, আমড়া । 
'_ (৩) চ্ৰ্সিহুলিৎ ব্ৰক্ষণ---এই্থলে বৃক্ষের পত্রগুলি অধিকদিন সংলগ্ন যাকায় এবং 
-_ সেগুলি খসিয়া পড়িবার পূর্বেই নব পত্র উখিত হওয়ায়, বৃক্ষটী কখনও পত্রহীন হু না, সদ! 
সর্বদাই হরিৎ পত্রে বিভুষিত থাকে । 
শতবিস্ষাস-_ কাণ্ড বা তাহার শাখায় পত্রের সঙ্ভাকে সভ্রবিন্ন্ঞা্ন বলা হয়। 
দেখা গিয়াছে যে কাণ্ডের গ্রস্থিদেশ হইতে এক বা ততোধিক পত্র উত্থিত হয়। একগ্রস্থিতে 
সংলগ্ন পত্রের সংখ্যাুসারে পত্রবিস্তাদকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত কর! যায। (ক 
আনাহা (99151) পত্র বিস্তাস_এইরপ পত্রবিস্থাসে প্রতি গ্রস্থিতে একটী কৰয়, 
পত্র সংলগ্ন থাকে ; এইরূপ পত্রকে ভ্ৰুুমন্যল্ঞ বা এক্ফোঁত্তন্ল (916507315) বল! হন 
(চিত্র ৬৭ )! এইরূপ পত্রবিন্তাসে পত্ৰগুলিত্ব পাদদেশ স্পর্শ করতঃ কাওকে বেষ্টন করিয়া 
একটা রেখা কল্পনা করা যায়, তাহাকে স্পত্রসীচ্কান্ত্ ব্লেখা (genetic spiral) 
(চিত্ৰ ৬৮) বল! যায়। পুনশ্চ, কাণ্ডের অক্ষরেখা ( অর্থাৎ তাহার অনুপ্ৰস্থ ছেদের কেন্দ্র ) 
হইতে দুইটা সরল রেখা দুইটা উপযুপরিস্থ পত্রের পাদদেশ পর্যন্ত কল্পনা করিলে তাহাদের 
মর্ধো কেন্তরস্থানে একটী কোণের সুচনা হয়; এই কোপকে প্রসাল্রপক্কোশ (57805 
of divergence) (চিত্র ৬৯) বল| হয়; রেখা ছইটার পরস্পর হইতে ভিন্ন হওয়াকে 
ক্ৰেগঁলিম্জতসলাৰ্লল (02019 01551550706) বলা যায়। যদিও একটী মাত্ৰ পত্ৰ প্রতি 
গ্রদ্থিতে সংলগ্ন থাকে, তাহা হইলেও পত্রগুলি শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়া পরস্পর হইতে সমদূরে অবস্থিতি 
করে। যদি কাণ্ডগাত্রে পত্রমূল স্পর্শ করিয়া সরল অনুলঘ রেখা টান| যায়, তাহা হইলে দেখিতে 
পায়| যায় যে, এরূপ রেখার সংখ্যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছুই বা ততোধিক হইতে পারে 


রি 

প্রত্যেক রেখা ঠিক উপর্ধ াপরিস্থ পত্রের পাদদেশ স্পৰ্শ ২ কৰে, তবে প্রত্যেক গ্রন্থির পত্রের 
পাদদেশ স্পর্শ করিতে না পারে; এই রেখাগুলিকে পত্রশ্রেণীতব্রখা (Orthostiches) 
বলা হয়; কোনস্থলে কাওটা মে৷চড়াইয়া যাইলে এই রেপাগুলি খঁজু ন! হঁইয়া কিঞ্চিৎ আব- 
ত হইতে পারে । যখন পত্রগুলি এরূপ ভাবে সজ্জিত থাকে ষে ও রেখাগুলি সরল ভাবে 
অঙ্কিত হয়, তধন পত্রগুলিকে শজুত্প্রণী দুদ (5০9557191) বল! হয়; কিন্তু যখন 
পত্রগুলির সঙ্জ! এরূপ হয় যে ওঁ রেখাগুলি কিঞ্চিৎ আবর্তিত হইয়া যায়, তখন পত্র 
গুলিকে ৰত্ৰুল্রেণীপ (০5০) বলে। অনেক, সময়ে এরূপ দেখা যায় ষে, 
প্রধান কাণ্ডে পত্র-পাঁদাবর্ত-বেখা দক্ষিণাৰ "কিন্তু শাৰিপ্রসখিয় তাহা বাব অথবা 
তাহাদের বিপরীত | 

আবর্তাকার পত্রবিস্তাসেব নানা বিভাগ দখা যাষ, নে প্ৰধানতঃ কোঁণিকপ্রসীরণের 
উপর নির্ভর করে। এই পত্রবিষ্তাসের প্রকৃতি, এইভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়: প্রথমত একটা 
পত্র হইতে আরম্ত করিযা তাহার উপবিদ্ব ধৈ ধৈ পত্ৰ ও ধনু অনুগঘষ- জ্ৰেণীয়েথায় সৃহিত মিলিত 
হয়, সেই পত্র পর্য্যন্ত পত্ৰসংখ্য| গণনা করিয়া এক বাদ দিতে হইবে; অর্থাৎ নীচের পটী 
ধরিলে উপরের পত্র ধরা হইবে না, অথবা উপরের পত্র ধরিলে নীচের, পত্র ধর! যাইবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, ও প্রথম পত্র হইতে শেষের পত্রে আসিতে আবর্তরেখা কতঁৰ্রি খুৰ্দিত হ তাহা _ 
ঠিক করিতে হইবে। এক্ষণে ঘূর্ণনসংখ্য উপরে বধিয়া তাহার নীচে একটা রেখা টানি 
পত্রসংখ্য। রাখিলে যে রাশি হইল তাহাই এ পত্রবিস্তাসের রনকৃতির পরিচায়ক | এক্ষণে যে 
কঃ প্রকার আবর্ভকারপবিস্তাস দেখা যায় তাহা নিয়ে লিখিত হইল .... 

১). দ্বিশ্রেলণিক পত্রবিস্তাস_ এই পত্রবি্তাসে প্রথম, তৃতীষ, ‘পঞ্চম পলি 
উপর্য্যপরি অবস্থিত) এক পূর্ণ ুর্গনে দুইটা পত্র থাকে; একস কৌণিক প্রসারণ ১৮০ অংশ 
হইবে এবং দুইটা গতর পত্রর্ণেশীবেখা কল্পনা করা যায়; পরিচাষক- ০ যেমন, আক, ভু, 
বা, ধান, আতা, অশোক । | 

(২) জিশ্শ্রেণীক পত্রবিষ্তাস-_এই পত্রবিস্থাসে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম প্রভৃতি পত্র 
উপৰ [পরি অবস্থিত। আবর্ভরেখার এক পূৰ্ণ ঘুর্ণনে তিনটা পত্র থাকে; এজন কোণিকপ্রদারণ 
১২৪ অংশ ; তিনটী পত্রশ্রেণীরেখ! কল্পনা করা যায়; পরিচায়ক =২। যেমন মুখাথাস। "" 

" (৩) শঞ্চজেলিকু পত্রবিষ্ঠাস ( চিত্র ৭:,৭১ )--ইহাতে আবর্ রেখার ছুই পূৰ্ণা- 
বর্তনে পাচটী গর্ত থাকে ; কৌণিকগ্রদারণ ৩৬১ %ৰ=১৪৪, অংশ; পাঁচটা পত্রশ্রেণী-রেখা 
_ কল্পনা করা যদি; পরিচায়ক =$ ৷ এইরূপ পতবিন্তাগ. অতি. সাধারণ ; : যেমন, অশ্বথ, কাগঞ্জি 
লেবু কাঠাল। ৷ 

(8) জা্টভ্গেলিক্ক পত্রবিদ্তাস (চিত্ৰ'৭২ )= ইহাতে আবর্তরেখার তিনি পাবে 
আটটা প্ৰ থাকে । কৌশিক প্রসারণ ৩৬০ ১৯-৮১৩৫ অং ংশ আটটা পত্ৰ ্েণী। খা কনা, 
কা যায়; পরিচায়ক _উ | যেমন, গোলাপ, পেঁপে, ইসগৃগুল ৫ 


' প্রকৃতি ২৪৯ 

এই চারি প্রকার আবর্তাকার পত্বিস্তাস শ্ৰেণীবদ্ধ করিয়! রাখিলে, যেমন, ২১৬, ই, উ 
দেখিতে পাওয়া যায় ষে,*প্রথম ছুইটা রাশির লব (numerdtor) এবং হুর (33010105691) 

0. ষগাক্রমে যোগ করিয়া তৃতীয় রাশির লব ও হর পাওয়া যাইবে; ওঁরূপে ধিতীয় ও তৃতীয রাশি 
+ হইতে চতুর্থ রাশি প1ওয়া যাইবে । এই নিয়মানুসারে আমরা সই রাশি পাই এবং এইরূপ 
আবর্তাকার পত্রবিস্তাস প্রকৃতপক্ষে পাওয়া যায়, তবে তাহারা তি বিরল। : আমড়া শাছে 

এবং গোঁলআলুর চোকের পত্রবিস্তাস ওত । 

যদিও সাধারণতঃ পত্রগুলি পরস্পর হইতে দূরে থাকায় (কান প্রকৃতিনিৰ্ণযে কোন 
অন্থৃবিধা ঘটে ন! ; কিন্তু কোন কোন স্থলে কাণ্ডের পর্বগুলি বর্ব হওয়ায় পত্রগুলি অতি নিকটস্থ 
হইয়া যায় এবং পত্রশ্রেণীরেখাগুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয না এবং অনেক সময়ে পত্ৰবিস্তাস নর্ণয 
করা দুঃসাধ্য হইয়! পড়ে, যেমন, খেজুর গাছ। 'এস্থলে পত্রপাদ সংলগ্ন অনেকগুলি তিধ্যকৃ রেখা: 
স্পষ্টতঃ কল্পনা কর! যায ; সেগুলিকে ভিন লজতোলীৰ্বেশ্ (parastiches) বলা 
হ্য। 

(খ) গ্রন্থিত (07০!) পত্ৰবিস্তাস--এই গজ বিভাঁসে ছুই বা ততোধিক পথ 
একটা গ্রস্থিতে সংলগ্ন থাকে 1 ইহা গ্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । 

(১) অভিস্মুশ্ধ পত্ৰ-বিস্তাস--ইহাতে ছুইটী পত্রগ্রস্থি ছুই বিপরীত দিকে সংলগ্ন 
থাকে । অভিমুখ পত্র-বিস্তাস আবার ত্ৰিবিধ £--(১) ব্য ব্চ্ছেদিন অভিমুখ-পত্র-ক্ভাস 
(চিত্র ৭৩ )---এই পত্ৰ-বিস্তাসে এক গ্রস্থিস্থ পত্ৰবয় তাহাদের উপরি বা নিয়স্থ পত্র দ্ব্বকে 
সমকোণে ব্যবচ্ছেদ করে, যেমন, আকন্দ, নয়নতার়।। (২).সক্পজ ৫প্রনীগজ্ভ অতিমুখ- 
পত্র-বিস্তা-_ইহাতে * অভিমুখ-পত্রগুলি সরল ভাবে উপধু্ণপরি স্তস্ত হয় যেমন, পেয়ারা । 
আমরা এস্থলে  পত্রগুলির পাঁদদেশ স্পর্শ করিয়া ছুইটী অনল রেখা কল্পনা করিতে পারি, 

=", বং এই রেখাদ্বয় খজুস্ভাবে থাকিবে। (৩) অক্রুত্রেলীগ্গীন্ডি মতিমুখ-পত্রবিশ্তীস-_ইহাতে 
প্রতি গ্রন্থির অভিমুখ পত্রতব্ন উপদ্ধি বা নিয়্থ পত্রহযের উপর স্তম্ভ না হইয়া পার্খািকৈ 
অপস্থত হয় এবং তখন তাহার! উপরিস্থ বা নিয়স্থ পত্রদ্বয়র মৃধ্যে আসিয়া পড়ে । "কতকগুলি 
গ্রন্থি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওযা যায় যে, কয়েকটা গ্রন্থির পর উপরে বা নিয়ে অভিমুখ 
পত্রদয় প্রথম পত্রদ্ধয়ের সহিত এক লঙ্বরেপায 'বর্তমান থাকে অর্থাৎ ঠিক উপরে বা লিয়ে 
অবস্থিত করে। এলে পূৰ্ব্বোত্ত অনু রেখায় সরল না হইয়! আবর্তিত হয় এবং কাওকে 
ধীরে ধীরে বেষ্টন করে। 

(২) স্বত্যাকান্প(W০৮!ed)পত্ৰ-বিস্তাস (চিত্র ৭৪ }--ইহাঁভে গ্রন্থি হইতে ছুইটার 
অধিক পত্র উখিত হয়; যেমন, করবী, ছাতিম। 

সুক্ষল্‌ পত্র শ্স্যাস--বাল্যাবস্থায় ক্ষুদ্ৰ পত্ৰগুণি মুকুলের অভ্যন্তরে নানাগ্রাবারে 

--  সঞ্জত থাকে; এই মুকুলের ক্ষুদ্র পত্রের সংস্থান'প্রণাণীকে সুন্ছুরন স্ভজপ্বিহ্কাস 
বলা. খায় ; মুকুল-পত্র-বিস্তা্ দ্বিবিধ ₹--( ক ) ্ভল্তল্ন,অৰ্থাৎ প্রত্যেক পত্ৰ কি ভাবে মুকুলে 
৫ 


=" লাস" 


২৫% প্রকৃতি 


র্ঘযান থাকে একু (9) পোজ অং পুজগুয়ি পরুস্পরেত্ব সঢ়িত কৃ ভাবে 
অবস্থার করে! (ক) ৬৯ আবার তিন প্রগান ভা 
বিভক্ত; ; প্রথমতঃ, পুত্ৰটী পুটিত বা ভাজ হই! থাকিতে পঢ়ের; দ্বিতীয়তঃ পুরী টী 

থাকিতে পারে: তৃতীতত্; পত্ৰ, বিশৃঙ্খনভাবে কৃ্িত্ব থাকিতে. গানে | প্ররম় বিভাগে তিন 
প্রকার বিন্যাস দ্বখা যায়: _ 

(১) অস্থস্থপুটিভ (inflexed, পাটির ধর মন্বাস্সছ্ অনু- 
প্রস্থ ভারে ভদ্র হুইয়া পত্রের অগ্রভাগ পাদদেপ্রের উপর ব্রীত হয়, তযু কে সনুপ্রস্ত 
পুটিত বা হয় (চিত্র £৫ )। 
| ( ২ ) ক্স্থলস্বপ্ুটিত বা মুদ্রিত ( ০০73011086০) প্ছুটী যে 
অুমুলম্ব ভারে ভুত হইয়া দুই প্রান্তে একনি হয, ড় পরটাকে কহল উত ৰ 
হয় (চিত্ৰ ৭৬); বেন, চাপা! | 

(৩) বহ্ছপুডিত (00180) ( চিত্ৰ ৭৭ ie পর্রটাতে হাত পাখার ন্যায় বন্ধু: 
সংখ্যক ভাজ থাকে, তখুন পৃত্রটাকে বহপুষ্টিত বলা যায়! দ্বিতীয় বিতুয়ে চারি প্রকার 
বিন্যাস দেখা যায়। : 

(>) অস্মুণ্ডহু শরস্থ-রক্তিত (চিত ৭% as টা তা ৰ পাঁদেশ 
হাতি শু ড় 1 

(২) ওক্ষাম্লনর (convolute)-বর্ভিত (চিন্ত ৭৯)--যখনু পরত অনল ভাবে 
এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রাস্ত পর্যন্ত গুটাইয় থাকে, তখনু তাহাকে একাস্ল্‌থ-বৃৰত্তিত বৃহ চুয়। 
যেমন, ক্ল ন) কচু। , 

(৬) উদ্ধ্্য তুর বর্তিত (involute) (চিত্র ৮০ )--যুধনু পটার ছুই প্রান্ত - 
তনু ভাবে উৎ্‌দ্বিকে মধ্য পপ্ড কা পর্য্যন্ত গুটাইয়া থাকে, তখন প্রতীকে উদাত্ত 
বন্যা যায়; যেমন, পদ, কঁঠাল |] 
| (8 8) অপ্রোদ্ধাসসলন্ বর্তিত (revolute) ( চিত্র ৮১ )== যখন পটার ছুই গা 
অনুয়খ ভাৰে নিমদিকে মধ্য পশু“কা পধ্যস্ত গুটাইয়া থাকে, তখন পন্ুটীকে আট দয বূর্তিত 
ব্রা যায়। তৃতীয় বিভাগে একট বিন্যাস আছে £_ 

(১) কুঞ্ডিও্ড (০:800150)--ঘখন পত্রটী বিষম ভাবে কেঁচক্াইয়া মুকুলের ভিতর 
থাকে, তুখনু তাহাকে কুঞ্চিত বরা! হুয়, যেম্ন, বীধাকপি! . 

(খ) লা্স্পলিকক-মুকুলপত্র বিন্যাস--ওই মুকুল-পত্র-বিন্যাসে পত্রগুি পরস্পরের 
সহিত কি ভাবে অবস্থিত তাহাই জ্ঞাত হওয়া যাইবে; ইহাও দুষ্টু ভাগে বিভক্ত করা যায়; 
প্রথমতঃ, প্ত্রগুলি সুর্লৃভাবে বা কিছু কুজ হইয়া থাকিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, পত্রগুলি ভা 
হ্য় ধা | গুটাইয় থাকিতে পারে। গ্রথয রিভাগে-তিন প্রকার বিন্যাস দেখা যায় £2- 


দৰে 


৯ 


শ্রকৃতি | ৫১ 

- { ১); শ্ৰাজ্ভস্পৰ্্মী( ৪1০৪৮) (চিত্র ৮২ ) বর্ন পত্রশুলি চক্রাকাবে অবস্থান 

করিষা কেবল প্রান্তে প্রান্তে স্পৰ্শ করিয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে শআত্তল্পৰ্শী বণ! 
হ্য। 





(২) গান্ৰস্শ্শী ((nduplicate) ( চিত্ত ৮৩ )--যখন পত্রগুলির দুই প্রান্ত ভিতরের 
দিকে বক্র হওয়ায় পত্র্ডলি গাত্রদ্বার! পরস্পরকে স্পর্শ করিষা, থাকে; তখন তাহাদিগকে ,গাত্- 
ম্পর্শী বলা হয়। 

(৩) বিষম শ্রুতি বল ক (00910566) (চিত্র ৮৪)--ষখন পত্তগুলি বিশৃধল 
ভাবে প্রান্তদ্বার। পরস্পরের শ্রাল্ভক্কে ঢাকিয়া থাকে ' তখন পত্রগুলিকে প্রাস্তাবরক 


২৫২. প্রকৃতি 


বলা যায়। বিষঘপ্রীস্তাবরক বিন্যাসে চারটী বা পাচটী পত্র চক্ৰাকারে থাকিযা:পরম্পরের সহিত 
তিন ভাবে বর্তমান থাকিতে পারে:--(১) একটা পত্র অন্ত ছুই পত্রের প্রান্তকে "আবৃত করিয়া 
থাকে, (২) একটা পত্রের এক প্রান্ত অন্ত পত্রঘ।রা আবৃত থাকে এবং আর এক প্রান্ত দ্বারা ' 
অন্ত একটী পত্রকে আবৃত করে, (৩) একটা পত্রের হুই প্রাস্তই অন্য ছুই পত্রের প্রান্ত দ্বারা 
আবৃত থাকে । 

(৪) লি contorted )--ধখন পত্রগুলি এক" প্ৰান্ত দ্বারা অন্য 
পত্রের প্রাস্তকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তাহার অন্য প্রান্ত অপর পত্রের প্রান্ত দ্বারা 
আবৃত থাকে, তখন পত্রগুলিকে সমপ্ৰাস্তাববক বলা হয়। এ 

দ্বিতীষ বিভাগে তিন প্রকার বিন্যাস আছে £_- 

(১) গুটি ভাবলরত৫536500 (চিত্র ৮৫)- যখন পত্রগুলি অনুলম্বভাবে ভি 
হইয! অভিমুখী হয় এবং” বহিঃস্থ পত্ৰটী অন্ত:স্থ পত্রটীকে ঢাকিয়া রাখে তখন তাহাদিগকে 
পু টিভাবৰ্ৰক্র বলা'হষ। , 

(২) আপু উত্তাব্বৰ্ক্র (0816 2 দুইটা * পত্র অন্ুলঘ্বভাবে 
পুটিত থাকিয়! একটার অর্দভাগ অপরটির দুই অংশ দ্বার আবৃত থাকে,,তৃখন পত্রত্বধকে অৰ্ধ 
পুটিতাব্রক বলা হয। 

(৩) একত্রন্বহ্ভিভ (supervolute)- (চিত্ৰ ৮৬ )--যখন দুটা পদ পত্র একত্র থাকিষা 
একটার ভিতর অপরটি গুটাইয়া থাকে, তখন পত্রত্মকে একত্রবর্তিত বলা! হষ। 

সন্তুক্ত পত্রের লস্াজ্ল-ইতিপূর্কে প্রকৃতি এবং ,কার্য্য অনুসারে সাধারণ 
পত্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচিত হইযাছে। সবু্জ পত্রের সাধারণ ' প্রভেদাদি সম্বন্ধেও 
যথেষ্ট আলে|চন| করা হইয়াছে। এ সকল আক্কৃতিভেদে সবুজ পত্রের কার্য্যের বিশেষ পরিবর্তন 
লক্ষিত হয না। কিন্তু কতকগুলি গাছে সবুজ পত্রের , কার্য্যের বিশেষ পরিবর্তনের জন্য, 
অথবা তাঁহার উপর কোন নূতন কারা ন্যস্ত হওবায় তাহার এক্নপু আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য ঘটে যে, 
তাহাকে সবুজ পত্রের. রা বলা যাষ। যে কয় প্রকার রূপান্তর লক্ষিত হষ, তাহা নিয়ে 
বণিত হইল। 

(১) ভাসমান পত্রে অনেকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হইতে পারে। যাহাতে পত্রফলকটি 
জলে ভাঁসিতে পারে তজ্জন্য বৃত্তটা স্ফীত হয; বিভিন্ন উদ্ভিদের পত্রে বৃত্তগুলি বিভিন্ন প্রকারে 
প্রীত হইযা থাকে; উদ্দেশ্য একই, যাহ!তে পত্রটার আপেক্ষিক গুরুত্ব লঘু হইযা যায়। 

(২) যাহাতে লতাজাতীয় উদ্ভি্‌ উৰ্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে সেজন্য অন্য'কোন বস্তুকে 
অশিষ করিবার উদ্দেশ্যে সমুদয় পত্রটী বা তাহার কোন অংশ, তন্তু বা কণ্টকে পরিণত হয । উষ্ণ- 
প্রধান দেশে যাহাতে উদ্ভিদের গাত্র হইতে জল বাষ্পাকারে অধিক পরিমাণে না ‘নিৰ্গত . 
হয় সে কারণেও পত্রাদি কণ্টকে পরিণত হইধা -গাত্রের পবিমাণ হস করিযা দেয়। উপ- 
পত্র তন্তু বা কণ্টকে পবিণত হয়। পত্তৃস্ত দীর্ঘাক।র হইযা-তন্তর ন্যায়, অন্য বস্তুকে জড়াইঘা 


! 
প্রকৃতি | 
ধবিতে পাবে; পতরফলকের অগ্রভাগ তস্কৃতে পরিণত হইতে পারে, অথব| সমুদয় কলকটা তত্্ুতে 
ব্ূপাস্তরিত হয়; বহুফলক পত্রের কতিপয় পত্রিকাঁও তস্ততে পরিণত হইতে পারে! _ 

(৩), কীটভুক্‌ উদ্ভিদের পত্রে ' সর্বাপেক্ষা! অধিক -রাপাস্তর' লক্ষিত হয়।- ইহারা ধৃত 
প্রাণীর '( সচরাচর পতঙ্গের ) দেহ হইতে দেহরস খাদ্যয়পে শোষণ করিতে সমর্থ হইযা থাকে এবং 
এই.কাৰ্ধ্য পত্রেরগাত্ে "সম্পাদিত হয়। পত্রের রূপাস্তর হিসাঁবে এই উদ্ভিদগুলিকে তিন ভাগ 
বিভক্ত কর! যায় £:-(১) পত্রের ফলকটা রূপান্তবিত হইয়া একটী কলসে পরিণত হয় এবং তাহর 


‘২৫৩, 


মুখে একটা আবরণ থাকে। পতঙ্গাদি একবার তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলে আর বাছির 


হইতে পারে না। নেপেম্বন('Nepenhe5 ) ( চিত্র ৮৭ )এবং আমাদের দেশীষ ব্ড় 
বাঁধি ( 10018418 ) ( চিত্র ৮৮ ) এই ধবণের উদ্ভিদ । (২) পত্রের ফলকগুলি এমনভাচব 
স্পৰ্শস্ঞ হয় যেকোন পতঙ্গ স্পৰ্শ করিলেই ফলকটী তাহার উপর ভাজ হইষ| পড়ে এবং পতঙ্গটী 
শ্বাসরুত্ধ হইষ| মৃত্যুমুখে পতিত" হয। ডিওনিষা( Di০n৪6৭ ) ( চিত্র ৮৯), ম্লাকা ঝাঁঝ 
( Aldrovanda ) (চিত্ৰ ৯০১৯১ ) এই জাতীয় উদ্ভিদ ; মলাঁকা বাবি আমাদের দেশে দেখা 
যায় এমন কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যাহার ফলকের উপর বহু সংখ্যক ঢঞ্ধাদণ্ডের ন্যায রোম 
থাকে; কোঁন পতঙ্গ ফলকের উপরে বসিলেই রোমগুলি পতঙ্গটীকে চাপিয়া ধরে এবং 
তন্লক্গপেই পতঙ্গটা মরিষা যাঁয়। বাঙ|লাদেশে ইহার এক জাতি দৃষ্ট হয়; তাঁহাকে “পানের পিক 
(Drosera 10010080101) (চিত্র ৯২) বলে। (৩) পত্রগুলির'গাত্রে নিৰ্য্যাস নিঃসারিত হওঘয় 
তাহা এমন চট্‌চটে হয় যে কোন পতঙ্গ একবার. তাহা স্পর্শ “করিলে আব পলাইতে পারেনা; 
এই.সক্গে পত্রগুলির আক্ৃতিরও প্রভেদ ঘটিষ| থাকে। - তামাক পাতার এইফ্ক” নির্যাস দেখ! 
যাঁষ। লাল ভেরগু গাছের পাতাব লোমেও এপ নির্য্যাস থাকে। ৪ 


নলকূপ 


 »ম্থরেশচন্দ্র দত্ত. 


যখন নলকূপ খনন কর! হষ, ভূমিব নীচে পর গর কি মাটি, বালি বা অন্ত পদার্থের স্তর বা 
প্রস্তর ইত্যাদি আছে তাহার সন্ধান পাওঘা যাষ। ইহাদের প্রত্যেকটি ভূমি হইতে, কৃত নীচে 
অবস্থিত তাহাও জানা যায়। এক গ্রামে বা পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামে অনেকগুলি নলকুপ. 
খনন করা হইলে সেই স্থানে ভূমির নীচে কৌথাঁধ কিরূপ জল আছে, তাঁহার গতিই ব| কিন্বপ 
ইত্যাদি অনৈক তথ্য আবিষ্কৃত হয। এইরূপে কুপ খননকালে মাটির স্তরেব যে পরিচয় পাঁওর়! 
যায তাহা ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিলে এবং প্রস্তর, মাটি, বালি প্রভৃতির ননুন! 


২৫৪ ‘প্রকৃতি 
নিয়মিতয়পে রক্ষা করিলে তাহা হইতে নানা বৈজ্ঞানিক তত্ব উদবাটিত কুরিবার অনেক 
সুবিধা হইয়' থাকে ৷ - | 

আমাদের ‘বাংলা দেশে অনেক ডিট্রী্ট বোর্ডই বহু নলকূপ প্রস্তুত' করিস! দিয়াছেন বা 
নলকৃপ খননের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু কোনও ডিষ্্রী্ট বোর্ডে উক্ত বিবরণ ও নমুনা 
রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত, নাই । অথচ সকল ডিট্রীর বোর্ডই স্বীকার .:করিথেন যে উক্ত বিব্রণ 
ও নমুনা রক্ষা কর! বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধরুণ, কোনও এক স্থানে নলকূপ খনন করিয়া 
অব্যবহার্ধ্য জল, বা লোণ! জল বাহির হইল। জিন্নী্ত বোর্ড হয়ত কিছুকাল পরে ও স্থানের 
কিছু দুরে তন্ত এক নলকূপ খননের ব্যবস্থা করিলেন । এখন যদি পূৰ্ব্বেৱ নলকুপ খনন কালে 
যে সকল বিবরণ বা নমুনা রাখা কর্তব্য তাহা রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ধর! যাইবে 
যে, যে স্থানে নৃতন নলকুপ খননের 'ব্যবস্থা হইতেছে ওঁ স্থানে নলকূপ খনন করিলে অব্যব- 
হাৰ্য্য জল,ব| লোপা জল বাহির হইবে। ' তখন নিশ্চয়ই উক্ত স্থানে খনন কাৰ্য্য নিক্ষল হইবে। 
এইরূপে বহু অর্থের অযথা ব্যয় বন্ধ হইতে পারে।. প্রকৃতপক্ষে. উক্ত" বিবরণাঁদি না রাখায 
অনেক স্থানে বহু অর্থের অধথ। ব্যয় ঘটিয়াছে। অতএব উক্ত বিবরণ ও নমুন। রক্ষা যে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন ন| | শুধু উক্ত বিবরণ.ও নমুনা রক্ষা 
করিলেই যে কর্তব্য শেষ হইল তাঁহ| নহে। বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকাঁদিতে-উক্ত বিবরণ-ও:নমুন| 
সম্বন্ধে গবেষণা আবশ্যক। এইয়পে ভূমির,বন্ নীচের স্তুপের বারি পানে যেমন তৃষ্ণ৷ = 
দুর হইবে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভূ-নিয়ের বৈজ্ঞানিক তথ্য উদধাটিত হইয়া জ্ঞানের তৃষ্ণান্ 
নিঝারিত হইবে। বাংলা দেশ সম্ভবতঃ প্লায়সিন যুগ হইতে বসিতেছে | উক্ত :বিবরণ 
ও নমুনা হইতে স্থির কর! যাইতে পারে ঠিক কোন যুগ হইতে বাংলা দেশ বসিয়| 
যাইতেছে, এবং কি ভাবেই বা বসিতেছে। বসিবঝার পর বাংলা দেশের উপর সমূদ্ৰ 
“চড়ওয়|” হইয়া আসিয়াছিল ; ইহা কি ভাবে চড়ওয! হইয়াছিল, কি ভাবেই বা সরিষা গেল। 
নদনদীর কাৰ্যো সমুদ্র সরিয়া গিযাছিল ; কি ভাবে এই নদনদী কাৰ্য্য করিয়াছিল, কি ভাবে 
ওঁগুলি পরিবর্তিত হইতেছে,__এই সকল এবং আর আর বহু তথা উক্ত বিবরণ ও নমুনা হইতে 
নিরূপিত হইতে পাঁরে। | 

যে মাটি বা বালির স্তরের নমুনা লওয়! হইবাছিল, হযত তাহা পরীক্ষা করিযা এমন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারা যাইবে যে, সেই মাটি বা বালি হইতে অতি উৎকৃষ্ট মৃগ্ময় পাত্র বা 
ইষ্টক প্রস্তুত কর! যাইতে পারে। এই সমস্ত পুঞ্জীতূত সু-সংরক্ষিত ৭৪৮ ব| বিবরণাদি 
হইতে হয়ত স্থান বিশেষে মাটির বহু নিয়ে প্রোথিত কোন সুগভীর জঙ্গণের সন্ধান লাভ ঘটিতে 
পারে। সেই জঙ্গলের কাষ্ঠে আলানি কাঠের অভাব দূর করিতে পার! যায কি না, বিব্চেনার 
বিষয় হইতে পারে। 

নলকূপ খনন কালে ভূ-স্তরের প্রস্তর মৃত্তিকাঁদির পরিচায়ক যে সমস্ত বিবরণ ধারাবাহিক- 
রপে সংগৃহীত হইলে উক্ত তথ্যাদি নিরূপণে বৈজানিকের সহায়ক হইতে পারে, আমি 


প্রকৃতি bt 


দেইয়াপ কিছু- বিবরণ- সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া স্নাখিতে চেষ্টা ফরিয়াঁছিলাম, নিয় 
তাহারই কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই প্রসঙ্গে আমি অকুষ্টিত ভাবে প্রকাশ করিতে 
ঠি চাইযে আমার সহাধ্যাযী ও বর্তমানে ইণ্ডিয়া সেনিটেশ্বন্‌ ইমৃপ্র্ভমেট কোম্পানীর সন্বাধিকারী 
রি মিঃ এ, সি চক্ৰ নিকট আমি অনেক সাহায্য পাইযাছি। 
ছোট জাগুলিয়া-- | 
. উৰে ১৪ফুটুরলাধারা দ্োর্জীস মাটা; তাহার নীচে $০ফুট ছাই রঙ্গের অল্প কাল যাট; 
তাহার নীছে ২ৎফুট- রেশ কাল রথে আঠাল--ইহাতে মধ্যে মূধ্যে হলদে রঙ্গের আঠন মাটী 
বৰ্ত্তমান; তাহার রী 3৫ফুট অত্যন্ত কাল মাঁটীতে বৃক্ষার্দির অংশ বর্তমাঁন--বৃক্ষ জঙ্গলের 
নিন ?:তাহার নীচে ২০ফুট সরু সাদ! বালি ছিটে ভিত 
রারি। ইয়ার গর এমা ব্রি আরও ভে 
উলুবেড়িয়া (চন্তুভাখ )-_" 
উপ্রে ৪এফুটি পর্য্যন্ত কার মাটা; ভিন বহার ভীত 1 এই বালির 
ভিতুর উপুর হইতে ১২ইফুট নীচে কাঁঠ.( তক্তা ) পাওয়া গিয়াছে; তাহার নীচে ৩০ফুট 
পৰ্য।স্ত মোটা দানার সাদ! বালি; ইহার পর এরূপ বালি আরও আছে। 
. _ খুলন| (বাগেরহাটের নিকটবর্তী) 

"777. উপরে ৩০ফুট্‌ সাধারণ দোআ'স মনটা; তাহার নীচে Gra রাঙর আঠার, 
যাহাতে বৃক্ষের নিদর্শন আছে; তাহার নীচে ১৭৮ফুট সরু যারা বালি; তাহার নীচে 
১২ফুট পর্য্যন্ত বড় দানার সাদা বালি; ইহার পরও এইরূপ বালি আছে। ০ 
লোণ। জল বাহির হইল। " 

বরিশাল ( সহর )--- 

উপৰে ২৫ফুট দোস মাটী; তাহার নীচে ১৯০ফুট HEE বলি; 
নীচে ৩৫ফুট পৰ্য্যন্ত বড় দানার সাদা বালি; ; ইহার পরও বালি আছে। ৪ 
জল হইল। 
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- অভিব্যক্তিবাদ 


্রীবগেন্র নারায়ণ মিত্র 


জীবজগতের প্রতোক জাতিই লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বতন যুগের অপেক্ষাকৃত সরল দৈহিক 
গঠনসম্পন্ন জাতির দ্বপান্তর মাত্র। (প্রাটোজোয1(:০০2০০)সর্ধাপেক্ষা নিম্ন স্তরের ভন্ত। 
প্রাণি-বিজ্ঞানের অন্তর্গত শ্ৰেণীবিভাগানুসারে- বিবেচনা করিযা দেখিলে 
ৰ. > প্োটোজোযাকেই আদিম অস্ত স্বদ্বপ স্বীকার করিতে হয়। সংবর্তনের 
- ( adaptation )গ্রকারভেদে ' ব্বচ্ছদলিলা আোতম্বতীতে, বন্ধোদক বিলে 
ও উচ্চশ্ৰেণীর জন্তগণের দৈহিক কোষ-সমূহে বিভিন্নপ্ৰকার প্রোটাজোষ! দৃষ্টিগোচর হইযা 
থাকে। অগ্গসংগঠন ও দৈহিক ক্ৰিযাকলাপ বিষয়ে সৰ্ব্ববিধ জীবের মধো ইহারাই সর্বাপেক্ষা 
সরল; তথাপি ইহাদের প্ৰাণপঙ্ক ৬৯৬ উচ্চস্তরস্থ জীৰগণেয় প্রাণপঙ্কের মতই জটিল 
সমস্ত পুর্ণ । 
বিবর্তন ব: অভিব্যক্তিবাদ ছুই দিক হইতে আলোচিত হইতে পাঁরে। প্রথমতঃ অভিব্যক্তি 
বা স্বাভাবিক র্নপান্তর-প্রাপ্তিই যে বিভিন্ন জাঁতিনিচষের (56069) উৎপত্তির মূল তাহার 
যুক্তিসঙ্গত গ্রম।পনির্দেশ ; দ্বিতীয়তঃ অভিব্টক্তির গতি-নির্দেশ । ঘটনাবলীর 
টন বিচিত্র ফলসমূহ বহু বিবিধ কারণেব উপর নির্ভর করে সুতরাং আভবাক্তির 
বিষয় - গতিনিদেশ তিয়ামক কারণপুঞ্জের ব্যাখ্যা মাত্র। 
| অভিব্যক্তিবাদ অতি প্রাচীন মৃত। কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে ইহার 
আবিষ্র্তা' বলা যাইতে পারে না। লুক্রেটিযাস, ( Lucretius ), বাঁফে ( Buffon ) 
| এর।স্মাস, ডাবৃউইন্‌ ( Erasmus Darwin ), ল্যামার্ক ও সেন্ট হিলেযার্‌ ( St, Hilaire ) 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আলোচিত ব্যাখ্যায় বিবর্ততন-সংঘটনের কোনরূপ 
যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের উল্লেখ নাই। সাধাণতঃ লোকের বিশ্বাস যে 
ডার্উইন্বাদ ও অ'ভব্যক্তিবাদ একাৰ্থবোধক; সাধারণ সমাজে চাৰ্ল্স্‌ ডার্উইন্‌ 
ইহার প্রবর্তক বলিয়! পরিচিত । বস্তুতঃ তাহা নহে। ল্যামার্ক ইহার বহু পূর্কেই বিবর্তনবাদ 
পরিপুষ্ট করিষা গিযাছেন। চাল্প্ু, ডার্উইন্‌.অভিব্যক্তির গতি নির্দেশ করিয়াছেন। তিনিই 
সৰ্বপ্ৰথমে এই বিচিত্র ঘটনার সন্তোষজনক মুন কারণ” আবিষ্কার করেন। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে 
ইহাই.তাহা প্রধান গবেষণা ৷ তথ্যতীত তিনি এই মতবাদের পুষ্ঠসাধন জন্ত প্রমাণ সংগ্রহ" 
বিষয়েও সাহায্য করিয়াছেন। ভার্উইন্বাদের অর্থ অভিব্যক্তিবাদ নহে, প্রাকৃতিক 
নির্বচনবাদ ( The Theory of Natural Selection ),--যেহেতু প্রাকৃতিক নির্বাচনই 
জীবাভিব্যক্তির মূল কারণ ।' 


বিবর্তন বাদে 
প্রাচীনত্ব 


প্রকৃতি ২৫৭ 
এই মতবাদ সবদ্ধে-কি কি প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রথয়ে আমরা তাহ'রই 
আলোচনা করিব। প্রমাঁণসমূহকে প্রধানতঃ তিন: শ্রেদীতে-বিভক্ত কর! যাইতে পারে। 


(১ ভূমগুলস্থ ভূভাগ ও জলভাগের অবস্থানগত; সম্বন্ধ এবং তবনু- 
বিবর্তনের . ন 


বিজয় এমন সারে তুপৃষ্ঠস্থ জীবগণের বসতিবিস্তার সম্বন্ধীয় এমাণ। (২) ভুগর্ভস্থিত 
- কঙ্কালরাজি হে প্রাপ্ত প্রমাণ; ও (৩) শরীরতত্ব (Anatomy) 
সাপেক্ষ প্রমাণ। - 


(১) -১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডের পণ্ডিতমগুলী প্ৰাৰিবিজান মঘস্বীয় ত তথ্য লো নী ত’ 
নামক, পোঁতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করেন। যুবক চালপ্‌ ডারউইন্‌ ‘বীগ্ল’গ্রর অন্যতম যাত্রী 
ছিজেন। সুদীর্ঘ পাচ বৎসর কাল'পৃথিবী পরিভ্রমণেত পির তিনি স্বদেশে 


পে প্রত্যাবর্তন করেন। তৃয়োদর্শন ও .অভিনিতবশজাত অভিজ্ঞতা -প্রভাঁবে 
সমুদ্রাত্রা' - এই পাঁচ বৎসরে ভারউইন্‌- যে সকল তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন, 


তাহাই তেইশ বৎসর পরে “Ihe Origin . of “Species by means 
of এন 7305600৮ নামীক গ্রস্থের'কলেবর ধারণ করিয়া দাৰ্শনিক" ও- বৈজ্ঞানিক 
জগতে . যুগাস্তর 'কৃষ্টি- করিয়াছিল। তিনি এক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, “১৮৩৬ 
খৃষ্টাব্দের শরৎকালে বাড়ী, 'আমিয়াই আমার বক্তব্য -বিষয় - গ্রকাশ..করিবার জন্য ব্যস্ত 
হইয়া! পুড়িলাম ইহাতে আমি দেখিতে ‘পাইলাম যে, জীবজগৎ যে আদিতঃ একই বংশস্স্কৃত 
তৎসন্ন্ধে ভূরি ভুরি তথ্য মাথা; তুলিয়া সাক্ষ্য প্রদান, করিতেছে. জুলাই মাসে (১৮৩৬) 
বিভিন্ন জাতীয় জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের থাতাখানা খুলিয়া দেখিলাঁম। এ 
বিষষে পরবর্তী বিশ বৎসর ধরিষ| আমি অনবরতই চিন্তা করিিয়াছি। দক্ষিণ আমেরিক্ষার 
ভুপ্রোধিত জন্তদেহ ও গাঁলাপাগোস্‌ দ্বীপপুঞ্জের জস্তগণ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া বিগত নাৰ্চ 
মাস হইতে, আমি বড়ই আশ্চধ্যাম্বিত ছি! ত জঃ আমার সমগ্র চিন্ত'জলের 
কেন্ত্রপ। 
গালাপাগোস্‌ দ্বীপপুঞ্ধে পদাৰ্পণ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তোর দ্বীপেই বিভন্ন 
জাতীয় অন্ত বাস করিতেছে । কোনও দুই দ্বীপে স্থলতঃ তিনি একই প্রকার অস্ত দেখিতে পান 
নাই। অথচ প্রত্যেক্‌-দ্বীপেরই কোনও এক. জাতির. অনুরূপ জন্তু অপর 
গাঁলাপাপোস্‌ '’ 
ধীপপুয্রে তথ্যসংগহ ৷ "দ্বীপে দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি "যে কেবল দ্বীপপুঞ্জের জন্তসমূহ তুলনা 
_ - করিয়াছিলেন, তাহা নহে। দ্বীপের রহিত তৎসঙ্জিহিত মহাদেশের জন্ত- 
সশাের তুলন! করিয়া তিনি ধর একই প্রকার অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন"! তিনি বছসংখ্যক 
মকিং থাশ ( Mocking Thrush ) নামক হরবোলা পাখী গুলি করিয়া মারিয়াছিলৈন। 
এই সকল, পাখী বিভিন্ন স্বীপেক এবং বিভিন্ন জাতীয় (595০155) হইলেও একই 
গণ(Gen৷5)ভুক্ত। - 
ডার্উইনের অনুসন্ধানের পর এই নিও অন্তান্ত প্রাণিবিজ্ঞানবিৎগ্ণও অনুসন্ধান রি 


গু 


২৮ প্রকৃতি 


তুলারূপ ফলসপ্রাপ্ত হইয়াছেন'। ' “আল্বাট্রস্ৎ. গোতারোহণে যে অভিধান হুইয়াছিতা,'তাঁহা 


Ee টি "হইতে ক্ষিরিয়া আধিয়া-ডাঃ বাউর্‌ (8801) লিখিয়াছিলেন ঘে, গালাপাগোস্‌ 


নী দ্বীপপুঞ্জের “অন্তৰ্গত চাৰ্লস, আল্বেমেরল্‌ ও 'জেম্‌+ প্রভৃতি প্রায় সকল . 


1 । দ্বীপের গির্গিটি একই গণের অনতর্গত। আবার এক একটি, দ্বীপে 
উদর এক অক জাতির কিক -দৃষ্ট হয় নাই।- 'বাউর্‌ কচ্ছপ এবং পক্ষিকুদেরও এইরপ 
বসতিবিস্তার লক্ষ্য করিয়াছিলেন! সাধারণ দর্শকের নিকট ইহা অতীব বিস্ময়কর অলিয়া 
বোধ, হইতে পীরে/ককিস্ত জ্তদিগের বসতি-বিস্তা্র ৯৬৯ কে স্জীথ-বিবৰ্ততনের 
অন্ততম প্রীমাপন্বরূপ-গ্রতিড়াঁত হয়। - জি টড 
”- বই পূৰ্ব্বকালে গালাপাগোসং দ্বীপপুঞ্জ পরষ্পর .সাযুক্ত জঃ ৰি সমগ্ৰ ীপ আরও 
ৰ পুর্করর্ভী যুগে মধ্য-হাদেণিক| ও;-ওয়ে্ট ইণ্ডিজ, দ্বীপমালার সহিত সংশিষ্ট ছিল। 
>.  গালাপাগোস্‌ দ্বীপ যখন অখণ্ডাবস্থায় ছিল, স্র্থাৎ যখন ইহা! দ্বীপমারায় 
সীলাপাঁগোস _ > ৰ 
দ্বীপপুঞ্জের সহিতি বিলি হয় নাই তখন ইহাতে অতি অল্পসংখ্যক্র অস্ত বাঁস করিত। সম্ভবতঃ 
আমেরিকা মহা- = একই গণের অন্তৰ্ভুক্ত তিন চাত্মি জাতীয় মকিং থু, ও.এক ক্ষাতীয় 
দেশের সংযোগ "'হ ভূর কচ্ছপ এই ভতৃখণ্ডে -বিদ্যমান ছিল। অখণ্ড ‘গালাপাগোস্‌ দ্বীপটি 
বইসংখ্যক দ্বীপে বিভক্ত হইলে তত্রন্থ অস্তগণও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, গড়িল। - ন্ত্বরাং একই 
জাতি হইতে একাধিক দল ৃষ্ট হইল। দুলতঃ এক জাতীয় - হইলেও ক্রম্গঃ - তাহাদের 
্রীবনপন্ধতি পরিবর্তিত হইতে থাকিল। কালক্রমে নূতন পরিবর্তন (Varati০৪) দেখা! দ্বিল } 
ইঠার! পরস্পর ' সঙ্গম-দাধনে বঞ্চিত হইল নলিয়া ভাহাদের নুভ্‌মত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াদিগ। 
সুতরাং গালাপাগোসের অখণ্ডাবস্থায় ই সফল নৃতন দলের মধ্যে যে'জাতি-গত সাম্য ছিঃ 
তাহ! ক্রমশই দূরবর্তী হইয়া গণগত বা! 37৩0০ সুম্য পরিণত হইয়াছে ?. অর্থাৎ 
একই জাতীয় মকিং ধ্বাশ পাখী সম্প্রতি এক গণতুক্ত কতক্গুলি জাতিতে পরিগত হয়াছে। 
গালাপাগোস্‌ স্বীপ-পুঞ্জের যে যে দ্বীপের ব্যবধান অতি সামান্য ও যাহাদিগের অস্তরবর্তী সমুদ্র 
অতিশয় অগভীর, তথায় এখনও ' একই জাতীয় অস্ত দৃষ্টিগোচর হয়: দৃষ্টাব্ব দ্বন্ব্গ ভেম্দ্‌ ও 
জের্ভিন্‌ এবং হুড ও গার্ডনার দ্বীপের উল্লেখ করা যাইতে গারে। -- - 

পৃথিবীর মাধ্যমিক ( 115০2০10 ) অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে মার্ম্স পিয়াল " (Marsupial) নামক 
(55 উন্নততর অপর কোন স্তম্ভপায়ী' জীৱ-বৰ্ত্তমান্‌- ছিল না। মার্স্স পিয়ালের 
5 অভ্যুদয়ের পরে অস্ট্ৰেলিয়া এসিয়া যহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 
না ধুগেব :পরবর্তী কালে যে সকল স্তম্ভণায়ী জন্তর অভ্যুদয় “হইয়াছে, তাহাদের অতি 
8 ব্যক্তিভূমি. অস্ট্রেলিয়া নহে; অপরাপর ভূগণ্ড।- বন্ধরিস্তত্ত সাগর কর্তৃক 
বাধা প্রাপ্ত হইয়া এ-সকল দন্ত অস্ট্রেলিয়ায় আগমন করিতে গারে নাই। সুতরাং ডিঙ্গো.ও 
বাছড় প্রভৃতি কতিপয় সাঁগরোত্তরগক্ষম ২ বাডীত অপর দন দন্ত এই 
মহাম্ীপে দৃষ্ট হয় না।; 


প্রকৃতি . ২০৯ 


'ততধরে নমুদ্রগর্ভোখিত দ্বীপের অন্ত ও উপ্তিদের সহিত মহাদেশ-বিচ্ছিনন দ্বীপের জন্ত "ও:উন্ৰিদ্‌ 
তুলম| করিয়া দেখা যাক। পূর্বোক্ত প্রকার দ্বীপের সহিত শেষোক্ত দ্বীপের কোনই স্লন্ধ 


সামুদ্ৰিক দীপের নাই! ভুগর্ভজাত প্রচণ্ড উত্ধাপে ভুন্তর বিদীর্ণ হইলে সামুদ্রিক দ্বীপ উজ্ন্ন 


রাস: হয়। সুতরাং কোন কোন সামুদ্ৰিক দ্বীপ মহাদেশের অতি সন্নিহিত 
টি 
মাডাগাস্কার্‌ ও আফ্রিকা ইহার প্রকট উদাহরণ । 


উল্লিখিত তথ্যরাজি যুক্তি সহকারে চিন্তা করিয়া! দেখিলে ‘ইহাই প্রতীত হয় যে, ভতি 
শ্য্্তভ৬৬ত১ ৬১৬০ ০৫ 
ফল। 


পৃথিবীর বিভিন্ন (২) নিয়ে ধৃথিবীয় রষিভাস গলি লজ 
i লিপিবদ্ধ হইল।-- . 
প্লেইসৃষ্টোসিন্‌ (Pleistocene) 
বা বর্তমান যুগ ৰ 6০ 
কেনোজোইক্‌ (Kainozoie) ' | চা যুগ ৪ ৰ 
৫ ইওসিন্‌ (Eocene), এ 


ব| মধ্যযুগ ছুরাসিক্‌ (Jurassic) = | ূ | রি 


মেসো ইক: (Mesozoic) ক্রিটেসস্‌ (Cretaceous) » 
| ট্রায়াসিক্‌ (Triassic) রা 


| পার্শিয়ান্‌ (Permian) যুগ। =," ' টনি 
প্যালি ওজোইক্‌ (2৭০9 | কার্বনিফেরাস্‌ (Carboniferous) যুযু! 
1 বা আদিষুগ ন ডিভোনিয়ান্‌ (Devonian) যুগ | চি 
ত ঢু । সিলিউরিয়ান্‌ (Silurian) যুগ । র্‌ 
+ ক্যাম্বিয়ান্‌ (Cambrian) যুগ । 


দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্ৰমণকালে ডারউইন্‌ বন্ধমংখ্যক প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সংগ্রহ কলেন। 
কনর তিনি তিরোহিত জাতির নৃথপ্রোধিত কঙ্কালের ‘সহিত বর্তমান ল'তি- 
বর্তমান. বিশেষের কঙ্কালের সৌসাদৃশ্য, লক্ষ্য করিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার ব্- 
প্রাধিদেহের সাদৃশ্য সমূহের মধ্যে স্নথ, ও পিপীলিকাভুক্‌ প্রধান এই দেশের প্রধান গ্রন্তরভূত 
অস্ত মেগাথেরিয়াম্‌ (Mega-theriLum) ও গ্লিপ্টোডণ্ট (Glyptodort) | 
এই বিলুপ্ত জাতির সহিত যথাক্রমে শ্নথ, (51080 ),ও এণ্ট ইটারের (৪76585:) সুস্পষ্ট 
সাদ্য-লক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্য হইতে অনেক সময় সপ্রমাণ হয় যে কোনও সুদুর যুগে এই 
পরম্পর সাদৃশ্যসম্পন্ন বিলুপ্ত ও আধুনিক জীৱগণের পূর্বপুরুষ একই ছিল। . < =৯ : 


‘হৰি 


২৬০ " প্রকৃতি 


“ - এইরূপ অঙ্গ-সাদৃশ্য বিশিষ্টভাবে, আলোচনা করিয়া' ভূতত্ববিৎ , মার্শ , এবং কোপ, 
“বর্তমান অশ্বের- পূর্বপুরুষ ও “তাহার 'অভিব্যক্তির ' গতিনিৰ্ণয় .করিযাছেন। বর্তমান 


অশ্বের দুর্কপুর্ুষগণ কতা (091915৫8) নামক এক বিলুপ্ত গণজাত। এই 


*. গণ. প্রথমতঠসইউরোপে ও এশিয়ার এবং পরে উত্তর 'আমেরিকায় বিস্তৃত হয়। 
"কৃণ্ডিলাঁথার' পদাঙ্কুলির সংখ্যা, পাঁচ; এবং ইহাদের পায়ের তলা এত চেষ্টা ছিল ষে, 


পায়ের সমস্ত পাতাটিই মাটির উপর পড়িত।: উত্তর আমেরিকার পার্কতা প্রদেশসমূহে 
ইওহিপ্লাস্‌ (7:0010009 ) নামে জন্তু বাস করিত। * আহিঙ্ষিয়ার ইতিহাসে, আমেরিকা 
মহাদেশে ইহাই অশ্বের সহিত সম্প্‌ক্ত-সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন জন্ত ।. ইহাদের সন্মুখস্থ পদাঙ্লুলির 
সংখ্যা চার, এবং পশ্চাৎপদ তিনটা অঙ্গুলিযুক্ত। তৎপরে পায়ের গ্রন্থির হাড়গুলি' ঘন- 


‘সন্নিবিষ্ট হওয়াৰ জন্তটিকে ক্ষিপ্ৰ ও বলশালী করিষা - তুলিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহার! ব্রিটেন্‌ 


হইতে এশিষাষ ও তথা হইতে যে স্থানে সম্প্রতি বেরিং প্রণালী দৃষ্ট হয়, সেই পথে উত্তর 
আমেরিকায় উপস্থিত হয়। 

ইওসিন্‌ যুগে প্রোটোহিগ্লাস (9:০%০1190ঘ3) গণ বিদ্যমান ছিল। ইহাদের সম্মুখের 
গায়ে চারিটি এবং পশ্চাতের পাষে তিনটি অঙ্গুলি ছিল। পশ্চাৎ পদেৰ পাৰ্শ্বস্থ অঙ্গুলি দুইটি 
মৃত্তিকা স্পর্শ করিত। ইহাদের 'শরীবের. উচ্চতা ‘চতুৰ্দশ ইঞ্চি। ইযোসিন্‌ যুগে উত্তব 
আমেরিকার অধিকাংশই অরণ্যাচ্ছনন' ছিল।' এয়প অবস্থায় বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকা সৰ্ব্বদাই 
আৰ্জ্ৰ থাকিত। ইহার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী. ও. হৃদ 'উৎপন্ন হইযাছিল। এই সকল 
জলাশয়ের তীরভূমিতে মুখা। কচু ও শালুক ৷ ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। এই 
প্রকারের নিম্ন ও স্বল্প-জলময় ভূমি তত্রত্য.উদ্ভিদের মৃতদ্বেহে ও অন্যান্য নৈসর্গিক পরিবর্তনে 
ক্রমশঃই শুদ্ধ ও উচ্চ হইষা উঠে। তখন; উহা কুশ ও উলুজাতীয ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়ে । ঘাসম্য ভূমিই অশ্ব বা তৎগোষ্টীভুক্ত অন্তদিগের প্রশস্ত বাসস্থান। 

এই অবস্থার বহু' পরবর্তী, কালে মেসোহিগ্লাস (10590110059) অভ্যুদয় লাভ করে। 
প্রোটোহিপ্লাদের মত ইহাদেরও পশ্চাৎপদ্য তিন: অঙ্কুলি-বিশিষ্ট সম্ুখস্থ পদের চারিটি 
অঙ্গুলির মধ্যে কনিষ্াঙ্ুলি অত্যধিক: ক্ষুদ্র হইষ| ‘সামান্য-চিহ্নে পরিণত হইয়াছে। কার্য্যতঃ 
সন্মুখের পদেও তিনটি অঙ্গুলি । মধ্যমাঙ্গুলি ঘা! তৃতীয়াঙ্গুলিটি বৃদ্ধা "ও অনামিকা অপেক্ষা 


' অধিকতর দীৰ্ঘ : প্রন্নপ অবস্থা জলান্ভুমি-ব্যতীত অপর :কোনও স্থানে মধ্যমাঙ্গুলির উপর 


জন্তব দেহভাঁব বিশেষভাবে 'পড়িতে' পারে না|'।'. অঙ্গুলির পরিবর্তনের সহিত মেসোহিষ্সাদের 
চৰ্ক্ণদন্তেরও ' বিশেষ পরিবর্তন 'সধিত হইযাছিল'। এই গণস্থ এক জাতীষ অস্ত ইয়েল্‌ 


'বিখবিদগলের সংগ্রহীলয়ে রক্ষিত আছে। | 
- - অশ্ববিবর্তনের ইতিহাসে মাঁইযোসিন্' ‘যুগে প্রোট্টোহিপ্লাস খণই . প্রধান। ইহাদের 


প্রত্যেক, পাঁধে- তিনটি অঙ্গুলি, ছিল: কিন্তু তম্মধ্যে কেবল “একটি মৃত্তিকা, স্পর্শ করিত। 
ইহাদের দন্তপঙক্তি সুদৃঢ়, . উচ্চ ‘ও স্বেতবর্ণ?: এই গণতুক্ত -্ন্ধগুলির" উচ্চত| স্কন্ধের নিকট 


বৃ 
৷ 


পপ 


প্রকৃতি ২৬১ 


ছত্রিশ ইঞ্চি। টেক্সাস হইতে মোন্টান! ও ওরেগন্‌ পর্য্যন্ত ইহারা. বসতি বিস্তার করিয়াছিল। 
'প্লাইষোসিন্‌ যুগে 'হিপারিয়ন্‌ (81968: )- গণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহাদের. 
অধিকাংশ জাতিই ত্রি-অঙ্গুলিযুক্ত । ইহাবা অতিশয-গ্গিপ্র এবং উচ্চতাঁষ স্বন্ধের নিকট প্রা 


_ চঙ্লিশ ইঞ্চি ।" ভারতবর্ষের“-ভূত্তরবিশেষে একটিমাত্র অঙ্গুলিবিশিষ্ট হিপারিয়ন্‌ আবিষ্কৃত 


'হইষাছে।" আধুনিক জৈব এই একাস্ুলি হিপাঁরিষনের অভিব্যক্তি-_ইহাঁই বৈজ্ঞানিকদিগেং 


সিদ্ধান্ত। এই হিপাঁরিযনৈর প্রত্যক্ষ পবিবর্তনের ফলে আধুনিক অ বা ইকুযাঁসের (৩), 
উদ্ভব সম্ভাবিত হয় নাই। অন্তযপ্লাইযোসিন্‌ যুগে ইউরেশিঘা ও উত্তর আমেরিকায় অশ্বের 
প্রথম আবিৰ্ভাব হয়। 

মোটের উপর সাধারণভাবে অশ্বজাতির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এই পর্যান্ত বলা যাইতে 
পারে ₹_ইয়োসিন্‌ যুগে পঞ্চাঙ্গুলিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তু বাস করিত। নৈসৰ্গিক 
ও ভৌগোলিক অবস্থানিচষের পরিবর্তনেব সহিত ইহাদের সম্যক শারীরিক পরিবর্তন সাধিত 
হয। ক্রমশঃই পঞ্চাঙ্গুলিবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তর সন্ততিগণের অস্কুলিসমূহ লোপ পাইতে পাইতে 
অবশেষে ম্ধ্যমাঞ্চুলিটি বিদ্যমান থাঁকে। জন্তগুলিও ধীরে ধীরে দীর্ঘ ও উচ্চাবয়ব হয়। 


“ইহাদের গতি ক্ষিপ্র হইযা উঠিল; “এবং দৃত্তপঙক্তি ও মস্তিষ্ক বিশেষত্ব-সম্পন্ন হইল। এইরপে 


অতি প্রাচীন ইযোসিন্‌ “যুগের আর্তস্থানবাসী পঞ্চাঙ্গুলি চতুষ্পদ হইতে বর্তমান কালের 
গুফতৃণাচ্ছন্রপ্রাস্তরবিহাঁবী একাঙ্গুলি অশ্বের অভিব্যক্তি হইযাছে। 

' পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের স্তরসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
যুগে বিভিন্ন জাতীয় জীবের আবির্ভাব ইইয়াছিল। ভোৌগোলিক'ও নৈসর্গিক অবস্থার প্রভাবে 
পরবর্তী ধুগের জন্তসদূহ" পূর্ববর্তী "যুগের ন্ত অপেক্ষা ' অধিকতর জটিলতা প্রাপ্ত হওয়া 
উহাদিগের সন্ততিগণ এত বিভিন্ন লক্ষণাক্ৰান্ত' হইয়া উঠিযাছে এবং এই সকল লক্ষণ দেখিয়া 
জীবতত্ববিত তাহাদিগকে নানা পৰ্য্যায় ও শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মৎস্তশ্রেণী 
সৰ্ব্ব শ্লথমে সিলুরিয়ান্‌ যুগে “আবির্ভূত হয়। “কার্কোনিফেরাস্‌. যুগে এক্ষিবিয়ান্‌ বা উভচর 
শ্রেণীর জন্ত; পামিযান্‌ যুগে রেপ টিলিয়া বা সরীস্থপ ; এবং যুরাসিক্‌ যুগে আভিস্‌ (48৮53) বা 
পক্ষিশ্ৰেণী অভিব্যক্ত হয়। উদ্ভিদ্‌রাজ্যের'মধ্যে অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌ সপুষ্পকের পূর্ববর্তী ; এবং 
সপুষ্পকের মধ্যে সাইকাড্‌ ও কোঁনিফার ইত্যাদি উদ্ভিদ নিশ্চয়ই আদিম । 

'আশ্বের বিবর্তন নির্ণযকালে যে-সমুদয়-পরস্পরসম্পৃক্ত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, শবুকের 
অভিব্যক্তি নির্ণয় করিতে যাইয়া ভূতত্ববিদ্গণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর নৈকট্যযুক্ত দেহাবশ্যে 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্লাভোনিষার ভূত্তরবিশেষে প্রাপ্ত প্যালিউডিন|' (25159109) নিউ মেইরি 
ও ভূর্টেম্বার্গের অন্তর্গত ষ্টাইল্‌হাম্‌ নামক স্থানে প্রোথিত প্র্যানবিস্‌ মাল্টিফর্মিস্‌ (Planorbis 
07016090019) জাতীয় শীমুকের অভিব্যক্তি অতি নুচাক্ু্পে নির্ণীত হইয়াছে । . 

যে সকল প্রাচীন জন্তর অতি: অল্পসংখ্যক ‘অস্থি সংগৃহীত “হইয়াছে, শিল্পিগণ অস্থিসমূহের 
যথাষণ‘অবস্থান কল্পনা করিয়! তাহা হইতে 'সমগ্র জন্তটর দেহসংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 


২৬২ 


প্রকৃতি 


ভৃগর্ভে আবিষ্কৃত প্রাচীন জন্তর কঙ্কালময় দেহ তাঁহাদের প্রাচীনত্ব ৪ জটিলতার ক্রম অনুসারে 


পৃথিবীর বিখা[ত সংগ্রহালযসমূহে সজ্জিত রহিয়াছে । সাউথ কেংসিংটনের গ্রস্ত, এ্সেল্দ্‌ 


সংগ্রহশালার ইগুয়ানোভন্‌ (185209007) নামক অতিকায় গোধানমুহ এবং লগুনের 
সংগ্রাহলয়, নিউইয়র্কের *সেনট্রাল্‌ ন্যাচার্যাল্‌ হিস্টরিক]াণ্‌ মিউিয়ম্‌* ও ইয়েনার “ফাইলেটিক্‌ 
মিউজিযমে” সুরক্ষিত প্রাণিখাঞ্জা যুগযুগাস্তরের রহস্ত ভেদ করিয়া! আমাদিগকে য়াং 
বিস্ময় ও আনন্দে পরিপ্রত করিতেছে। 


পাখীর যাযাবরত্ব 


যাযাবর বিহঙ্গদিগকে আমর! মোটামুটি তিন্‌ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। 


[২] 


খতুবিশেষে 


কতকগুল! পাখী ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের অপর পারে তিব্বত, চিনু, সাইবিরিয়া, 
তুর্কিস্থান অভিমুখে প্রয়াণ করে; ইহারাই খাঁটি বাষাবর, Palaearctic 'বিহঙ্গণের অন্তু 
আর এক দল একেবারে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া! বিদেশে চলিযা যায় না, হিমালয়সান্নিধ্যে _ 
নীড় রচনা করে; ইহারাও £৪159:০5০ যাযাবর। যে সকল পাখী ভারতবর্ষের 
এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে যাতায়াত করে, তাহাদিগকে আংশিক যাযাবর ব| Partia! 


migrant আখ্যা দেওয়া হইধাছে। ইহারা Palaearctic দলভুক্ত নহে। 


এই তিন 


বিভাগের যাযাবরত্বের প্রসারের তারতম। আছে বটে, কিন্ত সকলেই এক লক্ষণাক্রা স্ত,-- 
শীতকাল ভারতবর্ষে যাপন করে, এবং যে অঞ্চলে তাহার! শীত যাপন করে সেখানে তাহারা নীড় 
রচনা করে না। খঞ্জনের (11০:8০1119) কথ! ধরা যাক্‌। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ আটটা 


খাঁটি যাষ৷বর-- 


11060901112 alba 


» leucopsis 


ocularis 


» borealis 


» Hava 
beema 
» feldeggi 


citreola 





(White Wagtail) |; 
(Whitefaced Wagtail) 
(Streak-eyed Wagtail) ৷ 
(Grey-headed Wagtail) 
(Blue-headed Wagtail 

(Indian Blue-headed Wagtail) 
(Black-headed Wagtail) 
(Yellow-headed Wagtail) 


ইহারা সকলেই শীতকালে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত কলম) , কয়েকটা 


খঞ্জন সায়নিধ্যে নীড় রচনা করে; শীতকালে তাহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয = 

। ইহাদ্গিগকে শুধু যাযাবর আখা। দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাদের মধো দুইটির নাম = 

i কয়৷ ক খল পারে-- 
* Motacilla melanope (Grey Wagtaili 

















ৰ ৰ ক. 018591914৩5 ( Hodgson’s yellow-headed খননত চন]); = 
 এজৱাভাত ' আরও ধে ছুই একট! খঞ্জন এদেশে দেখিতে পাঁওয়া যায় তাহাদের মধো ইজ 





একটিকে আংশিক যাযাবর বা ৮41 
Partial migrant বল| তি 
_ যাইতে পাৱে । ইহার নাম _ 
৷ NV Motacilla maderaspatensis (Large Pied Wagtail)l ইহাকে মাদ্ৰাজে দেনিযাছি ৰ) ৰ 
ৃ শীতকালে পশ্চিম বাংলায় ইহাদের দেখা পাওয়া যায় । তি 
_সাপিক জাতীর পাখীর মধ্যে কিন্ত খঁটি Pala০৭r০ti০ যাযাৰর মাত্র দুইটি দেখিতে পাওয়া ত _ 
Ls যায়, রর ৰ 
৷ ‘Pastor roseus (৪০9০০০1০০৪৫ starling), গোলাপি ময়না লা 
৯৪005 menzbieri (10019 starling), তিলে ময়না বা হরবোঁলা ছি 
ৰ ইহার! হিনা লর অতিক্ৰম করিয়| মধ্য বা উত্তর এশিয়ায় নীড় রচনা করিয়া শীতকালে ভারতবর্ষে 
প্রভাগমন করে। আর দুইটি পাখী আংশিক যাযাবর, ৃ 
ই Sturnus humii (Himalayan Starling) 








09079000105 pagodarum (Black-headed Myna) 
ৰ বক”, পা [খীদের মধ্য Coturnix communis (Cemmon 0811) আশ্বিনে 
শেষাশেষি হিমালয় অতিক্ৰম করিয়া এদেশে দেখ! দেয়। আমাদের হাটে মাঠে শিকারীরা 
_ ঠিক সন্ধান রাখে কোন সময় ইহার আবির্ভাব হইবে । কিন্তু আর দুইট! “লাওয়া”,-- 










২৬৪ 


0€60000135, coromandelica (Rain Quail}: 

Turnix tanki_ (Indian Button Quail) 

Pa laearctic যাযাবর নহে, আংশিক যাযারর । : 
এদেশের শর গরতৃত পাখীদিগের মধো পাপিয়া (H. varius, Common Hawk (5 ১ 


কোকিল ( { E. honorata, 1০91) এবং শ শবুলবুল (০, 19০90117055. Pied. usrested 


C॥০৮০০) আংশিক ভাবে যাযাবর ; ইহারা নো 12199870100 শেণীভূক্ত ন নহে ভারতবর্ষের 
- মধোই প্রদেশ হইতে প্রদেশাস্তরে : খতুপরিবর্তনের জে. ন 
আনাগোন| করে। কিন্তু ০৪০০০ 4 রে মাঝ 
- ধারণের যাযাবর | 

ছোট ছে|ট “ফুটুকি” ( Warbler ) 
জাতীয় অনেক পাখী হিমালয় অতিক্ৰম 


জু 
করিয়া মধ্য-এপিয়ায় 2 ০০০ a 
বা সাইবিরিয়ায় রদ) 0 ভি 
চলিয়া যায়, আবার ৰজ /// > 4 9%/9/44/ ধ3 
থাকালে ভারতবর্ষে = £০ ৰোৱে বু 


শা-বুলবুল 
ও গে প্রত্যাবর্তন করিয়া শীত যাপন করে। ইহাদের কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে, 


ৰ ঘা ypolais caligata (Booted Tree-Warbler)” : 
1500851৩119 straminea (Turkestan Grasshopper Warbler) 
06909908105 agricola (Paddy-field Reed Warbler) 
“Phylloscopus tristis (Brown Willow Warbler ) 
“Acanthopneuste borealis. (Arctic Willow Warbler) 
৪ nitidus (Green Willow Warbler) 
এ!  Pplumbeitarsus (Middendorff’s Willow Warbler) | 
: ন coronatus (Temminck’s Crowned W' illow এলা) নু 
06৮৮৫ orientalis: 2. (Eastern Bush- Warbler). 


__ পাৰীগুলি খুব ছোট বটে, কিন্তু ইহাদের এমন বৈচিত্র্য আছে ও সংখ্যার ইহারা এত অধিক 
_ যে উত্তর ভারতের নানাস্থানে, আরাকানে, ব্রহ্ম, টেনাসেরিম, এমন কি আমান দ্বীপপুঞ্জে 
ইহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিতে পারিলেও ইহাদের কণ্ঠস্বর খতুবিশেষে অনেকেরই 
শ্ৰুতিগোচর হয়। ইহারা খাঁটি 1১51452৮6৮০ যাযাবর? কতকগুলা “ফুটুকি” Warbler 
আছে যাহারা মাঝামাঝি, ধরণের migrant, অথচ Palaéarctie শুভ তাহাদের 
মধ্যে 7 গোটা কয়েকের নাম. করিলেই যথেষ্ট কই উর 









পে 
জি 


ৃ ৰ ১১৫১০: familiaris, =; (Grey-backed Warbler) ms 
‘Aqtocephalus stentoreus(Indian Great Reed Warbler) ৷ 
»  dumetorum (Biyth’s Reed Warbler) 






Hypolais rama (Sykes’s.Tree-Warbler) i 0 
“Sylvia jerdoni (Easter Orphean Warbler) রঃ 
ৰ: »affinis (Indian Lesser White-throated Warbler) 

- Phylloscopus affinis (Tickell’s Willow-Warbler) 










> proregulus (Pallas’s Willow-Warbler ) 

superciliosus (Crowned Willow-Warbler) 
» humii (Hume’s Willow-Warbler ) | 
Acanthopneuste occipitalis ( Crowned will iow. Wether ). 
আর বেশী না [মি করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের নানা স্থানে শীতকালে ইহাদিগন 
দেখিতে পাঁওয়া যায়; কাশ্মীর এবং তি নিকটবর্তী অন্তা্ত স্থানে গ্ৰীষ্মকালে ইহার] 
কিছুকাল অবস্থান করে। আর কতকগুলি “ফুটুকি” Warber আছে, যাহারা 1৭1 i 
যাযাবর নচে, আংশিক যাযাবর । কয়েকটির নাম করিতেছি. 

[50801177018 7719101998০ (Moustached Sedge- ables) 
Cryptolopha xanthoschista ( Hodgson’s Grey-headed Aycatcher রি 


33 








জা ১৪1 (Black-browed fy-catcher Warbler) 
02 বিন (Brown Hill Warbler) © i 
ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, কানপুরে, দিল্লিতে, সিন্ধুপ্ৰদেশে, নেপালের পার্বত্য দু 
ইহারা অবস্থান করে। কোনও কোনও খতুতে ইহারা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং 
ব্য কালে উপযুক্ত স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নীড়নি্ম্মাণ ও গৃহস্থালীতে ব্যাপৃত হয়। = 
"খুঘু ও পারাবত পরিরারভুক্ত 0010100109৩ দিগের মধ্যে C. eversmanni (E astern ৰ 
রঃ Sled Pigeon) থ “টি Palaearctic; T. ferrago (Indian Turtle Dove) মাঝারি রব র্ম_ 
_ ১ Paldearctic; Oenopopelia tranquebarica (Red Turtle Dove) আংশিক যাযাবর | 
ৰ, শ্লেন পরিবারের অন্তর্গত চ51091176 সমষ্টির মধ্যে F. perigrinus (Peregrine. 
81০0) E. aeruginosus (Marsh Harrier), C. macrurus (Pale Harrier) 
FE. cherrug (Saker) এবং এৰ regulus (Merlin) পাখীপ্তলা খাঁটি যাযাবর ; A. ৷ 
1505 (Sparrow Tat) চু, Subbuteo (Hobby), T. alaudarius 03৮০) [ 
মাঝারি রকম যাযাবর ; A. badius ডিও এ Ae. Enh য় [খ 
"আংশিক যাযাবর । 


8 “ বায়সদিগের মধ্যে আমাদের পরিচিত ফাড়কাক; Corvus EN (uke ত 
নি ণ্‌ 






















মা 

















_ ৩০) আংশিক ভাৰে যাযাবর ; ক ও আর কই কাক আছে-:0, frugilegus (৩০%) ত 
059০৮ (Hooded crow ) যেওলাকে বাংলা দেশে দেখা যায় না; সুদুর উত্তর-পশ্চিমে 
: গিল্গিট হাজারায়, কাশ্মীরে খতুবিশেষে তাহার! দৃষ্ট হয়। ৃ 

সারন পাখীদিগের মধ্যে €,, communis (Common Crane) 3. - 28, virgo 
(Demoiselle 07৭79) খাঁটি যাযাবর। ইহারা খতুবিশেষে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া 
এশিয়ার উত্তরাংশে কিছুকাল অতিবাহিত করে। ঢ় 
বাতাসিয়া Swift- য় | - 


দিগের মধ্যে - Cy pse- ৰ ১ 

চৈ 
| lus melba (Alpine AAD পাপিয়া 
Swift) খাটি Palaearc- LOLS ARS 

Lt ঢ় ত ত 


tic; কিন্তু 0. 91715 
সাংশিক যাঁযাথর এবং 
j রে 81005 (European 
5) মাঝারি ধরণের 
~ Palaearctic যাযাবর 
i সেই রকম কয়েকটা হাঁস 
আছে যাহারা মাঝারি ধরণের Palaearctic, 
_ হিমালয়ের পার্বত্য অধিত্যকায় তিব্বতে নীড় রচনা! 

₹ করে ;--তাহাদের নাম 0. rutila (Ruddy Shel- 
ং drake), A.boscas (Mallard), N. ferruginea (White-eyed 
্ Duck), M. castor ( Goosander )| আর ডুবুরি (Grebe ) 
ৰ} পাখীদের ম্‌্ধো; আমাদের পরিচিত Podicipes albiper.nis (Irdian. 
Little Grebe) আংশিক যাযাবর ; ভারতবর্ষের সৰ্ব্বত, সিংহলে, রঙ্গ 
5 ইহাকে খতুবিশ্ষে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার জ্ঞাতি 1১, nigr- . 
icollis (870. Grebe) খাঁটি Palaearctic যাযাবর ; ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া 
দূর উত্তর এশিয়ার খতুবিশেষে সে নীড়রচনা করে। 

অনেকগুলি যাযাবর পাখীর নাম করা গেল। আরও অনেক পাখী আছে যাহাদের 
নাম করিতে গেলে প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহারা সকলেই কমবেশী পুরা ৰা 
: অজমাত্রায় যাযাবর । আমাদের দেশের বৈজ্ঞ/নিকের কথা গুৰু বলিতেছি না, পল্লীগ্রামের 
_ জনসাধারণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্তীপুরুষ সকলেই বিশেষ বিশেষ খতুতে কোনও বিশিষ্ট 
টু জাতীয় পক্ষীর আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মত এত বড় একটা . 
ৰ মোহন পাখীর গতিবিধি ভাল করিয়া লক্ষ্য করা এক প্রকার ছুফর। ভারত ত্বৰ্ষ 
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একেবারে ত্যাগ করিয়| পাখীট। চলিয়। গেল কি না; অথব| উত্তর হইতে হঠাৎ আবির্ভূত 
হইয়| দক্ষিণে কত দূর পর্য্যন্ত সে চলিয়া গেল, বা পুর্বে, পশ্চিমে কোথায় ছড়াইয়| পড়িল, এত. 
বড় একটা বিরাট দেশে তাহা নির্ণর 
করা অত্যন্ত সুকঠিন। উত্তরে, 
দক্ষিণে, পূৰ্ব্বে, পশ্চিমে ভারতবর্ষের, 
মখো যদি খুব সজাগ বৈজ্ঞানিক, 
ঘাটি বদাইঞ| দিতে পারা যায়; 
যাহার! দূরবীক্ষণ সাহাযো আকাশ, 
পথে দলবদ্ধ পাখীর অথবা! পক্ষি- 
বিশেষের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া. 
দেশ কাল ও পাত্র সম্বন্ধে লিখিয়' 
রাখিতে সচেষ্ট থাকেন, তাহ! 
হইলেও বিশেষ বিশেষ পাখীর 
গতিরেখ! ও. গন্তব্য স্থান জানার 
“দি ৯ রি পক্ষে বহু অন্তরায় রহিয়াছে॥ 
Indian Great Reed Warbler আবার সেই সেই পাখীর কোন্তও 

কোনও জ্ঞাতিবৰ্গ এদেশের স্থানে স্থানে হয়ত স্থায়ী অধিবাসী। আকাশমার্গে উডচীয়মান 
পাখীকে দেখিয়া দুষ্ট। হয়ত স্থির 
করিতে পারিবেন ন| যে সে দূর 
হইতে আগত নবীন পথিক, অথব। 
সেই প্রদেশের কোনও একট! 
স্থায়ী অধিবাসী সে দিন আকাশ 
পথে ইতস্ততঃ ভ্রামামান। সেই 
অধিবাসীকে হয়ত সে অঞ্চলে কচিৎ 
দেখা যায়; হয়'ত সাধারণতঃই সে 
সসক্কোচে আত্মগোপন করিয়া 
থাকে; আজ যখন সহসা তাহাকে 
আকাশে উড়িতে দেখ গেল, 
যাহাকে অনেক দিন উড়িতে 
দেখি নাই তাহার সম্বন্ধে নোটবুকে :. ৰ 

" শুধু এইটুকু লিপিবদ্ধ কর! চলে যে 01106700575 Willow Warbler 7 
অসুখ পরিবারস্থ অমুখ শ্রেণীর একটি বিহঙ্গ, এই মাসের এই তারিখে এই খানে এই সময়ে” 
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উড়িতে দেখা গেল। স্থৃতরাং যাযাবর ও স্থানীয় অধিবাসী বিহঙ্গকে পৃথক করা 
কত চেষ্টাসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। তবুও সে চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের 
দেশে আজ পর্য্যন্ত সে চেষ্টা ভাল করিয়া হয় নাই। হইলে অনেক জটিল প্রশ্নের 
উত্তর পাওয়া যাইত, অনেক সমগ্তার সমাধান হই, অনেক ভ্রম নিরারুত হইতে পারিত। 
ধাঁধার অনেক ঘুরিয়া বোম্বাই মাদ্রাজ পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে পাখীর গতিবিধি নিরীক্ষণ 
করিতেছেন, ডেওয়ার, ষটয়ার্ট-বেকার প্রভৃতি যে সব মনীষী ভারতবর্ষে পক্ষিবিজ্ঞানে একান্তভাবে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহারা আমাদের কোনও কোনও ভুল ধরিয়! দিতে পারিয়াছেন। 
যে পাখীকে আমরা স্থানবিশেষের অধিবাসী বলির! বহু দিন মনে করিরাছিলাম তাহারা 
দেখাইয়াছেন যে, সে ঠিক সেই স্থানের স্থায়ী অধিবাসী নহে, সে নান! প্রদেশের মধ্যে খতুবিশেষে 
ভ্রাম্যমান, আংশিক যাযাবর । ইংলণ্ডের মত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপের সমুদ্রতীরে গগন- 
স্পণী আলে কুম্ভ হইতে যাযাবর পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার যে স্থুবিধ। আছে, অতি ক্ষুদ্ৰ 








ৰ Eastern 5000].}186001) 
হেলিগে|ল্যাও দ্বীপে বিজ্ঞানপ্রতিভাসমুজ্্বল জন্মণ সে দিন পর্য্যন্ত যে সুযোগ পাইয়াছিল, বিপুল 
বিশাল ভারতবর্ষে সে সুযোগ কোথায়? কানিদু্শ কতিপদ্দিনস্থায়ী' র!জহংসকে দশাণগ্রামের 
উপর, দিয়া বিসকিশলয় মুখে করিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ কতিপঃদিনস্থায়ী 
যাযাবরকে আমর1ও হয় ত সরোবরতটে, নদীতী'রে, ধান্তক্ষেত্রে দেখিয়াছি। কিন্তু সে যখন 
নিশীথে আকাশমার্গে প্রয়াণ করে, ন্গত্রথচিত গগনতলে অথব| মেঘলুপ্ত স্চিভেগ্ভ অন্ধকারের 
মধ্যে সে যে কোণ্‌ রহস্তা ভিমুখে যাত্রা করিল, কোন্‌ পথ ধরিল, কিরূপে দিঙনির্ণয় করিল, ইংলণ্ড 
অথবা হেলিগোল্যাণ্ডের আলে|কন্তপ্ত হইতে তাহা লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; কিন্ত 
প্রধেশে তাহার সম্ভবনা: কোথায়? কোথায় হিমালয় আঁর কোথায় কুমারিক|! গঙ্গোত্ৰী বা 


প্রকৃতি ২৭১ 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব| সিন্ধুনদ, কাহার উপর দিয়! কোন্‌ পথ ধরিয়া কেমন করিয়া সে হিমালয় অতিক্ৰম 
করিল, কতদূর পর্যান্ত সে যাইবে, আরাকানে, ব্রহ্গে, আও|মানে, সিংহলে, মলম উপদ্বীপে 
অথবা! সিদ্ধুপ্রদেশে, কচ্ছগুৰ্জরে, আরবসাগরের উপর দিয়! পুর্ব আফ্ৰিকায়,--কোন্‌ রহস্তমর 
স্থানে তাহার গতির নিবৃত্তি হইবে__কে নিক্ষপণ করিবে? 

কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। নিরপণের ভার কাহাকেও না কাহাকে লইতে 
হইবে। তাহার জন্ত প্রচুর আয়োজন কর! আবশ্যক ইহা এক জনের কৰ্ম্ম নয়। পাশ্চাত্য 
_ কাছ: বৈজ্ঞানক সমাজে অনেকে স্বতঃ প্রণোঁ 

১ : ৮ সত ৷ দিত হইয়া এই কাৰ্য্য ব্রতী. হইয়া 
2২৮ কতকট!; অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। 

আমর! যদি এ বিষয়ে কতকট| সচেতন 
হই; যদি পক্ষিবিজ্ঞানকে সানন্দে বরণ 
করিয়! লইয়| স্টেটের মুখাপেক্ষী না হইয়া 
একাগ্ৰচিত্তে বিহগজীবনের এই সমস্তা- 
সমাধানের চেষ্টা করি, তাহা -হইলে 
আমরাও হয় ত বিজ্ঞানের একটা অন্ধ- 
কার কক্ষে কিছু রশ্মিপাত করিতে 
সমর্থ হইব। হিমালয় হইতে কুমারিকা» 
কুমারিক! হইতে সিংহল অথবা! ব্রহ্মপুত্র 
'_ হইতে আগুামীন, আগ্ডামান হইতে 
তিলে ময়ন| ব| হরবোলা মলয় উপদ্বীপ ; অথবা কাশ্মীর, গিল্গ্টি 

সিন্ধুনদের উপর দির! আরব্য সাগর অতিক্রম করিয়| পূৰ্ব্ব আফ্রিকা পৰ্য্যন্ত আমাদের কর্মক্ষেত্র 
প্রদারিত রহিয়াছে । যদি কোনও বৈজ্ঞানিক সমিতি বা কঃগ্রেস এই দিকে লোকের দৃষ্টি আক- 
রণ করিতে পারে, তাহ! হইলে পাখী কেবল বিনাসের অথব| শিকারের সামগ্রী এই ভ|বট| দুর 
হইয়া শ্রদ্ধার সহিত লোক পাখীর জাবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শিখিবে। কিন্তু ইহা 
দশের কাজ হইলেও, সমিতি বা কংগ্রেস প্রথমেই যে ইহাতে হাত দিবে তাহা নয় ; বৈজ্ঞানিক, 
অবৈজ্ঞানিক সকলের ব্যক্তিগত চেষ্টা প্রথমে উদ্বোধিত করিতে হইবে। নদীতীরে, সরসীর মৃণাল 
সমীপে, শশ্তক্ষেত্রে, কখন পাখীর ঝাঁক প্রথম দেখ! গেল? কোনও উপায়ে সেই পাখীর 
ঝাকের ভিতর হইতে একটা পাখীকে ধর! যার ন| কি? যুরোপে ত চেষ্ট। করিয়! অনেকে 
ঠিক এমনি সময়ে ছু একটি যাযাবর পাখীকে ধরিয়া তাহাদের পায়ে আযালুমিনিয়মের সরু 
আংটি পড়াইয়া.এবং তারিখ ও পলির নাম লিখিয়া একট! টিকিট আঁটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন; 
পরে শুনা গেল যে, সেই পাখিগুলাকে পাওয়৷ গিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকায়! আবার যথ|- 
সময়ে সেই 'আ|ংটি-পরা পাখী মরুভূমি, সাগর অতিক্রম করিয়া বল্টিক তীরে উপনীত ! আমাদের 
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এই কল্পিত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবার উপযুক্ত পাত্র হয়ত এখন তিব্বতে চীনে সাইবিরিয়া 
তুকিস্থানে পাওয়| যাইবে ন1; কিন্তু হিমালয়ের দক্ষিণে স্থানে স্থানে ঘাঁটি বসাইয়| সামন্ত 
আয়োজনে আমর! প্রথমতঃ কিছু ফল পাইব না কি? অন্ততঃ খাঁটি Palaearctic যাযাবর 
যখন এদেশে ফিরিয়া আসিল তখন হইতে তাহার গতি লক্ষ্য করিতে সুরু করায় আপত্তি কি? 
দিনের বেলায় কোথায় নামে, 
পুনরায় কখন সেস্থান পরিত্যাগ 
করে,_-উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া 
ভারতবর্ষের স্থদুরতম দক্ষিণ পৰ্য্যন্ত 
এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা বোধ করি 
বেশী শক্ত নয়। আগন্তক পাখীর 
ঝাঁক প্রবীণবয়স্ক পাখীর, না নবীন 
পতত্রে।দগত শাবকের? ১৩৩১ 
বঙ্গাব্দের আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে এবং 
কার্তিকের প্রথম ভাগে মানভূম 
পুরুলিয়ার প্রত্যহ প্রাতে ৮॥ ঘটিকার 
সমর দক্ষিণ দিক হইতে এক ঝাঁক 
50018. পাখাঁকে উত্তর মুখে | 

Himalayan Starling উড়িয়া আনিতে দেখি; যাহারা 
5০৮kএর বিচিত্র উড্উন ভঙ্গী দেখিয়াছেন তাহার! ইহার স্বভাব সম্বন্ধে কোনও 
তর্ক বিতর্ক না করিয়া মুগ্ধ চিত্তে গগনপথে ইহার গতি লক্ষ্য করিয়াছেন। 
সাহেববীধের উপরে যে ঘন কুঞ্জবন, অবধ্য পাখীর আশ্রমন্বরূপ রহিয়াছে, মন্থর নিয়গ Aer০- 
0147৩এর মত চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে 5০৮ংগুলি সেই আশ্রমতরুশীর্ষে উপবেশন 
করিল, দৃরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলাম যে তাহার! প্রবীণবয়স্ক 5০৮৮ নহে, সকলেই তরণ 
শাবক ; চু, পদদ্বয়ের এবং পতত্রের বর্ণ এমম্বন্ধে চুড়ান্ত সাক্ষী । কার্তিকের প্রথম সপ্তাহের 
শেষ ভাগেও বুড়া 5:০এর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। পুরুলিয়ার আরও উত্তরে ৫৬০ 
মাইল দূরে যদি কেহ কোনও জলাশয়ে এই 56০/গুলিকে দেখিতে পান তাহ! হইলে ইগার. 
পর্যাটনের পরিধি কতকট| অনুমান করিতে পারা যায়। তাছাড়া আরও একটা বিষয় 
দেখিবার আছে, __বিহঙ্গবিশেষ কত উর্ধে উঠিয়া আকাশপথে উড়িয়। যায়। য়ুরোপে বাঁধ 
বেলুন সাহায্যে কোনও কোনও উৰ্ধগামী পাখীর উচ্চ দিকে গতির সীম! নিরূপণ করিতে 
পারা গিয়াছে; তাহাতে পূর্বেকার অনেক ভুল ধারণ! নিরাক্কৃত হইয়াছে; কোন্‌ পাখী 
কত উৰ্দ্ধে উঠিলে অদৃশ্য হইয়| যায় তাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে । সহসা যদি কেহ বলেন যে, 
অমুখ পাখাকে এত উৰ্দ্ধে উড়িতে দেখা গিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিবার পূৰ্ব্বে পরীক্ষণলৰূ 








প্রকৃতি ২৭৩ 


অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করিয়! লওয়া হয়। মাদ্ৰাজ ওয়াপ্টেয়ার উপকূলে শীতের প্রারস্তে 
বাকে ঝাঁকে সমাগত রাজহংসের গতি ও উড্চীনভঙ্গী লক্ষ্য করিলে মনে হয় না যে, তাহারা 
কেবলমাত্র কোন নদী-রেখ! ধরিয়া তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । ভাল করিয়া 
দেখা আবশ্যক কোন্‌ দিক হইতে তাহারা আসিল, কবে কখন প্রথম দেখা গেল, আবার 
কবে কখন কোন্‌ দিক অভিমুখে 
তাহারা চলিয়া গেল। উত্তরে, দক্ষিণে, 
পূর্বে, পশ্চিমে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এইরূপ 
পরীক্ষণের ফলে হয়ত আমরা ক্রমে 
নিদ্ধারপ করিতে সমর্থ হইব যে কোন্‌ 
পাখী কত সময়ের মধ্যে কত দূর উড়িয়া 
যাইতে পারে বার্তাবাহী পারাবত লইয়া 
মুরোপ এরূপ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। 
আংট-পর! টিকিট মার! অন্তান্ত কয়েকটি 
পাখীর সম্বন্ধেও কতকটা স্থির সিদ্ধান্ত 
দাড়াইয়াছে। সারস, বায়স, দীড়কাঁক, 
Demoiselle Crane সালিক, ফিন্চ (6170) প্রভৃতি পাখীর 
গতির গড়পড় ত! হার ঘণ্টায় ৩* হইতে ৪৬ মাইল পর্যান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিপরীত 
বায়ুর বিরুদ্ধে উড়িলে কিন্তু একটু ইতরবিশেষ হইয়া যায়। আর একটা বিষয় আমরা 
কিছু কিছু লক্ষ্য করিয়াছি; _যে সকল আংশিক যাযাবর পাখী এ অঞ্চলে আসিয়া ডিম 
পাড়ে, তাহারা যখন ‘আমিতে আর (অ তা 
করে, বসন্তেই হউক বা বর্ষাতেই হউক, | 
তাহারা যেন হুড়মুড় করিয়া অল্প সময়ের 
মধ্যেই আসিয়! পড়ে; স্ত্রী-পক্ষী আগে 
আসে, কি পুং-পক্ষী আগে আসে, 
অথবা দুইটাই একসঙ্গে আসে কি না, 
এসব অবশ্যই লক্ষ্য করিতে হইবে; 
কিন্ত আসল কথাটা হইতেছে এই যে, 
এই প্রজনন খতুতে তাহাদের যথাস্থানে 
পহু ছিবার জন্ত একটা আকুলতা, একটা 2 কি এট 
প্রচণ্ড ব্যগ্রতা উপল৷ৰূ করিতে পারা Indian Button Quail 
যায়। পাক্ষীর যাযাবরত্বের এই এক দিক। আবার বর্ষাবসানে অথবা শীতের প্রাক্কালে 
যখন তাহারা এ অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্তু প্রস্তুত হয় তখন এই সব আংশিক যাযাবর] 














গন যেন ই আকুলতা নেই প্রচণ্ড ব্যগ্রতা দেখিতে পাওয়] যায় না } যেন, তাহারা 


_ _ আলঙ্ত-ম্থনভাবে একটু একটু করিয়া অল্পে অল্পে স্থান ত্যাগ করে। ০ 


₹ প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষ| 


(পূৰ্ব্লানুবৃত্তি ) 
শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস বোধ 


| চিপিট কীট. ৰ Platyhelminthes, Platyhelmia, Flatworms ) 


ৰ চৈ টা ডিম্বভ্ত্ৰিক| 

টু Alimentary 5০--অন্নগহবর 

_ rium প০11168115---জননেজ্কিয়ের সাধারণ 
জত জে অস্তঃগহ্বর 















হি Alloescoela—বলিত গহ্বর 
রা Basement:membrane—পাদস্থ বিল্িক! 
Bursa eopulatrix—সঙ্ম ভক্ত্িকা 





ৰ €06000-_ অন্ধনালী 
টি ৷ Cerebral ৪৭৪li০n--শির্থ নাঁড়ীগ্রস্থি 
৷ Cell, ciliated —লরোমকোর ৷ 








ূ দে ০০৮০---্চন্্র কার খাত 
্‌ | Dendrocoelida-লশাখগহৰর টি ৃ 
: : Dermis—অধন্বক্‌ 
ত ৃ _} Digestive— পাচনপিও = 

ৰ Egg 00--মধ্যস্থ ডিম্বনালী ৷ | ৮ 

র Epidermis—অধিত্ক্‌ | 
_ Frontal এলাএ- রোগ 


Mesenchyma, 


Follicle—ণগ্ৰন্থি 


Gland ০911--অবথকোধ 
Ganglion—নাডীগ্রন্থি ও 
Germ ৮16511211010--সপোষ ডিম্বাশয় 
Hermaphrodite—দলিঙ্ 

Intestine, gut—পাচনগহৰর :. 
Parenchyma— ধারণ 
7 কোষ কলা 
Muller’s 18092. অষ্টভুজাঙ্গী 

Mucous &13110---শ্টেগ্নাগণ্ড 


N ৎrve-নাড়ী 


Nerve, lateral— পার্শগ নাড়া ne 


Nephr 18101 মূত্’ন নালিকা 


048৩৮ _ডিষনালী 
Ovary Germarium-— ডিম্বাশয় | 
০v॥m-_ডিম্ব, ডিম্বাণু 


“Otocyst, statocyst— সংস্থান জ্ঞাপক-স্থলী, 


স্থিতিজ্ঞ কোষ 


a ০:98 সংস্থান পক: কণিকা 


প্ৰকৃতি ২৭৫ 


Peripharyngeal 9৪০-_গলকোষ্ঠ * 


বেষ্টিকা 
Pharynx-গলকোষ্ঠ 


ভস্ত্ৰিকা 


Pharynx, bulbosus—ঢৃঢ়া্ গলকোষ্ঠ 


Pharynx plicatus—বলয়িত গলকো্ঠ 


Prepharynx—পুরোগলকো্ঠ 
Proboscis-—-শঙ্তিকা 
Pigment ০611 রগক কোষ 


চ৪01119--অস্কর, চৰ্ম্মকণ্টক, চন্াঙ্কর 


[০305-44 নাড়ী জাল 


Protonephridium—নাদ্য মূত্র নালিকা 


Penis—উপস্থ .. 
Polycladida—-বহু শাখ গহ্বর 
1২11900০০০০18-- বঙ্ক গহ্বর 
Rhabdocoelida—সরলান গহ্বর 
Rhammite—শিরঃ দণ্ডিকা 
[২০০0৪-_-অক্ষিপট, দৃষ্টিপট 
Retina, 0011 দৃষ্টিভাও = 
Rod ০০11- দণ্ডাকার কোষ - 


:২৮০১৭1০-_গান্রদপ্তিকা .. 


ধা চা 


2১০5000০2০০$০- পুজ্ছাজ 


Acetabular—কুণ্তাকৃতি 
Acetabulum-—-কুঙা্e 
Amphilinacea—আযতৰৃত্তাদী - 
Anterior Pore—সঙমছিত_. 


Ascending excretory canal— 


- সঙ মৃত্রনালিকা 
Aspidocotylea, Aspidobothrii 
--উরোভা্ী 


Atrium genitale-—সাধারণ জনন- 


৮ 


মুখগহ্বর 


Syneytium—মিলিত কোষবস্তু = 

50151709079, flame ০০]1=-শিখাকোষ * 

Sagittocyst—সুচিকা! কোষ 

Salivary gland-—লোলাগ্রদ্ধি -- 

Shell £1270- খোলক গ্ৰন্থি ৰ 

Spermduct, vas ৭০০৮০5---শগুক্ৰনালী | 

Spicule, acisulate—কুচিকা| কণ্টক" 

5০17129০০৪1 _ভেদ্জগহ্বর, ভেদ্‌গহৰর 

Spermatheca, receptaculum 
92101015--শুক্রাধার 

Tentacle—প্ডিক! 

Testis—শুক্তাশয় 

Testicular 10111০16- _শুজ্াঁশয়ের অনুগ্্ধ 


Tricladida—ত্ৰিশাখগহ্ৰর 
Turbellaria—পকীট, হী 


[166003--ডিম্বাধার 


ড৪৪109- উঈঙ্গমনালী :.. '!_ '.£] 
Vitellarium-—ভিযপৌোধষণগ্রন্থি : 
Vesicula seminalis— কায 
+ | ll ফু { 
Birth 991--জননচছিদ্ৰ রর 
Bladder worm, cysticercus — 


fs 


. Bothrium~——ধরখাত, সংলগ্ন খাত টা 


Buccal cavity—তুণগহ্বর 

» 50016444তুণডপাৰ্শ্বযুক্ত ভাও 
Calcareous বিটা শিক! 
Caryophyllacea—ীৰ্শপটাঙী _ 
Cestoda, cestoidea—পটক্ৰিমি 
Cestoidea merozoa—বহুপবকী পট 
Cestoidea monoz0a-—একপর্করী পটটক্রিমি 


২৭৬ প্রকৃতি 


Cercaria—অগুপত্রাঙ্গী 

Circumarale—ুখবেষট 

01705 950-ল্দঙ্গম নালিকাবিরগ 

01005 সঙ্গমনালিকা 

Cirrus Pouch -=সলমন|লিকাবরগ 

099177155--হদশীর্যজন্ত্রাঙগী 

0০00159512-যোজননাড়ী 

Contractile excretory bladder — 
.-- সঙ্কোচন্ীল মুত্ৰাশয় 

Contractile 58০---সঙ্কোচশীল মুত্ৰাশয় 


Copulatory Pore সঙ্গনছিদ 
Copulatory region of the uterus 


Cotylophore—ভাওধর 
Cuticle—ৰৃাবরণ 
Cy5০০৮০০i৫--উপভক্তিকালগী 
0০৮9৮০2০০1---ভস্ত্রাঙ্ | 
Dactylotera—বাহুশীর্ষক . 
Dibothridiata—টিধয়খাতাগী 
Dicyemida--লম্প্রাম্তী 
Diphy!llidea—দ্িকলকান্দী 
Dorsal nerve—পৃষঠগ| নাড়ী 
Dorso-ventral—উৰধাধোগ 
Ectoparasite—বাহপরলীবী 
Endoparasite-—=অস্ত পরজীবী 
Epidermis——বাহ্ত্কৃ 
Excretory পু ০৮পদূত্রনালী 
Eye 2১০০ বিন্দু 
Foramina 8590150919-জিতিরিক্ত ছিদ্র 


Genito-intestinal ০9৪! --জনন আমা- 
লা নালী 


Germ duct—-ডিযনালী 
Gyrocotylacea-—মুকুটপ্ৰাস্তী 


Heterocotylea, Polystomea, Pecto- 

bothrii, Monogenea—অধোঁভাত্ী, বিষম 
| ভাগী 

17589905117 শশীর্বৃত্ত 

Hetero-cyem ida— ব্যিম্প্রাপ্ত 


Hollow tentacle— নল 


ন with 00962921151] union— 
বলা মাঁশয় 

Intestinal ০990010- +আমাঁশয়ের অন্ধাঞ্ত 

Large excretory ০০11---পৃথুমূত্ৰকে [ষ | 

Lateral nerve—পাৰ্শ্বগানাড়ী 

Lateral suckers —তুপীথিক ভ 

Laurer’s canal—তন্ত স্্রীনা্লী 


1+609--দৃষ্টিকাচ 


Malacocotylea, Distomea, Malco 
bothrii, 1)1951068---ঘিঁভাঁওী 
Membranous sheath --শওন্লাঁবব্ণ 
Mesozoa, Mionelminthes-—-অপগক্ৰিমি 
Metacestode _-উপপষ্টাঙ্গী 
Miracidium-—গদাঙ্ী, গদাদেহী | 
Muscular 01} --সঙ্কোচ নালী = 
115০1956 পেশ্তুৎপাঁদনকোষ '_ 


085০8৪এ৩-_অববহানালী 
Onchosphere—মকণ্টকাঙ্বী ' 
Oral 5৪০1০--তুগুস্থ ভাও 
Orthonectida—বহুলংতারক 


™ 


প্রকৃতি | ২৭৭ 


Penis— মে 50০61-শ্ধরাঙ্গ। ধরভাও, সংলগভাণ্ড 
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কিছুদিন পূৰ্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার মা SOE: OE HE 
অতি প্রাচীন যুগের মানবের কোন পূর্বপুরুষের ম্তিফাধার বলিয়৷ তাহার ধারণা হইয়াছিল! 
সে সম্বন্ধ কিন্তু স্বনামধ্যাত জার্থার কীথ প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের ঘোর সন্দেহ জম্মিযাছে। 
তাঁহার! রলেন যে অধ্যাপক 'ডার্টের বিশদ বর্ণনা হইতে এমন কিছু পাওয়া গেল না যে উহাকে 
নিঃসন্দেহ মানব-করোটি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। বরঞ্চ উহা গরিলা বা শিল্পাল্জির 
কোন নিকট আত্মীয় জীবের -মন্তকের অংশবিশেষ বলিষা প্রতীতি হয়। অধ্যাপক ডার্ট স্থির 
করিয়াছিলেন যে, যখন এই ক্রোঁটিবিশিষ্ট জীব ভূমণ্ডলে বিচরণ করিত তখন মানবের জন্ম 
হয নাই; কিন্ত তাঁহারই সহযোগী ভূতত্ববিৎ অধ্যাপক ইয়ং সমস্ত সাক্ষ্যক প্রমাণ লই! এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই করোটি আফ্রিকার গুহায় সামাধিস্থ হইবার পূর্বে পুর্ণাবয়ৰ 
মানব পৃথিবীতে বিচরণ করিত ;_অতন্রর্ব ইহাকে মানবের জন্মদাতা কোন- অজ্ঞাতনামা 
জীবের করোটি বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা নিক্ষল। ইহা নিশ্চয়ই বানর-গোষ্ঠীর অনি 
কোন জীবের করোটি। অধ্যাপক ডাট“কিন্তু প্রধানতঃ উক্ত করোটির মন্তিককাধারের উপর 
নির্ভর করিয়া এবং দত্ত-লক্ষণ দেখিয়া! এখনও দৃঢ় স্বরে বলিতেছেন যে, ইহা বানর-ক্রোটি নহে? 
ইহা! মানবের এবং বানরের জন্মদাতা কোনও এক অজ্ঞাতনামা জীবের করোটি । দেখা যাক 
বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার ফলে কি দীড়ায ! 
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অভিনব মশক-তনত্তব 


সচরাচর মশা বন্ধ জলাশয় ও নাতিগ্রবল-জলআৌঁতে ডিম পাড়িয়া বাচ্ছা ফুটাঁয়। 
স্তাঁথসেতে জায়গা অথবা! বৃক্ষকোটরে সঞ্চিত জলেও মশার বাচ্ছা হয়। সম্প্রতি ডাঃ হাওযার্থ 
পূৰ্ব আফ্রিকার টা্গ নামক স্থানে মশক. পর্যবেক্ষণ করিয়! জানিতে পারিয়াছেন যে, ইহারা 
নারিকেল গ'ছের মাথাষ বৎসরের প্রায় সকল খতুতেই খুব বেশী পরিমাণ ডিম পাড়ে । এমন কি 
যখন বৃষ্টির গল অপসারিত হয় এবং কোটরস্থ বদ্ধ জল শুক্ষ হইয়া যায় তখনও নারিকেল গাছের 
মাথায নানা রোগবাহী এই প্রাণীগুলার বাচ্ছা হয়। প্রত্যেক নারিকেল গাছের মাথায় 
মধ্যে মধ্যে তৈল ব| অন্তান্য শুককীট-ঘাতীপদাৰ্থ লেপন করিলে গাঁছের অনিষ্ট সাধন করা 
হয়; পরস্ত ব্যাপারটি অত্যধিক শ্রমসাঁধা ও ব্যয় সাপেক্ষ। আবার সমস্ত গাছগুলাকে কাটিয়া 


, পীকৃতি ২ 
দেওয়াও আয়ের দিক হইতে বড় অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয না। কিন্তু ডাঃ হাওযার্থ জনসাঁত- 
রণের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নগরের মধ্যে নারিকেল গাছ রাখা নিষিদ্ধ হওষা উচিত ধক্ি 
মত প্রকাশ করিষাঁছেন এবং খাস সরকারী সমস্ত নারিকেল গাছ কাটিয়া ফেলিবাব ভজহু 
সরকারকে অনুরোধ করিযাছেন। 


অধ্যাপক লেফয় 


বিগত ১৪ই অক্টোবর অধ্যাপক লেফ্য় ইহজগৎ হইতে বিদাঁষ লইয়াছিন। তিনি সাউথ, 
কেনশিংটনের বিজ্ঞান কলেজের পরীক্ষাগাঁরে একটা নূতন গ্যাসের সন্ধানে-কয়েক দিন যাক 
একাগ্ৰচিত্তে তন্ময় হইযা সাধনা করিতেছিলেন। মানবের বৈরী দুষ্ট কীটগুলার উচ্ছেদ 
সাধনে এ গ্যাস কতদূর উপযোগী সেই গবেষণা তিনি আত্মনিযোগ করিয়াছিলেন। নেই 
গ্াঁদই তীহাব কাল হইল। কিছুদিন পূৰ্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক -দড়াইবা 
ছিল। এদেশের কৃযি-বিভাগের উন্নতিকল্পে ভারত সরকার তাহাকে একজন প্রধান কট: 
তত্ববিৎ বিবেচনা! করিষ| পুষায় Imperial Entomologist নিযুক্ত: করেন। কেম্বিভু 
বিশ্ববিদ্যালষে যখন তিনি. অধ্যয়ন করিতেন তখনই কাঁটতত্বের দিকে তাঁহার মন- আকুঃ 
হুইয়াছিল। ভারতবর্ষের কৃষিবিভাঁগে তাহাঁর অসামান্ প্রতিভা যেন একটা যুগান্তর আন্মন 
করিল। ক্ষেক বৎসরের মধ্যে তিনি এদেশের পোকামাকড় সম্বন্ধে অপূৰ্ব্ব গবেষণাশুর্ব 
নানা প্রবন্ধ ও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিলেন। কীটতত্ব হিসাবে তাঁহার রচনা আশ 
স্থানীয়। মেসনের (0. ভা. 98908) সাহায্যে তিনি পাখীর খাদ্যাদি সম্বন্ধে, একট 
সুবিস্তৃত প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রা পনর বৎসর হুইল তিনি এদেশ পরিত্যাঁশ 
করিযা ইংলগ্ডের বিজ্ঞান কলেজে কাঁটতত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খৃঃ অন 
যখন যুদ্ধ বাধিষা গেল, তিনি অন্ত্রধারণ করিতে চাঁহিলেন। কিন্তু বিলাতের নামন্রিভ 
বিভাগ, তাঁহাকে, সৈনিক হিসাবে অনুপযুক্ত মনে করিল। পরে কিন্তু তাহাকে একার 
ইরাকে যাইতে হইযাঁছিল, দুষ্ট কীট পতঙ্গের উপদ্রব নিবারণ করিবার উপায উত্তাবনের জন্য । 
মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স- মাত্র ৪৮ বৎসর হইষাছিল; কিন্তু তিনি প্রায় শেষ পৰ্য্যস্ত অতি প্রতুমে 
গাত্রোখান করিয়া ৩০1৩৫ মাইল দ্রিচক্রযানে ঘুরিষ! আসিতেন ; একটি মুহূর্তও অযথা অপন্যন 
করিতেন না। এই অন বসে তাঁহার অগমৃত্যু নিতান্ত শোচনীয় । 


খোদ্‌ ইন্প্রি্যুটে আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্র 


বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্ের বিজ্ঞান-মন্দিরের অষ্টম বাৰ্ষিক অধিবেশন সুসম্পর হইয়া গেব। 
অসামান্ত প্রতিভা, অতুলনীয় ধীশক্তি, গভীর অন্তদৃষ্টির বলে বিজ্ঞানক্ষেত্রের যে ম্যাদ = 


২৮০ প্রকৃতি 


গৌরবের আসনে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহা দেখিয়া সুধিগণের মন ভক্তি; শ্রদ্ধা 
ও বিস্ময়ে পরিপ্লত। মুদুরের বিজ্ঞানসতাঁয় উখিত কত শত .তর্ক বিতর্ক, বিরোধ 
বিদ্বেষের তুফান হইতে একান্ত নিষ্ঠার সহিত আত্মবিশ্বাসের ক্ষীণ অকম্প্র দেউটিকে 
বাচাইয়! রাখিয়া তিনি ষে বাণী ঘোষণা করিলেন, বিজ্ঞানমণ্ডলী তাহাতে বিস্মিত ও বিমোহিত 
হইল। চারিদিক হইতে বিরক্তি ও অসস্তোষ আসিয়া পদে পদে এই মহাঁযোগীকে অভিভূত 
করিয়া ফেলিবার চেষ্ট। করিযাছে, কিন্তু যোগীর ধ্যান ভাঙে নাই; নিজের সঙ্কল্প 
বিশ্বাস, আঁত্মশ্রন্ধা তবুও অক্ষুণ অন্নান। সুসংযত বিরাট কল্পনা-শক্তি এবং বহুদ্বিনব্যাপী 
সাধন! ও একাগ্রতার দ্বারা তিনি অতি অসম্ভবকে সম্ভাবনার রাজের মধ্যে টানিয়া 
আনিয়া দেখাইয়াছেন--মামুষ এখনও কত অন্ধ ; জানার তুলনায় অজান! কত বেশী, বিশাল। 

জীব্জীবনের নিগৃঢ় কার্যাবলী অনুসন্ধিতৎ্সুর সুগ্ঘৃষ্টি কত রকমে এড়াইয! আসিয়াছে। 
জীবজগৎ ও উত্তিন্জ্গতের জীবন-ধারা অনেক বিভিন্ন, পরস্পরের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য 


ও অনৈক্য বিরাজমান ; একের গঙ্গে অন্তের সামগ্রন্ত নাই। বহিজগতের আন্দোলন : 


আলোড়ন ইীন্দ্রষগ্রামের ভিতর দিয়া জীবদেহাভাস্তরে প্রবেশ লাভ করে,_-সেখানে তখন 
সাঁড়া পড়িয়া যায়। কিন্তু বাহিরের খবরাখবর ভিতরে. পৌছিবার কোন ব্যবস্থা উদ্িদ্‌- 
দেহে নাই। এমন কি পুনঃ পুনঃ উত্তেজক কর্তৃক আহত হইলেও উদ্জিদ্‌দেহে কোন 
প্রতিক্রিয়া ঘটে না; তাহারা সাধারণত: স্পন্দহীন, অসাড়, অনড় ;--ইহাই ছিল বৈজ্ঞানিকদের 
চিরন্তন বিশ্বস। আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি এই প্রচলিত মতের খণ্ডন 
করিয়া সপ্ৰমাণ করিয়াছে : যে, জীবের জীবনের সঙ্গে উদ্িদ্জীবনের অত্যন্ত নিকটতম 
সম্বন্ধ আছে। ওঁত্দের দ্াযুহ্ত্র, পেশী বিগ্তমান। অবসাদ, চঞ্চলতা, অনুভূতি :প্রভৃতি 
জীবজীবনের প্রধান ধর্মমগুলাই উদ্ভিজীবনে- লুক্কাযিত। উত্তেজকের সাড়া- অনুসারে 
জাবদেহের অন্তরে অন্তরে যে স্পন্দন হয়, উত্তি-দেহেও তাহা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে-.. 
তবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। অবসাদে আমরা ঢলিয়া পড়ি; আবার বিশ্রাম পাইলে 
সতেজ হইয়া উঠি; উত্ভিদেও সেই রকম আচাঁর ব্যবহার পরিদুষ্ট হয়। উদ্ভিদ্‌-দেহের চেতনা- 
প্রবাহ পরীক্ষা করা যায় যে যন্ত্রের সাহায্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাহার নাম রাখিষাছেন ক্রেস্কো- 
গ্রাফ (০59০92180) $ এই যন্নটির সাহায্যে একটি জিনিষকে দশ কোটি গুণ বড় দেখায় । 

কি উপায়ে বা কোন্‌ নিষমে নিয়ন্ত্রিত হইয়া মূল হইতে রস পাতার শিরা-জালিকায়, 
কোষে কোষে অবিশ্ৰাম চুটিয়| চলিয়াছে--বৈজ্ঞানিকেরা ইহার প্রকৃত খবর দিতে পারিতেন 
না। সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি ও মহৎ উদ্তাবনাশক্তির অভাবে উৰ্দ্ধগামী রপ-স্ৰোতের কারণ অড়-শক্তি 
ন! জীবন-শক্তি ভীহার| তাহা ,দপ্রমাণ করিতে পারিলেন না। সমস্ত ব্যাপারটা কেবল 
উৎকট যুক্তি তর্ক-বেরা এক নিরহ্ধ অন্ধকাঁরেই পড়িষা রহিল। 

হৃদ্যস্বের আকুষ্চন প্রসারণের ফলেই জীব-দেহের নাঁলীতে নাঁলীতে রক্তমোত চুটিয়া 
চলিয়াছে। নাড়ীস্পন্দন আমরা অস্থুভব- করি অতি সহজেই। রসপ্রবাহ কালে উদ্ভিদ 


০ 


প্ৰকৃতি ২৮২ 
দেহের কোষে কোষেও সেই প্রকার সঙ্কোচন প্রসারণ চলিতেছে। গাছের . পাত! 
কাইযা তিনি পরীক্ষা করিযা দেখিলেন রস-সধ্ণলনের পরিমাণ ও গতির উপর পাতার উঠানাশ 
নির্ভর করে। রদআোঁত মন্দ হইলে পাঁতা ঢলিষা পড়ে, আঁত দ্ৰুত হইলে আবার সতেজ 
-হুইযা উঠে। এই অতীন্দ্ৰিয় ব্যাপারটি-_ পাতার উত্থান ও পতন__পাঁচ হাজার গুণ বড় হই 
অপটিক্যাল লিভার, ০০৮০৪] 1৩ঘ৩:এর সাহায্যে লোকচক্ষুর সহজ দৃষ্টির মধ্যে অনাযাসে ধরা 
পড়িল। উদ্ভিদের দেহাভ্যস্তরে, বৈদ্যুতিক শলাকা ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট করাইয়া দিযা 
গ্যলিভ্যানোগ্র।ফ. 39155795150 এর সাহায্যে স্পন্দিত পেশীর সন্ধান পিয়া গিযাছে। 

Magnetic Amplifier নামক ষন্ত্ৰটিতে এ রকম বন্দোবস্ত আছে যে, উদ্ভিম্‌ 
দেহের কোষসনুহের আকুঞ্চন ও প্রসারণ এক কোটি গুণ পরিবদ্ধিত হইয়া আগোক-রেধাৰ 
প্রতিফলিত হুয়। রস-সঞ্চারণের সময় কোঁষসমূহের সঙ্কোচ ও প্রসারণ হয এক ইঞ্চির 
দশ লক্ষ ভাগেব এক ভাগ বা তা'রও কম। এই অতি স্থকষ্মতম পরিমাণটুকু যে কেমন 
করিষ| বৈজ্ঞানিকের স্থনিপুণ যন্ত্রপাতির ভিতর দিয়া রূপ পরিগ্রহ করিল দে সমন্ধে আমর! 
সম্পূর্ণ নীরব, বিস্মযবিষ্ট। 

কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তত্বসন্ধানের আগে চাই গভীর অন্ত দৃষ্টি, উদ্ভাবনাশক্তি, 
- অৰ্জ্জুনের লক্ষ্যভেদের মত প্রচণ্ড একাগ্রতা ৷ অন্তৃষ্টির সাহায্যে মনোরাজ্যের অস্ধি-সন্ধি 
জানিয়া স্বপ্ন, অলীক ছায়া, মিথ্যা কল্পনাজল্পনার ভিতর হইতে সত্যের শুভ্র সুন্দর 
ুর্তিটিকে চিনিযা বাছিয়। লইযা বিরোধের মাঝখানে নাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিচক্ষণ 
দক্ষতার সহিত স্থন্ম যন্তপাঁতির ব্যবহার আয়ত্ত করাও একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয। 

সমগ্র পৃথিবী পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ। সমুদয় মানবজাতির সভ্যতা, উন্নতি, উৎকর্ষ একান্ত 
ভাবে নির্ভর করে-_তাহাঁদের ভাবের আদনপ্রদান, পরস্পর অন্নভূতির উপর! 

যে দুর্বল, নিশ্চেষ্ট---পৃথিবীতে তার দিবার কিছু থাকে না ; সবল, সচেষ্টকেই ভীবনব্যাপী 
কঠোর পরিশ্রম দ্বারা জগতের জ্ঞানভাগারে কিছু সঞ্চয করিয়া যাইতে হয়। তত্বপিপাক্থ 
তরুণের দলকে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আহ্বান করিয়া বলিলেন,__সমগ্র মানবশ্রেণী এক 
গ্রীতিমধুর-বন্ধনে জড়িত--ইহাই ল্মরণ-পথে ধ্ৰুবতারার মত স্থির রাখিয়া নির্ভয়ে আহ 
ও উৎসাহ লইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। প্রবল শক্তিশালীর মধ্যে আপনাকে নিময় করিয়া 
নব নব তথ্যরাজি সংগ্রহ কর। 


৬সারদারঞ্জন রায় 


অধ্যাপক সারদ'রঞ্জন রাষ আপন প্রতিভা বলে এদেশের শিক্ষকসম্প্রদাযের মধ্যে স্বপ্ৰতিষ্ঠ 
হুইযাঁছিলেন। গণিত-শাস্তে সুপণ্ডিত বলিয়া তিনি তাঁহার্ন কর্মজীবনের প্রথম ভাগ 


২৮২ প্রকৃতি 

চাকায় ও আলিগড়ে গণিতের অধ্যাপক হন। গুণগ্ৰাহী বিদ্ধাসাগর মহাশয তাঁহাকে 
মেট্রোপলিটন কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। তখন স্বনামখ্যাত, *ইণ্ডিযান্‌ ' 
"নেসন্‌” পত্রের সম্পাদক মনীষী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। .সারদারঞ্জন _ 
‘ভাইস্‌-প্ৰিন্দিপাল হইলেন। তাঁহার রচিত বীজ-গণিত যথেষ্ট সমার্দর লাভ করিষা- 
ছিল। . বিগ্তাসাগর মহাশষের তিরোধানের পর যে কয়জন অধ্যাপক অত্যধিক ত্যাগ 
স্বীকার করিয়া কলেজটিকে রক্ষা করিধাঁছিলেন তিনি তাহাদের অন্ততম। ক্রিকেট খেলায় 
তাহার প্রবল ঝোঁক ছিল; কলেজের ঘোর ছর্দিনেও তিনি খাঁটি খেলোয়াড়ের মত 
Sporting 591064 সমস্ত বাধ! বিঘ্ন অতিক্ৰম করিয়| চলিয়াছিলেন। পাঁণিনিতে তাহার 
অনন্ঠসাঁধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া 
যখন তিনি রঘুবংশেব টীকা প্রথম বাহির করিলেন তখন সত্যসত্যই ' শিক্ষক ও ছাত্র 
সমাজে ষেন একটা যুগান্তর উপস্থিত হইল। মেট্রোপলিটন কলেজের প্রবীণ সংস্কৃতাধ্যাপক 
নবীনচন্ত্র বিদ্যাবত্বেব টাকা ম্লান হইযা গেল; তদবধি তিনি নানা সংস্কৃতগ্ৰস্থের টীকা 
রচনাষ প্রবৃত্ত হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত টীকাকার হিসাবে তাহার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন ছিল? 
অধ্যক্ষ. ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি প্র. কলেজের্‌ প্রিন্সিপাল হইলেন। কলেজটি 
বিদ্ধাসাগব মহাশয়ের কীর্তিচিহন;) তাই অধ্যক্ষ সারদারঞ্ন প্রমুখ কলেজের কর্তৃপক্ষগণ __ 
মেট্রোপলিটন শব্দ. উঠাইয়! দিয়া “বিস্তাসাগর কলেজ” নাম রাখিলেন। বিগত্ব ১৫ই 
৯৯৬ সুপণ্ডিত, কৰ্ম্মী সারদারঞ্জন ০০০০৮০০০০০০ 


চিঠিপত্র 


2 ডাবের অবস্থ! 


- গত লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে ডাব নারিকেল আনা হুইয়াছিল। এবাটি 
ডাব নারিকেল কাটিযা দেখ! যায় বে, তাহার ভিতর খোল বা শসজল কিছুই নাই; ছিল 
কেবল ছোপড়া। ডাঁবটী আকারে সাধারণ ডাঁবেরই মত। 

বাংল! দেশের অন্লদমগ্তার দিনে বাঙালী একটু ডাবের জল পাইয়া তৃপ্ত হইবে না; তাই 
কি এই দুর্পক্ষণ? যাহা হউক সহৃদয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যদি ময়া করিয়া ভাবের এই দশা 
কারণ নির্ণয় করিয়া দেন তাহা হইলে বাধিত হইব । - 


১৬ই আশ্বিন ১৩৩২ | জীশভূচন্জ চট্টোপাধ্যায় 
কলিকাত৷ ৷ ০ | 


“পিগীলিকার পথ-চলা” 
চে 1 


পিপীলিকা যে দ্রাণের সাহায্যে তাহার পথ চিনিয়া লয়, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। তাহাদের য়ে গুড় আছে, তাহার সাহাযোই স্পর্শ ও প্রাণের কাৰ্য্য সাধিত হয়। 
পিপ্‌ড়া পরস্পরের আঞ্জাণ লইয়াই চিনিয়া লয়। আমর! যদি তাহাদের শু'ড়টি কাটিল 
লই, তবে দেখা যাইবে যে পিপীলিকা আর তাহাদের বাসাঁষ ফিরিতে পারিবে ন!। তাহাদের 
দূর্শনেন্সিয় তেমন কোন দরকারে আসে না। পপ-চলার কালে কোন রাসায়নিক পদার্শ 
ক্ষরিত হয় কি ন|--তাহার একটি সোজাসুজি উত্তর দেওয়! সহজ নহে। - কতকগুলি 
পিপীলিকা, বিশেষতঃ যাহারা অন্ধ, এই রকম রাসায়নিক তরল পদার্থ ছড়াইয়া গিষ:,' 
রাস্তা চেনার জন্ত একটি রেখা রাখিয়া যায়। কিন্তু সকল পিপীলিকাই ঠিক্‌ এই নিয়মে চনে 
কি না, বল! যায় না। পিপীলিকা-নিঃসারিত রসের রাসায়নিক উপাদান ও প্রক্রিয়া সম্বহে 
বেশী কিছু জান! যায় নাই। তবে “লিউসিন” নামক পদীর্থট এই নিঃস্কত রসের অন্ততমূ 
একটি উপাদান,--অন্ধ পিপীলিকাগুলা এই রদ নিংসারণ করে মাত্র । নব সময়েই এই রসের 
নিঃসরণ যে আবশ্যক হয় এবং ইহার দ্বারাই যে তাহাদের সাধারণ চলা-ফেরা নিয়ন্ত্রিত হয় 
তদ্বিযয়ে কীটতন্ববিৎ পণ্ডিতসপ স্থির পিষ্ধান্তে এধনও পর্যাস্ত উপনীত হন নাই। অনেক সম 
আমর! এই রস নিঃদারণের আঁবশ্তকত আদৌ দেখিতে পাই না। পিপড়েদের বিচার বুদ্ধি 
( Intelligence )আছে এবং সাধারণতঃ চলা-ফেরার অন্ত এই বুদ্ধি প্রভাবে তাহার! 
নিজেদের পথ নির্দেশ করিয়া লইতে সমর্থ। ৷ 
_০-. সায়েন্স কলেজ = 1105 ভ্রহূর্গাদাস মুখাছি _ 

বালিগঞ্জ 


২৮৪ প্রকৃতি 
সহযোগী-সাঁহিত্যে-বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


আপেক্ষিক তত্ব অনুসারে জড় এৱং বিহ্যতের সম্পর্ক--অধ্যাগক  শঁসতোন্দ্রনাথ 'রাঁ 
* (উত্তরা, আগ্বিন, ১৩৩২ ) 
২ইউক্যালিপ্টাস্‌_-গ্নিকুঞ্জবিহারী দত্ত (মাসিক রম্থমতী, কার্তিক ১৩৩২ ) 
কুষ্ঠরোগ-ম্বন্ধে ছু'টারিটি কথা-_শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রবামী, কার্তিক. ১৩৩২’) 
ঘাস, বাঁশ ও ব্তে--্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত ( মাসিক বস্সুযতী, অগ্রহায়ণ. ১৩৩২) 
পাথুরিয়/কয়লার বৈজ্ঞানিক বাবহার--শ্রীকালীপদ ঘোষ ( প্রবাসী; কার্তিক ১৩৩২ ) 
পাঁখী_ ্রীসত্যচরণ লাহা এম-এ, পি-এইচ.-ডি ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩১ ভাগ 
২ ৪ৰ্থ সংখ্যা, ৩২ ভাগ ১ম-২য় সংখ্যা ) 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-_ভ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ( মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২) 
যাঁদকন্দ্র চক্রবর্তী ( অধ্যাপক )__-আরতি, শরৎ সংখ্যা ১৩৩২ 
বাঙ্গালীর স্বাস্থ্া--শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌-বি ( সোনার বাংলা নবপর্য্যায, অগ্রহায়ণ ২৩৩২) 
বেদ-ও বিজ্ঞান-_-অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ( ভারতবর্ষ; কার্তিক: ১৩৩২ ) 
বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ-শ্রীস্মবোধকুমার দত্ত ( সুবর্ণবণিক সমাচার; কাৰ্ত্তিক ১৩৩২ ) 
"সবুজ সার-_শ্রীসন্তোষ বিহারী বন্থ'এল-এ জি ( ভূমিলক্ষী,-আখিন ১৩৩২ ) 
সরল শ্রীনিকেতন ফাৰ্ম্মে রেশমের বা তুঁতের চায--জীঞ্জানকীনাথ নাথ .( ভুমিলক্ষী, 
আশ্বিন ১৩৩২) 
' সৌরশ্তি__শ্রীবক্ষিমচন্ত্র রায় (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২) 
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EEA রানা, 7, 
৯ টু UT a রর 42882 = 
“আজ তিন ফিতা বাৰ্ষিক উৎসব উপলক্ষ যে হীন নি তাহাতে যোগ- 


৮ দান করিতে পারিলাম না, ইহ! অতীব পরিতাপের বিষয়। পূৰ্ব্ব হইতে বোষাই বিজানসভায় 


উপস্থিত-হইবার জন্য প্রতিশ্ৰুত’আছি; তাই গ্গ্রকৃতিষ্র এই সাহিত্যিক" বৈঠকের ও খনন 
হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইল | কিন্তু এই: আনন্দের দিনে "আমার-বিশেষ করিষ। মনে 
পড়িতেছে এক জন ভক্তের কথা, যিনি কীয়মনৌবাঞ্চযে-বিজ্ঞানলেৰীয় নিজেকে নিয়োজিত 
করিষা মীনবসমাজের উন্নতিকল্পে দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্তু বিজ্ঞানমন্দিরে স্তি নিজৈকে 
বলি দিয়াছেন ।“ আজিকার এ সভ|[য আমবা পবলৌকগ "অধ্যাপক লেফষের কাকা 
অ্ধাপূ্ণ হযে স্মরণ করিব। ০ 7, উনি লজ 
হআমি অনেকবার’ বলিয়াছি ষে, যাহারা প্রকৃত ES তাঁহারা লাভ লোকসান 
দি গিষাট এমন কি. অনেক -সময- বাহজ্ঞানশুন্ট হইযা, এক "প্রকার দশ! প্রাপ্ত হন।‘ 
অধ্যাপক" লৈফ্যয় এই শেণীয় বিজ্ঞানসেবী ছিলেন 1 -কীটের *কবল হইতে কৃধিজীবী * 'মানবের' 
প্রধান- অবলম্বন শন্তাদি রক্ষা করিতে হইলে; সেই দুষ্ট কীটের উচ্ছেদ: সাধন কর! একান্ত’ 
আবন্তক। কীঁটতববিৎ লেক্রয় সেই তন্বানুসন্ধীনে অহরহ: নিযুক্ত রহিলেন। উদ্ভিদত ও 
গ্রাণিতত্বের আদিগুরু লিনিধসের সময হইতে এইরূপ চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে । এক-দিন 
লিনিষসের'মনে এই প্রশ্ন উঠিযাছিল। ‘তিনি 'দেখিলেন যে, “সুইডেনের এক- বন্দরে 1 শুপীক্ৃত 
রাশি রাশি বহুমূল্য বৃক্ষকাণ্ড কীটদষ্ট হইধা অসার"ও'নষ্ট হইযা ঘি বাজসরকার তাহার 
নিরাকরণের কোন উপাম উদ্ভাবন কবিতে "গারিডেছিলেনন।।লিনিবস ' একাগ্রচিত্তে কিছু 
কাল এই সমস্ত কীটের "জীবন-কাঁহিনী পধ্যালোচন|১“"কবিষ় জানিতে পারিলেন যে, বৎসরের 


২৮৬ প্রকৃতি " 


মধ্যে ধতুবিশেষের কেবল মাত্র এক পক্ষকাল তাহারা ডিম পাঁড়িবার জন্তু এ বৃক্ষকাণ্ডে ছিদ্ৰ 
করিষ। বাসা বাধে" সেই পনব দিন নাত্র উহাদের প্রজননধতু । এ সমষে গাছের গুড়িগুলি 
যদি জলে ডুবাইযা রাখা যায তাহা হইলে ওঁ অনর্থের তাঁত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে 
পারে। গবেষণার সেই ধারা অব্যাহতভাবে চলিষা আসিতেছিল। ভীষণ ব্যাধির হাত হইতে 
মানব ও মানবেতর জীবকে রক্ষা করিবার জন্তু কত বড় বড় দিকৃপাঁল জগতে নিজ নিজ কীর্তি 
অন্ধুপ্ন রাখিয়া গিবাঁছেন। অধ্যাপক লেফ্রয় গবেষণার সেই ধারার অনুবর্তী হইযা বিজ্ঞান" 
মন্দিরে যে আম্মোত্নর্গ করিয়াছেন, আজ তাহা বিশেষ করিষা প্রণিধান করা আবশ্যক |. 
লোকে মনে করিত যে, বাঘ, ভালুক, বিষধর সর্পই মানুষের প্রধান শত্ৰু; কিন্ত আমাদের 
বৈজ্ঞানিক চক্ষু উন্সিলীত হইলে আমর| দেখিতে পাই যে, অতি সুক্ষ্ম জীবাণঁ_যাহাব সত্বা থু 
বীক্ষণের সাহায্যেও উপগন্ধি করা শক্ত-_সেই আমাদের প্রধান শক্র। | | 

বাহার! বিজ্ঞান-রসে রসিক তাঁহার! গবেষণায় এমন ভাবে নিজেকে নিমগ্ন করিযা দিতে 
পারেন, আনন্দাপ্ন,ত চিন্তে এমন ভাবে বিভোর হইতে পারেন যে, তাহাদের সাংসারিক দুঃখ 
দৈষ্ত, পড়নের খেযাল পর্য্যন্ত থাকে না । সুইডেনের রাঁসাষনিক পণ্ডিত শীলের (Scheele) 
কথা| মনে পড়িতেছে। দারিদ্রোর নিপীড়ন তাহাকে শাস্তচৰ্চ্চা হইতে তিলমজ বিচলিত কৰিতে 
পারে নাই। এক সুঠা খাইতে পাইলেই তাহাব পক্ষে যথেষ্ট । একটুও সন্ঘ অপব্যয়িত 
হইবার জো ছিলনা । কত নব নব তত্ব তিনি আবিষ্কার করিতে পারিযাছিজেন। তিনি 
বপিতেন,--‘একট| অভিনন আবিষ্কার হইতে যে আনন্দ উদ্ভৃত হয সে আনন্দের তুলনা নাই; 
সেই আত্মগ্রপাদ চিত্তকে গুফুল্প করিষা রাখে? । ্‌ 

ধাহারা শুদ্ধ সংবত।চন্তে একা গ্রভাবে বিজ্ঞানসাধনাৰ আত্মনিবোগ করিব! প্রকৃতির 
মন্দ্রকথা শুনিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদের কাছে প্রকৃতি দেবীর কিছু না কিছু রহন্ত ধরা পড়িয়া 
যায়। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ধাহাদের ইন্তৰিয়গুলি সজাগ, তাহার! তাঁহাদের প্র/কৃতিক আবে- 
টনের মধ্যে রূপের ও রসের, গন্ধের ও স্পর্শের মোহে আপনাদিগকে একেবারে হারাই! ফেলেন 
নাঃ রমের মাদকতাষ তাহার! লক্ষাতরষ্ট হন না। যে আনন্দ হইতে সমস্ত স্ুঞ্জির বিকাশ সেই 
আনন্দের উপলব্ধি তীঁহাদিগের নিকট হইতে বিশ্বপ্রকৃতির গূঢ় রহস্তযবনিকা অপসারিত করিষা 
দেয়। বাঙ্গালী এতদিন বড় একট! এ পথের পথিক হইতে চাঁন নাই। এ রসের বসিক হইবার 
সামৰ্থ্য অর্জন করিতে বিশেষ কোন আঁযাস প্রয়োগ করেন নাই; যাহাব| করিধাছেন তাহার! 
আমাদের শ্রদ্ধার পাত্ৰ । পদে পদে কত অনাদর, কত অবহেলা, কত উপেক্ষা ! | 

, কোন কোন ভাবোন্মন্ত সাধক হযত অবিচলিতচিত্তে অগ্রসর হন, কিন্তু তাহায়-কথ| বড় 

একটা কেহ শুনিতে চাষ ন|) তাহার রচিত পুস্তক যথোচিত সমাদর লাভ করে না। উত্কট 
ভাবুকতাঁপ্রবণ গল্প'ক।ব্য-প্লাবিত বঙ্গযাহিত্যে তাহারা বুদুবুদের মত মিলাইযা গিয়াছেন। 
তাই মনে হয, বঙ্গসাহিত্যের এই ছু্দিনে প্প্রক্কৃতিগ্র আবিৰ্ভাব নিশ্চযই কোন ব.ক্রিবিশেষের 
আকস্মিক খেয়াল মাত্র নহে; আমাদের দেশের মৰ্ম্মস্থানে, আমাদের পায়িপাৰ্শ্বিক গ্রাম্য প্রকৃতির 


প্রকৃতি ২৮৭ 





"অত্যন্ত গোপন কক্ষে যে আকাক্ষা এতদিন অব্যক্ত ছিল, আজ সে ভাষায় ফুটিয়া বাহির 
_ হইয়াছে। বাঙ্গালী সাহিত্যিক, বাঙ্গালী বিজ্ঞানসেবী, গল্পকবিতার মোহপাশ হইতে মুক্তি 
ভি করি৷ গাছপালা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, মানবতন্ধ, ভূতত্ব, আকাতত্ব বিশ্লেষণে নিজ নিজ 
ক্ৰ নিয়োজিত করিয়া অপূর্ব সাহসের ও প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন। অগ্রপশ্চাৎ 
ৃ বেচন। ন| করিয়া, লাভ লোকপানের খতিয়ান না রাখিয়া প্রকৃতির পরিচালকবর্গ 
_ যে ব্রত উন্যাপনের ভার লইয়াছেন তাহাতে তাহাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক! 


আহার এই শুভ মুহুর্তে, “প্ৰকৃতি”র এই দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে ইহাই আমার এ্কান্তিক 
প্রার্থনা । রঃ 













বাংলায় বিজ্ঞানচচ্চার এক অধ্যায় 


শ্রীবোধকুমার মজুমদার 








_ আদিকার এই প্রীতিসম্মিলনে মামার মত নগণ্য লোকের পক্ষে কিছু বলিবার স্পর্ধা কত 
রুতর তাহা পূর্বেই উপলব্ধি করিয়া ভাষা ও ভাবের দৈন্য জানাইয়| অন্ধে সম্পাদক 
[শিয়ের নিকট নিষ্লৃতি চাহিয়াছিলাম। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যেই এই নিক্ষল প্রয়াসের 





আমাদেৰ দেশে এখনও বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা চালাইবার দিন আসিয়াছে 

| সে. সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বর্তমান। বাংল! সাময়িক সাহিত্যে এখন যে কয়খা'ন পত্রিকা 

তছে তাহাদের মুখ্য উদ্দেন্ঠ জ্ঞানবিস্তার ও অবসরবিনোদন হইলেও গৌণ হিসাবে 
তাহারা যে পরিচালকগণের শূন্য তহবিল পূর্ণ করে ন! একথা সম্ভবতঃ তাঁহারাও হলপ 

করিয়া বলিতে পারেন না। বাস্তবিক পক্ষে মাঁসিকপত্রসেবীর পক্ষে শুধু খয়রাৎ করিয়া 

দিন যাপন করা সম্ভবপর নহে। কাজেকাঁজেই মাসিকের পৃষ্ঠা ভরাইতে হয় গ্রাহকের ৷ 
_ চাহিদা বুঝিয়া। একেই'ত সাধারণ বাঙ্গালীর পুস্তকাদির বালাই বিশেষ নাই; তাহার উপর 

কঠোর নীরস জীবন-সংগ্র।মে ক্লিষ্ট হইয়া! বাঙ্গালী যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন সম্ভবতঃ 

_ শুরগন্তীর দার্শনিক তত্ব অথবা জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা অপেক্ষা রসাল" গল্প বা তরল 

কবিতা অধিকতর প্রীতিপ্রদ হয়। এরূপ অবস্থায় যদি দেখা যায় কোন মাসিক ৰা 

‘7 দ্বৈমাসিক পত্রিকা নিছক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাঁপাইয়া বখদরাধিক কাল বেশ ভাল ভাবেই 

ট বাচিয়া আছে, তবে বলিতে হইবে যে, হয় বাংলা সাহিত্যের ধারা হঠাৎ বদ্লাইয়| গিয়াছে, = 
পাঠকের মতি-গতি ফিরিয়া গিয়াছে; নচেৎ কর্তৃপক্ষের প্রবল উৎসাহের সন্মুখে পাঠকের 
_ উলেক্ষারপ তুছ ব্যাপাৰ ভাগিয়া গিয়াছে। 








২৮৮ প্রকৃতি 


‘প্রকৃতির’ এই অপ্রত্যাশিত মাফলোর জন্য শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় প্রধ।নতঃ দায়ী হইলেও 
এই ব্যাপার. হইতে অন্ততঃ ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উপস্কাস ও কবিতাবহুল বাংল|। সাময়িক. 
সাঠিত্য-জগতে- প্রকৃতির ন্যায় বৈজ্ঞানিক পত্রিকার. সামান্য হইলেও উপযোগিতা আছে। 
যে দেশে স্বল্ন ও মধ্য শিক্ষিতের নিকট: শ্রেণীবিশেষের রোম!ঞ্চকর ডিটেক্টীভ্‌ কাহিনী 
এব$ তথাকথিত ' উচ্চশিক্ষিতের নিকট বিলাহী রিগ্লবপন্থীর. উচ্ছিষ্ট পর্যমাযিত অন্নই সময় 
কাট্াইবার একমাত্র ‘আদি ও অক্তত্রিন': পন্থ, সে দেশে এই প্রকার পত্রিকার “আবির্ভাব ও 
নফল গরিচালন বিশেষ আশ্চর্যোর বি্ষিয়। --: ষ্ঠ 





কচ; ৯: &>" 72:35. রাজা রামমোহন রায় 
বিশিষ্ট জ্ঞানের সংজ্ঞা কি, তাহা বলা কঠিন। প্রকৃতির আপাত শন মধ্যে বি 
সন্ধানই৷৷ বিজ্ঞানের, প্রধান উদ্দেশ্য কি না এমকল কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা! করিতে যাওয়া আমার 
পক্ষে ধৃত! । কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞানসেবী বলিয়| ( বৈজ্ঞানিক বলিবার স্পর্ধা আমার 
নাই ) যে ক্ষুদ্র দলটী ‘গড়িয়া উঠিতেছে তাঁহাদের মধ্যে এমন কি. কোনই .এক্যহ্থত্র নাই 
যাহার দ্বারা তাঁহারা বিশিষ্ট হইতে পারেন। = 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রবল যুক্তিতর্কের ফলে ইংরাজী শিক্ষ! যখন এদেশে প্রবর্তিত হয়, 


প্রকৃতি cuts 
তখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এত দূর বিস্তৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু ভৰিষ্যদ্‌জষ্টী রামমোহন _ 
বুঝিয়াছিলেন ফে, দুনিয়ার দরবারে সম্মানের আসন লাভ করিতে হইলে তারতবাসীকে _ 
_ বিলাতী বিজ্ঞান শিখিতে হইবে । রামমোহন এই সম্পর্কে লর্ড এম্হষ্টের নিকট যে আবেদ ত 
_' গাঠাইয়াছিলেন তাহাতে বেদান্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বয়পের কদর্থ থাকিতে পারে; কন্ধ _ 





টা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারতীয় দর্শশান্ত্রে সুপণ্ডিত রামমোহন দেশবাসীকে _ 


ৰ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহারই উৎসাহে বাঙ্গালী যুবক ক্ৰমে ক্রমে রসায়ন-চর্চ] 






_ “গণিত, :গদাৰ্থপাস্ত্, রসায়ন, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয়; বিষয়”. শিখাইবার জাই 
বিদেশী শাসকের নিকট প্রাচ্য দর্শনের নিন্দা করিয়াছিলেন। যুগ-প্রবর্তক রামযোহনের এই 
চাতুরীর অন্তরালে যে অসাধারণ হঙ্গদর্িতার আভাস ছিল তাহা সম্ভবতঃ বিলাতী শাসকরুন্দ 
বুঝিতে পারেন নাই।.. বাংল! ভাষা ও সাহিত্য এক হিসাবে খৃষ্টীয় মিশনারিগণের নিট ৃ 
 অপরিশোধ্য খণে আবন্ধ। মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাদের খৃষ্টীয় ধর্মের মহিম। প্রচার ব| অন্ত 
যাহাই হউক, গৌণ: হিসাবে তাঁহারা তরুণ বাংলা সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছেন _ 
তাহার কথা এখন বিশ্বত হইলে নিতান্তই অকৃতজ্ঞের কাজ হইবে। ই'হ|দেরই উদ্যোগে 
এদেশে প্রথম বিজ্ঞান শিখাইবার চেষ্টা হয়। শ্রীরামপুর কলেজের জন্‌ ম্যাক্‌ (7০1. 
_ Mack) বাংলা দেশে বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যাপক ও লেখক। যাহাদের আগ্রহে সর্বপ্রথম 
বাংলা মুদ্রাযন্ স্থাপিত হয়, বাংলা সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়, বাংল! ব্যাকরণ ও উপন্তাস প্রকা- 
শিত হয়, তাহাদেরই উৎসাহে বাংলা ভাষায় প্রথম রসায়নশাস্ত্ৰ বাহির হয়। বাংলা 
__ ভাষার এই পরিণত অবস্থায় এখন পর্য্যন্ত রসায়নের পুস্তক লিখিতে বিশেষজ্ঞের হৃৎকল্প 
_ উপস্থিত হয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভাষার সেই শৈশব অবস্থায় একজন বিদেশী অবলীলা- 
ক্রমে বাংলা রসায়ন লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে এই 
 বস্মূল্য পুস্তকের এক খণ্ড রক্ষিত আছে। পি 
দি কিছু দিন পরে (খৃঃ ১৮৩৫) কলিকাতা মেডিক্যাল্‌ কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানর 
চৰ্চ্চা বিস্তৃত হয়। সে সময়ের মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকগ্ণ পু নীরস 'অঙ্থিকঙ্কাল 
নাড়াচাড়া করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন ন|। তাহাদের মধ্যে অনেকে এদেশে বিজ্ঞানের চ্চা 
যাহাতে ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এযুগের লোক হয়ত _ 
তাহাদের কথ! ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে যদি কখনও বাংলার বিজ্ঞানচচ্চার = 
ইতিহাস লিখিবার সময় উপস্থিত হয়, তবে ইহাদের নাম প্রথমেই কৃতজ্ঞতাঁভরে কীন্তিত হইবে । __ 
: গুসোগ্নেসীর ( O°’ Shaughnessy ) মত উৎসাহী শিক্ষক খুব অল্পই বিলাত হইতে এ দেশে 
 আদিঝাছেন। ভারতীয় যুবকের পক্ষে বিজ্ঞান-চচ্চণর যে সকল অন্তরায় ছিল ত্যাহা দেখাইয়া _ 
5 দিয়া ও ’মোগ্নেদী তাহাদিগকে সে সকল বাধাবিপত্তি অতিক্ৰম করিয়া বিজ্ঞানচষ্চায় মনোনিৱেশ 










| হইতে থাকেন। প্রথম বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক সম্ভবতঃ কানা ৷ইলাল দে; ইনি ভেষজৱস নে , 
: বিশেষ পাৰদ্শিত৷ লাভ করিয়া বিলাত হইতে লক্ষন লাভ করেন। ইনি প্রথমে -ক্যান্বের 


২৯০ প্রকৃতি 

মেডিক্যাল স্থুল ও পরে মেডিক্যাল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হ'ন। 
কিছু দিনের জন্য গভর্মেন্টের প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষকের পদে অস্থায়ীভাবে কাজও 
করিয়াছিলেন । গভর্মেন্ট ইহাকে “রায় বাহাছুর” ও “সি, আই, ই” উপাধি দ্বারা সম্মানিত 
করেন। ইনি প্রধানতঃ দেশীন ওষধি ভেঘজধন্ম সম্বন্ধে গবেষণ| করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ 
খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতীয় অহিফেন সম্বন্ধে নৃতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ইহার কিছু দিন পরে 
রামচন্দ্র দত্ত মেডিক্যাল কলেজের পরীক্াগারে রাসায়নিক গবেষক হিসাবে কৃতিত্ব লাভ 


করেন। ইনি কুচ্চির ত্বকৃ হইতে এক নৃতন পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। 





মহেন্দ্ৰলাল সরকার 


যেসকল মনীষীর চেষ্টায় বাংলা দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্পৃহা! জাগরিত হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে আজিকার মাননীয় সভাপতি ডাক্তার ্রচুনীলাল বসু মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি 
মেডিক্যাল কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষাগাঁরে অনেক নৃতন পরীক্ষা আরন্ধ করিয়াছিলেন। করবী 
পুপ্পের বীজ হইতে তিনি নৃতন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইহার বিজ্ঞানপ্রীতি 
ও স্বদেশভাষানুরাগ সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। 


প্রকৃতি ২৯১ 


জন্‌ ম্যাক্‌, ও'সোগনেসী, ম্যাকৃনামারা, কানাইলাল-_ইহারা ছিলেন বাংলার বৈজ্ঞানিক 
আদিম যুগের প্রথম উপাসক । { 

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বাংলাদেশের বিজ্ঞানচৰ্চ্চার দ্বিতীয় যুগ আরম্ত হয়। এই সময় 
ডাঃ মহেন্দ্ৰলাল সরকার ভারতীয় বিজ্ঞানসমিতি স্থাপন করেন। সে সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণার 


এত আধিক্য ছিল ন| । বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সম্বন্ধে তখন কোন কর্তব্য বোধ ছিল বলিয়া মনে 


হয় না। মহেন্দ্রলালই তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন; কিন্তু এত বড় আদর্শ 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে দেশ তখনও প্রস্তুত হয় নাই । 





রাজেন্ত্রলাল মিত্ৰ 


১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মহেন্দলাল প্রথম বিজ্ঞান সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। যাহাতে দেশে 
বিজ্ঞানের আলোচনা বিস্তৃত হয়, গবেষণার স্পৃহা! জাগরিত হয়, ইহাই ছিল মহেন্দ্ৰলালের 
উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা কারণে চারি পাচ বৎসরের মধ্যে এবিষয়ে কার্য) আরম্ভ হইতে পারে 
নাই। তখন সমাজের কোন এক ক্ষমতাশালী সম্প্রদায় চেষ্টা করিতেছিলেন যাহাতে 
প্রস্তাবিত বিজ্ঞানানুশীলন সমিতির স্থলে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কারখানা স্থাপিত হয়। 
এই দ্বিতীয় প্রস্তাবে তৎকালীন রাজপ্রতিনিধির সহানুভূতি ছিল। কিন্তু মহেন্দ্রলাল 
বুঝিয়াছিলেন যে, ইহার ফলে কতগুলি দেশীয় কারিগরের সৃষ্টি হইতে পারে; ইহাতে 


বিলাতী কারবারের সুবিধ। হইতে পারিবে; কিন্তু শিক্ষাৰ্থীগণের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ কোন _ | 


কালেই হইবে না। যাহা হউক, অবশেষে গভমেন্ট এই সমিতি স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। 
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২৯২ প্রকৃতি 

ন্উইসখয আলেক্ঞাণ্ডার পেড্‌লার কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে রানের অধ্যাপকের 
₹ পদে নিযুক্ত হান। পেড লার নিজে উচ্শ্রেণীর রসায়নবিৎ ছিলেন। তিনিই প্রথম রাসায়নিক 
গবেষণার স্পৃহা এদেশে জাগাইয়া তুল্নে। এই সম্পর্কে আর একজন পণ্ডিতের নমি উল্লেখ- 
যোগ্য, লা্ফো ;' তিনি রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌ সম্পদ য়ভুক্ত সন্যাসী ছিলেন। লাফ! ভারতীয় বিজ্ঞান 
সমিতি স্থাপয়িত্বৃন্দের অন্যতম ছিলেন । ইনিই প্রস্তাবিত কারখানা স্থাগনের বিপক্ষে মত দেন। 
পেঁড্লীর ও লাফৌর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রফুলচন্দ্ৰ ও জগদীশচন্দ্র অন্ততম। যাহাদের কীর্তিকলা 
দেশবিদেশে ছড়াইয়! পড়িয়াছে, ধাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া দেশবাসী আমরা গৰ্ব্ব অনুভব করি, 
তাহাদের মনীষা ও সাধনা সম্বন্ধে কোন কথা বল! নিশ্রায়োজন। ক্ষুদ্র বীজ যেমন ক্রমে বিশাল 
মহীরুছে পরিণত হয়, ইহাদের পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের ফলে সেইরূপ বাঙ্গাল! দেশের বৈজ্ঞানিক 





TES y - অক্ষয়কুমার দত্ত ৫ সত. 
গবেষণার: সী মি ৰ এত দুর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। বিনা দেশের নী 

“সমুদ্রে গোষ্পদের স্তায়। সমগ্র ভারতবর্ষে পরীক্ষাগারের সহিত সং্িষ্ট রাসায়নিকের 
যা কত, তাহা ঠিক জানি ন৷ সম্তপত পঞ্চ শতের অধিক হইবে না, কম হইবারই-সম্ত।বনা। 





কিন্ত শুধু যুক্তরাজা বা জৰ্ম্মাগীতে ইহার সহ গুণ রাসারনিক আছে সন্দেহ নাই ।*. এক্‌ 
চিকিৎস৷-সংক্ৰান্ত বিষয়ে ইংরাজীতে এক শতের অধিক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ সাময়িক গুত্তিকা 
নিয়মিত. বাহির হয় ।: আর ইহার সঙ্গে বাংল! দেশের অৱস্থা তুলনা! করিলে সামাদের দা 
কিন্দপ প্রতিভাত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয় ৷, ক ৬ টা না 
বাংল! ভাষার বৈজ্ঞ নিক: প্রবন্ধ প্রকাশের প্রথম, প্রচেষ্টা হয় জন তা era 
পর্রিক। ও ,রাঁজেললালের বিবিধার্থপংগ্রহে । কিন্তু উভয়ের, একটাও. পুরাপুরি বৈজ্ঞানিরু = 
পঞ্জিকা ছিল ন৷। অক্ষরকুমারের টি ভাষ| নীরস বিষয়গুলিকেও রন ক্রিয়। তুবিত ৮ 
তাহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলতে মৌ'লরুত! না থাকিলেও ভাষার যেটা তাহার, পা 
সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিগাছে। তু টা ৰ 
মহেন্দ্ৰলাল সরকারের পুত্ৰ অম্লান, সরকারের প্রতিষ্ঠিত শব নই: সম্ভবতঃ ৩ গথন বু, 
ট্ঞানিক গরিকা। । দুখের বিৰর, যখন এই পত্রিকা টা হয় তখন ইহার একুত মূল্য 
বুঝিরার সামর্থ্য লোকের ছিল ন! । সুতরাং জীবিতকালে এই পত্রিকা, বিশেষ সমাদৃত হয়, 
নাই। দুই বত্সর প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল ‘প্ৰকৃতি! বাংলার ষানগ্রিক্‌ সাহিত্য- জগতে বা [হিরু 
হুইতেছে। পাঠক ও.রেখক উভযেরেই অল্পবিস্তর.তনাদর ও উপেক্ষ| সহা করিয়। “প্রকৃতি? ছুই 
বৎসর, কাঁটাইিতে চণ্লি। সাময়িক পত্রের জীবনের পক্ষে প্রথম ও স্বিতীয়.বত্য্র- বড় ছুর্বংদর। _ 
যাহারা এই সময় কাঁটাইদী তে পারে; তাহারা সাধারণতঃ সাময়িক, «পত্রের আসরে স্থায়ী র্‌ 
_ আনন প্রাইয়া যায়। ছুই বৎসর ধরিয়া ‘পরক্কৃতি ’ গৌরবের সঙ্গেই নিজের স্বাতন্ত্য বজায় রাখিয়া 
___ আসিয়াছে; সুতারাং ইহা যে বাংলা সাময়িক সাহিত্যে স্থায়ী যন সম্পত্তি হইবে তাহাতে 
_ ক্ৰিছুম্বুত্ৰ সন্দেহ নাই । রর ডং | ৃ 
**আজিকার এই বিদ্বজ্জুন সভার সমক্ষে প্রকৃতির পরিচালন ২ সম্বন্ধে, কৌন বল ৰ} 
ছাস্ত]পপদ হইঝার বাসনা নাই। তবে সাধারণতঃ দিক * পত্রগুলিতে; “বৈজ্ঞানিক বন্ধ 
‘নামে যাহা বাহির হয়, তত্স্বন্ধে ছই এক্‌ কথা| বার লোভ; মরণ ম্হৃৱিতে এ ৰু 
প]রিডেছি না ৬." ১24 ডা 5 ১ ক 8 
বৈদ্যুতিক সম্মাৰ্জ্জনী ও পিত ঢেঁকীর উপধোগিত| ৱি " জীৱন’ 
আছে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু এইগুলিই - বিজ্ঞানের চরমকীর্তি 
তৎসম্বন্ধে জামির করাই ঢ় নি জের, একমাত্র উদ্দেগ্ত তাহাও ৷ স্বী 



























bk: চৰ ৰঃ 


_ ব্যবহারি ৷ জা সফর! হত 
রিট ই হিসাবে থাবা হইতে? পারে, বর তই? ত চটকৰ” এখিদ্ধ 
- যে আনন্দ দান করে তাহা নিতান্তই * নিরেশ ও. ক্ষণস্থীয়ী। বিলাত ও "অআঁমেৱিৰঘত 
নজির দিলে চলিবে না। এই সকল প্রবন্ধ বিলাতী ও আমেরিকান্‌ পত্রিকা হইতেই” হব 
নকল কর! হয়। সে সকল দেশে নান| শ্রেণীর নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকা অ 
বহ 












তাহাদের গ্রাহকসংখ্যাও প্রচুর । সাধারণ শ্রমজীবি হইতে বিশ্ববিষ্ঠলিয়ের বিজ্ঞ অধ্যাপক পর্য্যন্ত 
সকলেই এই সফল পত্রিকার গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক । সুতরাং পাঠকের জ্ঞান ও চিন্তা- 
শক্তির ক্রম অনুসারে লঘু ও গুরু উভয়বিধ পথ্যেরই প্রয়োজন আছে। কিন্ত সেখানে 
বৈচিত্রের খাতিরে যাহার আদর আছে, আমাদের দেশে তাহাই সারবস্ত বলিয়া গ্রহণের 
বিপক্ষে: বলিবার অনেক কথা থাকিতে পারে। বাহিরের চাঁকচিকাময় আষরণকেই যদি 
আধল বস্তু বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরি, তবে দেশে স্বাধীন চিন্তাশক্তির অভাব সম্বন্ধে দুঃখ 
করিবার মুখ থাকিবে ন| । 

উপন্তাস, কখ। ও কাবা, সাহিতা-স্থষ্টি ও পুষ্টির অন্যতম পন্থ৷। মধুসুদন, বক্কমচন্ত, 
রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মহারথগণের চেষ্টাতেই বাংলা ভাষা আজি বিশ্বের সাহিত্য- 
সভায় আভিজাত্য লাভ করিয়াছে । ই'হাঁদের সকলেরই স্বাতন্ত্ৰা, বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাশীলতা 
বাংলা সাহিতাকে অমূল্য সম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তঁহাদের সকলেরই সাধনার 
ৰ প্রত্রণ পাশ্চাত্যের সাহিত্য হইলেও, চিন্ত,ৰীলত| ও মনীষা তঁহা দগকে সাধারণ 

[হিতিক হইতে বহু উচ্চে স্থাপন করিয়াছে। 
7: শ্লাতাঁ এবন্ধর অন্ুব'দের প্রয়োজনীয়তা একেবারে নাই-এনন কথ| কেহই বলতে 
পারেন ন|। বৈজ্ঞানিক সাহিতোর এই অপরিণত অবস্থায় অনুবাদের যথেষ্ট আঁবশাকতা 
আছে; কিন্তু অন্ধ অনুকরণকেই যদি আদর্শ বণিয়া ধরিয়া লই, তবে বাস্তবের বন্ধা 
আদর্শ হইতে যে অনেক হীন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? আদর্শকে অনাবশ্যক 
ভাৰে খাটে! করিরা ললে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিতা যে দূর ভবিষ্যতেও সমৃদ্ধ 
হইবে তাহা আশা করা বৃথা । কিন্তু ভুলিলে চলব না যে, বংলা ভাষার এখনও 
এমন অবস্থা হয় নাই যাহাতে নিছক বঙ্গভাষায় রাদাংনিক বা অন্ত কোন মৌলিক গবেষণা 
প্রকাশ করা যাইতে পারে। পরিভাষা-স্থষ্ট ভাষাকে বৈজ্ঞানিক শব্ধ প্রকাশের উপযোগী 
করিবার অন্তাতম পন্থ! | বামেলহন্দর, প্রফুল্চতা যে কার্ধোর আরম্ভ করিঙ্কাছিলেন ‘ধুতি’ 
তাহার অনুসরণ করিতেছে ইং! অতীব আনন্দের বিষয়। কিন্তু মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধত 
ধে বাঙ্গভাষায় প্রকাশ করা যার তাহার জাজলামান প্রমাণ আঁজিক।র মাননীয় পভাপাত 
মহাশয়ের খাদাতন্ বিবঃক ও শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের বিহঙ্গতত্ব বিষয়ক গরবস্াবলী। ইহাদের 
রি আমাত প্রবন্ধৱাজি অন্ত লেখকগণের উৎসাহবর্ধনের যগেই সহায়তা করিতেছে। 
5 বাঙ্গালীর সাহিত্যিক জীবনে অবম|দ আনিয়াছে। লঘুসাহিতোর আবর্জনার সপে বাংলার 
| নাহি স্ষলুষিত। টিন্তাশীনত!র অভাব, ভাবো দৈন্য বাদালীর জাতীয় জীৱনকে অনবস্তর 
অভিভূত করিতেছে। একপ অবস্থায় যাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ কৰিয়া ই 
| সন্ধানে | ধরহী--ঙাহাগি আমাদের নমন্ত । ৰ 
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পুর্ববর্ণিত চিত্রের নিম্নভ|গ 
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একটি লুপ্ত উদ্ভিদের কথ| 
অধ্যাপক শ্রীহেমনন্দ্র দাশগুপ্ত | 
"এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে উদ্ভিদের কথ! বল! হইতেছে মাত্রাঞ্জের নিকটবর্তী শ্রীপেরমাতুর নামক 
স্থান হইতে তাহ! সংগৃহীত হইযাছিল। আমাদের দেশে রাণীগঞ্জ, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে 
মৃদঙ্গারবাহী যে সমস্ত স্তর আছে সেগুলিতে প্রাচীন কালের বৃক্ষ, পত্র প্রভৃতির চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়া যায় । ভূতত্ববিদ্গগ এই সমস্ত স্তরের গঠনসময়কে নিয়গণ্ডোয়ান| আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন । নিয়-গঞ্ডোয়ান| স্তরের উপরেও সুগু-উদ্ভিদ্‌-বাধী একাধিক স্তর দেখিতে পাওয়া 
যাঁষ। বরাজমহল পাহাড়ে আপ্রেয প্রন্তরপ্রবাহের মধ্যে মধ্যে অবস্থিত, লু-উজজি-বাঁহী ও 
নিয়গণ্ডোয়ানা" সমযের পরবর্তী যে-সমন্ত স্তর দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি উচ্চ গঞ্ডোদানা 
যুগাস্তৰ্গত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । রাজমহল পাহাড় ছাড়! ভারতবর্ষের আরও কতিপয় 
স্থানে উচ্চ গণ্ডোয়ান| সময়ের স্তর দেখিতে ' পাওয়া যায়' এবং মাত্রাজপ্রদেশস্থ শ্রীপেরমাতুর 
নামক স্থান ইহাদের অন্ততম। এইস্থানে একটি খুধ বড় মন্দির আছে এবং মন্দিরস্থ দেবতা 
দর্শনের জন্ত অনেক 'যাত্রী প্রত্যহ এই স্থানে গমন করে। ১০৬ 
গণ্ডোয়ান! যুগের অনেক প্রকার লুপ্ত উদ্ভিদ্‌ ইতিপূর্কো আবিষ্কৃত ও বর্ণিত হইয়াছে। 
এই স্থান হইতে যে সমস্ত নুগু-উদ্ভিদ্‌ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম তন্মধ্যে ছুইটার নল 
আছে এবং ইহাদের একটির কথা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম । 
এই লুপত-উদ্ভিদৃটি 00116515153 শ্রেনীর অন্তর্গত ও Elatocladus planus নামে অধ্যাপক 
সিওয়ার্ড কর্তৃক বিত হইয়াছে ( Fossil plants vol. iv. pp. 437--432, 19010 )। এই 
ধরণের লুপ্তোস্তি প্রথমে নাত্রাজ-প্রদেশন্থ শ্ৰীপেরমাতুর ও অপর ছুই স্থানে ( Pal. Ind. 
Ser, [ Vol. IL, P. 221, 1879) এবং পরে দক্ষিণ রেওয়াতে পাওয়া গিযাছিল ( ৭. 
Ind. Ser. XII Vol, iv, PP. 48-49, 1882 )। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে; বর্ণিতব্য 
দ্রবাটি একটি বৃক্ষের শাখা মাত্র । এই লুগুশাখার যে সমস্ত নমুলা- এপর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে. 
এই প্রবদ্ধোক্ক চিত্রের সহিত সেগুলির চিত্রের তুলনা! করিলে দেখ! যায় 'ষে, এই প্রবন্ধে 
বর্ণিত শাখাটির মূলদেশ যেরূপ সুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়াছে পূৰ্ব্ববৰ্ণিত কোনও- শাখাতে 
সেরপভাবে রক্ষিত হয় নাই। এমন কি, শাখার অসম্পূর্ণভাবে রক্ষিত সূলদেশঃ কোনও - 
চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নিম্নভাগের আকৃতি অনেকটা ডিম্বের মত ও বিশেষ- 
ভাবে পরীক্ষা করিলে মনে হয় যেন কতকগুলি ছোট ছোট পাতা টাইলের, মত একটির পর 
একটি সাজান আছে। ডিদ্বাককৃতি এই অংশটি যে কি, তাল স্থিরতাবে বুঝিতে * পার! 
যাইতেছে না, তবে অধ্যাপক সিওয়ার্ড কর্তৃক বণিত ও চিত্ৰিত (ট'ড! plants Vol 


২৯৬ প্রকৃতি 


iv, p. 378) 210০০150095 longifoliusএর পত্রের নিম্ব-গ্রদেশস্থ অংশের সহিত 
ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে প্রক্য্রিত চিত্র দুইটার মধ্যে দ্বিতীয়টির 
জন্তু আমি ভারতীয ভূতত্ব বিভাগের শিল্পী মিঃ ওঁষাট্‌কিন্‌সন্‌ এর নিকট খনী। 


- মাইকেল্‌ ফ্যারাডে 
অধ্যাপক শ্রীউমাপতি বাজপেষী 


+ ‘প্রকৃতি’ বঙ্গদাহিত্যে অভিনব আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিষা নৃতন ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। 
আমাদের আস্তরিক আশা যে, ইহা দ্বারা! আমাদের সাহিত্যের প্রধান অভাঁৰ অচিরে পূর্ণ 
হইবে। এবার বেঞ্জিন্‌ 0১০75০16)এর শততম জন্মবর্ষ । আজ বৈজ্ঞানিকী ‘প্রকৃতির’ বার্ষিক 
সশ্মিলনোৎসবে বেঞ্রিনের আকিন্রর্ভা স্বর্গগত্ত বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডের জীবন-কথা কীৰ্ত্তন 
অসময়োচিত নহে। বিজ্ঞানের সুবিশাল ক্ষেত্রে এই ম্হাশক্তিশালী পুরুষের কার্য্যাবলী এত 
বিস্তৃত, তাহাদের বিবরণ এত জটিল, তাহাদের উদ্দাহরণসমূহ এত উন্নত যে, ইহাদের 
একত্র সমাবেশ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণন! করা৷ সহজসাধ্য হইবে ন| । 

মাইকেন ফ্যারাডের জীবন-ৃত্ান্তের বিশদ বর্ণনা! এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল 
তাহার প্রধান আবিষ্কারগুলির কথা বলিবার সময প্রসঙ্ধক্রমে সেই মহাপুরুযের অসামান্তি চরিত্রের 
বিশেষত্বগুলির উল্লেখ করিয়া যাঁইব। . এই সভায সমবেত মনীষীগণের মনোরঞ্জন করিতে 
পারিব, এয়প ম্পর্ধী আমার নাই। সম্পাদক মহাশয় আজিকার এই কর্মের অধিকার 
আমায় প্রদান করিষাঁছেন সুতরাং আমার প্কৰ্ম্মণ্যেব অধিকার” ফলাফলের জন্তু তিনিই 
. দাযী। : 
মাইকেল ফ্যারাডে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা! জেমস্‌ ফ্যারাডে 
* একজন লৌহকাঁব ছিলেন। অর্থাভাবে তাঁহার শেষ-জীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়। 
সেইজন্য তিনি তাহার পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দান করিতে সমর্থ হন নাই পিতার অর্দাভাব 
_ বশতঃ মাইকেল ফ্যারাডে বাল্য জীবনে সামান্তমাত্র বিস্ভালাভ করিষাছিলেন বটে; কিন্ত 
" প্রকৃত প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির শক্তি শিক্ষার অভাবে কখন লুপ্ত হয় না, ওঁ শক্তি সুযোগ 
রে ER পন প্রভাবে একদিন না একদিন আত্মপ্ৰকাশ করিয়া থাকে। এর়প ব্যক্তিগণের 

* ‘জীন জুষীগেরেওা , ভাব হয না। অস্বিধাঁকে সুবিধায় পরিণত করিয়া লইবার অন্ত 

ইহানে কোন ওুঁরটা/ক্ষমতী-দেখিতে পাওয়া যাঁষ। ফ্যারাঁভের জীবন অতি সামান্ত ভাবে 

' আর বুইয়াছিল; কিন্তু অল্নকালমধ্যেই, তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তির সাহায্যে জীবুন-পথের 

স্বস্ধরায়ন্মূকনক্নৈ' একে একে, অপসারিত করিয়া-এক -জন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকয়ণে খ্যাতি 


ৰ কৃতি ৃ | ২৯৭ 
লাভ করেন, এবং চৌত্ৰিশ .বৎদর বয়সে রষেল্‌ ইন্‌ষ্টট্শন (Roya! Tnstituti০n)এর অধ্যক্ষ 
পদে উন্নীত হন। শ্রই- দরিদ্র লৌহকারের পুক্রটি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে. যখন লোকাস্তরে গমন 
কবিলেন, তখন- সভা জগতের যাবতীয় বিদ্বৎসমাজ তাঁহার অন্ত শোক প্রকাশ না-করিয়া 
থাকিতে পারিলেন না। তার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। আজ বাঙ্গাল! দেশের এই নিভৃত 
পল্লীতে সমবেত সুধীগণ সেই মহাপুরুষের আলোচনায় আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিতেছেন। 

কার্পাইল বলিয়াছেন A really able man never proceeded from entirely 
stupid parents’ | কৃতী পুরুষের জনকজননী একেবারে নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তার পরিচয় দেন কি 
না, তাঁহার সত্যতা আমাদেরই দেশের বড় লোকদের, জীবনী হইতে আমরা প্রমাণিত 
করিতে পারি। কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডের পিতার চরিত্রে কোন 'অসাধাবণত্বের সংবাদ পাঁওয়! 
যাষ না। সম্ভবতঃ, তাঁহার দৈন্ত' এবং সাংদারিক কষ্ট তাঁচার স্বাভাবিক শক্তিকে পবিক্ষুট 
হইবার অবসর প্রদান করে নাই। 

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বর্ষ বনে ঘরিয়ের পুত্র ফ্যারাডে এরি দোকানে 
বই বাধিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সুল্যবান্‌ জীবনের আট বৎসর এই ভাবে নষ্ট হয। 
ইহার পর তিনি অন্তত্র কিছুকাল পত্র-বাহকের কাৰ্য্য করিষাছিলেন। শৈশব হইতেই ফ্যারাঁডের 
আকুল জ্ঞান-পিপাসা ছিল। বাঁধিবার অন্য তিনি যে সকল পুস্তক পাইতেন, তাঁহার মধ্যে 
" সহজবোধ্য বিজ্ঞানের পুস্তক থাকিলে, অবসর কালে তিনি তাহা আত্বোপাস্ত পাঠ 
_ করিতেন। আমাদের সাহিত্যে এইরূপ পুস্তকের অভাব। কিন্তু ইংবাজী সাহিত্যে ইহার অভাব 
নাই। সে সময তিনি যে সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই বলিযাছেন যে, 
তন্মধ্যে ছুইখ/নি পুস্তক তাঁহার প্রাথমিক বিজ্ঞান-বুদ্ধির 'বিকাশ-দাধনে অসাধারণ সহাযতা 
করিয়াছিল। ইহাদের একখানির নাম Encyclopedia Britannica এবং অপর গ্রন্থথানি 
শ্রীমতী আর্সেট রচিত Conversations on Chemistry | শেষেক্ত গ্রস্থখাদি. পাঠ 
করিবার পর তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, উক্ত গ্রন্থের রচয়িত্রী মহিলা মার্সে ট প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার হদষে প্রেরণ! দান করিয়া প্রকৃষ্ট. পম্থার 
নির্দেশ করিযা দিযাছেন। এই কারণে ফ্যারাডে সারা ই উক্ত মহিলার. প্রতি প্রা 
ভক্তি ও শদ্ধা পোষণ করিতেন ৷ 

তখন বিশ্ববিশ্ৰুত বৈজ্ঞানিক স্তর হমৃক্রি ডেভি বর রষেল ইন্‌ষ্টটুশন্এর অধ্যাপক 
ও অধাক্ষ ছিলেন। তত্রত্য কতিপষ সভোর সাহায্যে ফ্যারাডে ডেভির 'বক্তৃতাত্রবণের 
অনুমতি লাভ করেন। সঙ্কুচিত হৃদয়ে সভাস্থলের একপ্রীস্তে উপবেশন করিষা তিনি 
একান্ত মনে 'ডেভির বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন, এবং বক্তৃতার প্রসঙ্গ শু বক্তার বিবৃতি ও 
ব্যঞ্জনা-কৌশল প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া! মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইলেন । ইহাই হইল তাঁহার বৈজ্ঞানিক 
জীবনের দ্বিতীষ প্রেরণ! । সেই দিন হইতে তীহার মনে ডেভির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও 
ভক্তির সঞ্চার হইল। . বক্তৃতা শ্রবণের-পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিযাও তীঁহার- মানসচস্কুর 


২৯৮ প্রকৃতি 


সম্মুখে ডেভিব আদৰ্শ জলিতে লাগিস। পরদিন তিনি ডেভিকে একখানি পত্র লিখিনেন। 
পত্রের মৰ্ম্ম এই যে, তিনি চাকুবী ও ব্যবদায়কে দ্বণ| করেন; কিন্তু উদরায়ের অভাবে 
তাহাকে ওঁ পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ডেভি যদি দয়! করিয়া পদতলে স্থান দিয়া তাঁহাকে 
_ রিঞ্ঞান চ্মনুগীলনের সুযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, মফল 

হয়-এনতুব| জারন বৃথা । আনন্দের সহিত ডেভি সেই. পত্রের উত্তর দেন, এবং প্রথম 
স্যোগেই তাহাকে তাহার সহকারীর পদে নিযুক্ত করেন। 

ডেভির সহকারীর পদে নিযুক্ত হইয়াই ফ্যারাডে এক্নপ একাগ্ৰচিত্তে বিজানচ্ছাষ 
নিবিষ্ট হইলেন যে, সমস্ত দিন-রাত্রির - মধ্যে তিনি একবারও বাড়ী ক্ষিরিবার অবসর 
পাইতের ন|। যেদিন তাঁহার জননী ডাকিয়া পাঠাইতেন, মেই দিন কোরক্রঘে অরসর 
রুরিয়। তিনি একবার বাড়ী যাইতেন। এইরপে ছয় সপ্তাহ অতীত হইল! ডেড়ি 
একদিন নাইট্রোজেন আইওডাইড_ নামক পদার্থের রাসায়নিক ধৰ্ম্ম পরীক্ষা! করিতেছিলেন, 
এবং ফারাডে এই কাৰ্য্যে তাঁহার সাহাযা করিতেছিরেন। রাসায়নিক মাত্রই স্বগত 
আছেন যে, এই পদার্থটি প্রচণ্ড বিক্ষুরক । ইহার পনীক্ষণকালে অকন্মাৎ বিদ্ফুরণ হওয়ায় 
ডেভি ও ফ্যারাডে উভয়েই অত্যন্ত আহত হইয়া পড়েন। রসায়ন-রিজ্ঞঘ্রের পরীক্ষণ কার্ধো 
সবে মাত্র প্রবেশ করিতেছে, এমন ব্যক্তির পক্ষে এক্সগ্ আকস্মিক দুর্ঘটনা মামান্ত ভীতি 
ও নৈরাশ্যের বিষয় নছে। কিন্তু ফ্যারাড়ের চরিত্রের উপাদন ছিল অঞ্চয়প। তিনি 
জানিতেন যে, তিনি যে কার্ধে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে এন্সপ বিপদ পদে পদে । প্রশ্কৃতির 
রহন্তোদ্থটন ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। জীবনের গেষ-দিন পর্য্যন্ত এই মন্ত্ৰে দীক্ষিত 
থাকিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। শারীরিক আঘাত বা মরণের ভয় তাহাকে নিরন্ত 
করিতে পারে নাই। | 

১৮১৩ খৃষ্টান ফ্যারাডে সমভিব্যাহারে ডেভি যুরোপ ভ্রমণে বহির্িত হন। যুরোগের 
নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় দেড় বৎসর পরে তাহারা ইংলণ্ডে প্রত্যাবৰ্ত্তম করেন। 
ফ্যারাডের জীবনে ইহাই সর্কপ্রধান দেশভ্রমণ। এই জুযোগে তিনি নানাদ্বেশের 
বৈজ্ঞানিকগণের সহিত পরিচয় লাভ করেন, এবং তাহার জান গ্রন্থত পরিমাগে প্রসারিত 
হয়। ভ্রমণক|লে তাঁহাদের সঙ্গে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ছিল। কোন মূতন বৈজ্ঞানিকের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যখনই কোন অভিনব তত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা 
যন্ত্রের নাহাযে পরীক্ষ। করিয়া তাহার সত্যত! প্রমাগ ক্রিয়া লইয়াছেন। এন্সিয়রের নিকট 
নরাবিদ্কত আইওডিন্‌ পদার্থ লাভ করিষ! তাহারা তৎ্সংক্কাস্ত নানাবিধ পরীক্ষধ করেন। 
গেলুসাকের তাঁহারা রক্ৃত। শ্রবণ করিলেন; ইটালির জেনোয়া নগরে উপস্থিত, হইয়| টর্পেডো 
মথন্তে তড়িৎবিচ্ছুরণ অনুধাবন করিয়াছিলেন। ফ্লোরেন্দ নগরে কিছুক।ল বাসি করিবার মময 
তত্রতা আকাডেমি-স্থিত অতসী ক্লাচের সাহায়্যে হষ্যরগ্রি দ্বারা হীরক ভস্ম করেন। বিশ্রিয়দ 
পর্ক্ুত পরিদর্শন্রে পর সুবিধ্যাত বৈজানিক ষ্টার বহিত্‌. তাহাদের পরিচয় - লাভ - 


প্রক্কৃতি ২৯৯ 
হয়। অন্ত্ৰ দাহ বায়ু সংগ্রহ করিয়া ফ্লোরেন্সের বিজ্ঞানাগারে তাহার! প্রমাণ করেন যে Sl 
উহা আলেয়া । ফ্যারাডে এই সময় থপ্তোতের জীবনেতিহাগ অনুধাবন করিয়া তৎস্ধ বহু 
তথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৷ 
[পুরি বলিয়াছি, ডেভি রয়েল ইন্‌ষ্টট্‌শনের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ এই উত্স পদে নিযুক্ত 
ছিনৈন। এক সময়ে তিনি অধাপনার ভার মিঃ ব্ৰাণ্ডেকে অৰ্পণ করেন এবং 
ফ্যায়|ডেকে অধাক্ষের পদে স্থাপিত করিতে হইবে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাণ করেন 1 
ফার়িঙ্জে সেই পদ লাভ করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাহার গুরুর অভিপ্রায় পূর্ণ ক 
গিয়াছেন। মিঃ ব্রাণ্ডের অধ্যাপন| কালে পরীক্ষণ কাধো ফ্যারাডে তাহার সহক 
কৰিতেন | তিনি এরূপ ধীর ও স্থিরভাবে এবং নৈপুণ্য ও তৎপরতার সহিত পৰীগণ কাধ 
সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন যে, অধ্যাপককে দে বিষয়ে কিছুই করিতে হইত ন| | সেই কার 
লোকে ধলিত,-“Mr, Brande is lecturing on +৩1৮৪$-অধাপক ব্ৰাওঁ কে 
ভেলের উপর বক্তৃতা দিতেছেন। 

(লেল রয়েল ইন্‌ষ্টৰুণন হইতে Quarterly Journal of Science গীধক ইহা? 
বৈজ্ঞাৰিক পত্র প্রকাশিত হইত। চুণ-পদার্থের বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় ফ্যারাডডের প্রথম প্র 
সেই পঞ্জে প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে তাহার অনেকগুলি ক্ষুত্ৰবৃহৎ মৌলিক গবে 
৷ উঃ গঞ্জে এবং Philosophical Transactionপত স্থান হাত কছিয়াছিল। রে 
ন এন মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কার সন্ধে কিঞ্চিং বলা আবশ্যক । বিশ্ববিশ্ৰুত কারা? 
রুল উপস্থিত সুধীবৃন্দের নিকট সুপরিচিত । অতএব উহাদের বিস্তারিত বি 
ত্র। আমি সেই পুনরুক্তির অবতারণ! না করিয়া কেবল প্রসগের পূর্ণ + সাধ: 
ন কতক গুলির নামোলেখ করিব মাত্র । বিজ্ঞানের সুবিশাল ক্ষেত্রে পদার্পন কাঁ 
বহুসংখ্যক আবিষ্কার ও মৌলিক তথ্য নির্গর করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের = 
করকপুলির মৰো পরুপর সম্পর্ক আছে। সেই জন্তু তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত 
করা ধায়। লাধারণতা, তাড়িত ও চৌখক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, আবিষ্কারগ্লসঙ্গে ফ্যারাডের 
না শোনা যায়। কিন্তু তাহার বালা জীবনের ইতিহাস হইতে দেখা যায় হে, 
রলায়সের ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবন আরস্ত করেন। প্রসিদ্ধ রাসায়নি ০ 
ডেতির নিকট তাঁহার শিক্ষা-লাভ ; এবং তাহার জনন্ভগাধারণ প্রতিভার প্রথম বিকাশ = 
হা কায়দচর্চায়। রাসায়নিক এবং পদার্থবিষ্কাবিৎ উভয়েই তাকে আমার হি 
| করিতে  পারেন। বস্তুতঃ রি কোন বিশেষ সপ্পদায়ের বৈ নিক ছিলেন 




























































বাটি পদাৰ্থ-বিদ্যার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তড়িৎ ও চুম্বকের বিষয় অনুশীলন করিয়া তিনি ক্ষান্ত 
হা জরি ও রাসায়নিক শক্তির গ্রক্য সম্বন্ধে তাহার আবিষকারসমূহ ৬৮ 
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প্রস্কৃডি ৩৪১ 
রাসায়নিক ও তড়িৎ প্রপঞ্চের মধ্যে একতা, তাঁড়িত ও রাঁসাষনিক পরিবর্তনের মনো 
সাম্য প্রভৃতি বিষষে নানাবিধ তথ্য নিৰ্ণয় করিষা তিনি আধুনিক তাড়িত-রসাষনের ভি 
স্থাপনে প্রভূত সাহায্য করিযা গিয়াছেন। খাঁটি রসাফন বিষয়েও তাঁহার আবিষ্কৰ 
অসাধারণ। তিনি অঙ্গারের কতকগুলি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিযাছিলেন। সেগুলি 
রামাষনিক শিল্পে অতি প্রযোজনীষ পদার্থ । অন্রাবা স্তাপথালীন্‌ নামক পদার্থকে গন্ধক 3 
অন্ন্ধানের সহিত সংযুক্ত করিয়া তিনি উহাকে ভ্রবনীয় করিয়াছেন, এবং এই পদাৰ্থ রাঁগরসাযনেশৰ 
অন্যতম ভিত্তি স্বর্নপ । এতদ্বাতীত তিনি কতকগুলি. বায়ুকে তরল করিবার উপায় উদ্ভাবন 
করেন এবং স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি বস্তু সখন্ধে নানা তথ্য নির্ণয করিতে সমর্থ হন। 

রসায়নের ক্ষেত্রে তাঁহার সর্ধপ্রধান আবিষ্কারের বস্ত--যাহার প্রসঙ্গে আজ আমরা সেই 
মহাপুক্লয়েব নাম স্মরণ করিযা ধন্য হইইতেছি--বেপ্তিন্‌। তথা-কথিত জৈব রসাযন প্রধানত ' 
দুই ভাগে বিভক্ত । প্রত্যেক অংশের একখানা করিয়া ভিত্তি-প্রস্তর আছে। এই ছুই 
প্রস্তরের উপর সমগ্র জৈব রসাযন অধিষ্ঠিত । প্রথম ভিত্তি হইল চতুরভু জ অঙ্গারাপু। ইহানে 
পর পর সংযুক্ত করিয়া একটা অন্তহীন খঙ্জুশূহ্খল প্রস্তুত করিতে পারা যায় । এইক্লা 
অঙ্গার-শৃঙ্ঘলকে অবলম্বন করিয়া জৈব রসাষনের একাংশ বর্তমান। দ্বিতীয় ভিত্তি -হইশ 
ছয়টা অঙ্গারাণু যোগে প্রস্তুত একট! সীমাবদ্ধ শৃ্ঘল। , এই শুঙখলের প্রত্যেক ‘অঙ্গার| 
-" একটি করিয! উদ্নজান পরমাণুর সহিত সংযুক্ত। ইহার আকার এক.খণ্ড হীরকের স্থান 
এবং এই পদাঁর্থেরই নাম বেঞ্জিন্‌। অবশ্য হীবকের সহিত তুলনা করিলে ইহার গৌকু 
বৃদ্ধি হয না; পরস্ত ইহার সহিত তুলনা করিয়া হীরকেরই গৌরব বাড়াইতে পারা যা? 
রাসায়নিকের নযনে ইহার সৌন্দর্য হীরকের সৌন্দৰ্য্য অপেক্ষা অনেক বেশী, এবং ইহাই হইল 
জৈব রসায়নের দ্বিতীয়াংশের মেরুদণ্ড । 

ঠিক এক শতাব্দী পূৰ্ব্বে ১৮২৫ থুষ্টাব্ষের ২৪এ মে তারিখে মাইকেল ফ্যারাঁডে. এই 
পদার্থের আবিষ্কাৰ করিলেন এবং এই আবিষ্কাব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ১৬ই জুন তারিখে তিৰি 
রযেল সৌসাইটিতে উপস্থিত করেন ৷ আঁ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিন। ১৬৯৮৯ 
'জন্মতিথি কীৰ্ত্ধিমানের কীর্তি ভাস্বর করিয়া তুলিযাঁছে। 

বিগত শতাব্দীর প্রারস্তে একটা গ্যাস কোম্পানি :গৃহালোকের জন্ত, গ্যাস- প্রস্তুত 
করিত। তিমি এবং কড্‌ মৎস্তের তৈল তথ্য. চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করিলে যে রাঁসাষনি= 
পরিবর্তন হয়, তাহার ফলে একপ্রকার দাহ গ্যাস উৎপন্ন হইব| থাকে। গ্যাস কোম্পানি 
উক্ত উপায়ে গ্যাস প্রস্তুত করিত এবং উপযুক্ত পাত্রে চাপ দ্বিযা উহা সঞ্চিত -করিল 
বিক্রয় রুরিত। প্র গ্যাসে চাপ দিবার সময এক প্রকার তরল ভ্রবা পাঁওষা যায় । ফ্যারাতে 
উহার বিশ্লেষণ করিষা তাহা হইতে অজ্ঞাতপূর্কা এক তরল পদার্থের আবিষ্কার করেন। 
শুধু আবিষ্কার করিয়'ই তিনি নিরম্ত হন নাই। এই অজ্ঞাতকুলশীল বস্তুটির রাঁসাঁষনিক্ 
ধৰ্ম্ম ও আণবিক গঠন সন্ধে নানাঁব্ধি গবেষণার ফলে ফ্যারাঁডে স্থির করেন যে, ইল 
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৩০২ প্রকৃতি 
অঙ্গার ও উদজান জনিত একটি যৌগিক. পদার্থ এবং তিনি ইহার নাম দিলেন 
bicarburetted hydrogen সে সময ডাণ্টন সবে মাত্র তাঁহার আণবিক সুত্র গঠিত 
করিয়াছেন, এবং আণবিক সঙ্কেত কচিৎ ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু তত্মবেও তিনি এই 
বস্তুরু আণবিক গঠন সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা করিযা গিষাঁছেন, তাহ! হইতে হহীর বর্তমান 
আণবিক সঙ্কেত (0, ৪5 )নিণীত হইয়াছে । এই পদার্থেরই বর্তমান নাম বেজিন্‌ বা বেঞ্জস। 

এই আবিষ্কারের প্রায় দশ বসব পরে ম্টিফারলিক্‌ বেগ্রধিক এসিড. নামক পদাৰ্থ হইতে, 
এবং আরও কিছুকাল পরে মান্সফীন্ড আলকাঁতরা হইতে বেঞ্জিন্‌ প্রস্তুতের উপাঁধ উদ্তাবন 
করেন। 

ইহার কিছুকাল পরে ( খৃঃ ১৮৫৬ ) পাকিণ রাগরসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিলেন। 
“তিনিই সৰ্বপ্ৰথমে ৪71109 রাগ (2020৩) প্রস্তুত করেন, এবং রাগরসায়নের ভিত্তি 
স্থাপন করেন। বর্তদান কালে বহুবিধ সুদৃগ্ড ও উজ্জ্বল রাগ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার! বর্ণগৌরব 
প্রভৃতি নানা গুণে সেকালের স্বভাবঙ্জাত রাগসমূহকে পরাজিত করিষাছে। শুধু তাহাই 
নহে; ও সকল রাগ প্রস্তুত ও বিক্ৰম করিয়া সভ্য জগতের কতিপষ জাতি, বিশেষতঃ অর্ম্মাণ 
জাতি, প্রভূত অর্থ-সম্পনের অধিকারী হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। এই সকল বাগ পদার্থের মূলে হইল 2117৩; আবার ৪117৩ পদার্থ 
বেঞ্জিন্‌ হইতে উৎপন্ন) সুতরাং ৪2017৩-জাত রাগরসায়নের মূলে হইল বেঞ্জিন এবং 
মাইকেল ফ্যারাডে-হইলেন তাহার আবিষবর্তা। | 

আমরা এতক্ষণ মাইকেল ফ্যারাডেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক রূপে দেখিলাম। এইবার 
তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আনিয়া মানুষয়পে দেখিব, যেক্ূপে দেখিলে আমাদের জীবনের উপর 
তাহার প্রভাব জীবন্ত থাকে, এবং সেই প্রভাব ক্ষুণ্ন হওয়ার পরিবর্তে উত্তরেত্বর বিস্তৃত হইবা 
মানবটরিত্রের উন্নতি: সাধন করিতে পারে'। | 

ভদ্রতা, সরলতা ও মধুরতা ছিল তাহার চরিত্রের সর্বপ্রধান সৌন্দধ্য। কিন্তু কেবলমাত্ৰ 
এই গুণগুলিকে তীহার চরিত্রের উপাদান স্বরূপ মনে করিলে চলিবে না। কারণ, একটা 
প্রভৃতশক্তিশাঁলী চরিত্রকে এই সকল স্ত্রীজনস্থলভ কবিতাময় গুণে বিশ্লিষ্ট করা “সম্ভবপর নহে। 
তাঁহার মহিমাময় চরিত্রের বহিরংশে ছিল ও সকল সৌন্দর্য; অভ্যন্তরে ছিল আগ্েষ 
গিরির -উন্মা। তাঁহার চরিত্রে খানিকটা স্বাভাবিক ওদ্ধত্য ছিল। কিন্তু আগ্মপংযমের 
সাহায্যে তিনি খদ্ধত্যের ক্ষণস্থাধী বহিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা চিরঞ্যোতিৰ্্মগী 
শক্তিতে পরিণত করিতে সমর্ধ হইযাঁছিলেন। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহকে তিনি "সম্পূর্ণ 
রূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মহশক্তিশীলী। সেই মহাশক্তির সাহায্যে 
যদিও তিনি কোন রাজ্য -জয করেন নাই, তথাপি নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়া 
তিনি মমপামফ়িকগণের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জঘই হইল বৃহত্তর 
জব-্নুত that ruleth his own spirit is greater than he that taketh a 


নাশ 
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পঢা” | নম্রতা ও গৰ্ব্ব -ভীহার চরিত্রে এই দ্বৈত ভাবের সমাবেশ ছিল। যে কোন ব্যক্তি 
তাঁহার স্বাধীন চিন্তার অন্তরায় উপস্থিত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইতেন ; আবার শ্রদ্ধেষ ব্যক্তির সন্মুখে তাঁহার উন্নত শির স্বতঃই আনত হইয়া পড়িত। . 

এক সময ছুই জন ইটালীয় বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের কোন অপ্রকাশিত আবিষ্কারের 
সন্ধান পান এবং উহ! নিজেদের নামে অন্তায়রূপে প্রকাশিত করেন। ইহাতে অত্যন্ত রষট 
হইয়া ফ্যারাডে উক্ত কার্ষ্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং ফলে বিপক্ষের পরাজয় হয়। তাঁহার 
প্রতিবাদ তীব্র ও বিপক্ষ-পরাঁজষে সমর্থ হইলেও ভাষা ও ভাবে তিনি শিষ্টতার সীমা অণুমাত্ৰ 
অতিক্রম করেন নাই। এই ঘটনা তীহাঁর চরিত্রে প্রবল সংযম ও শিষ্টতার পরিচাঁয়ক। 

ফ্যারাডে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ধৰ্ম্ম ও বিজ্ঞান এই দুইটা বিষষকে তিনি 
সম্পূর্ণভাবে পৃথক্‌ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একটা অসাধারণ 
শক্তি মানবের অন্তঃকরণের উপর রাজত্ব করিতেছে; বিজ্ঞান বা দর্শন সেই শক্তির সন্ধান 
এখনও পায় নাই। তাহার বৈজ্ঞানিকতা নৈতিক ভিত্তির উপর অবস্থিত ছিল। প্রকৃত 
বৈজ্ঞানিকের চরিত্র সম্বন্ধে তাহার যে অভিমত ছিল, তাহা তাহারই নিয়োদ্ধৃত বক্তৃতা] 
(খৃঃ ১৮১৬ ) হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। | 

“The philosopher should be a man willing to listen to every sugges- 
tion but determined to judge for himself. He should not be biased by 
appearances ; have no favourite hypothesis; be of no school and" in 
doctrine have no master. He should not bea respecter of persons 
but of things. Truth should be his primary object. If to these qualities 
be added industry, he may indeed hope to walk within the veil of the 
temple of nature’. 

তিনি যে বিষষে হস্তক্ষেপ করিতেন, অতীব জটিল হইলেও অল্পকাল মধ্যে তাহাতে শৃথলা 
স্থাপিত হইত। প্রকৃতির রহস্তোদ্‌ধাটন তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্ত 
তিনি যে গুধু নিজের কাৰ্য্যে আনন্দ লাভ করিতেন, এমন নহে। কেহ কোন নূতন তথ্য 
নির্ণয় করিলে তাহার সমধিক আনন্দ হইত । তাঁহার মতে বিজ্ঞানের রাজ্যে জনসাধারণের 
সমান অধিকার/ উহ! কোন সম্প্রদায়বিশেষের নহে। তিনি নিজে লিখিয়াছেন "When 
Science isa republic, then it gains: and though I am no republican 
in other matsers, I am in that” | অন্ত বিষয়ে না হইলেও বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি 
ছিলেন'সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক । 

যশের জন্ত তাহার লিশ্স! ছিল ন| । পৃথিবীর নান! দেশ হইতে সম্গানপু্পরাজি তাঁহার 
শিরোপরি বধিত হইয়াছিল; তাহাতে তাহার ব্যবহারে কখন গর্বের চাঞ্চল্য দেখ! যায় নাই। 
ইংলণ্ডের উচ্চ বৈজ্ঞানিকের পদ অধিকার করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা তাঁহার ছিল; 
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কিন্তু উহ! লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি কখন প্রয়াস পান নাই; পক্ষান্তরে উহা লাভ 
করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে তিনি অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । একসময়, 
রয়েল সোসাযটর সভাপতির পদ শূন্ত হইলে তত্রত্য সত্যের! ফ্যারাঁডেকে উক্ত পদ গ্রহণ 
করিবার জন্তু অনেক অনুরোধ করেন। যে কোন ব্যক্তি সেই অযাচিত মহাঁসম্মীনকে 
পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন। কিন্ত ফ্যারাডের 
প্রকৃতি ছিল অন্ত উপদানে নিৰ্ম্মিই। তিনি উহ! গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই; জন্‌ 
টিঙেল্‌ ও বিষয়ে অনুবোধ করিলে তিনি উত্তর করেন যে, জীবনের শেষ দিন পর তিনি 
সামান্ত মাইকেল ফ্যারাঁডে রূপে কাটাইতে চাঁন, তিনি যশের প্রার্থী নহেন। 

যশের স্তাঁয় অর্থের প্রতিও তাঁহার আসক্তি ছিল না। অর্থোপাঁজ্জন অথবা বিজ্ঞান-চর্চা 
এই উভষের কোন্‌ পম্থ। তিনি অবলম্বন করিবেন, এক সময়ে তাঁহার মনে এই প্রশ্নের উদয় 
হয়। অনেক চিন্তার পর তিনি বিজ্ঞান-চর্চাকেই শ্রেষঃ স্থির করেন, এবং জীবনের শেষ 
পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে সেই কার্ষোই নিযুক্ত ছিলেন। অজস্র এবং অতি সহজে 
অর্থোপার্জন করিবার অনেক সুযোগ তাহার, ঘটিযাঁছিল। কিন্তু তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন 
চিন্তার ধারায় বিঘ্ন উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কায় তিনি অর্থোপার্জ্জনে বিরত হইলেন। 
তাহাব হৃদয় জ্ঞান-লিক্সায় পরিপূর্ণ ছিল--অর্থ-লিন্সার স্থান সেখানে ছিল না। উদরান্নের 
নিমিত্ত বই-্বাধা কাৰ্য্যে শিক্ষানবীশ এই দরিদ্র লৌহক(রের পুত্রটি এক সময় একদিকে . 
১৫০,০০*, পাউণ্ড অর্থসম্পন্‌, এবং অপর দিকে যৌতুকহীন বিজ্ঞান, এতদুভয়ের মধ্যে যে 
কোন একটিকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়া বিজ্ঞানসেবাষ নিজের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত 
করিলেন। দারিদ্রের পুত্রকে দারিত্যের মধ্যেই জীবন শেষ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সারা 
জীবন ব্যাপিয়া বিজ্ঞানজগতে ইংলণ্ডের জয়ধ্বজ উডডীন রাখিতে তিনিই সমর্থ হইয়াছিলেন। 
অগ্ভাবধি তিনি অবিসংবাদ্ে বিজ্ঞানরাঁজ্যের অন্ততম অধীশ্বর। 

ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী পীল্‌ তীহার পদত্যাগের কিছু পূৰ্ব্বে মাইকেল ফ্যারাঁডেকে সন্মানিত 
করিবার উদ্দেশ্যে তালার জন্য পেন্সনের প্রস্তাব করেন। এই সম্মান গ্রহণ করিলে অতীব 
অহঙ্কারী ব্যক্তিও নিজকে ধন্ত মনে করিতে পার্নে। কিন্ত যখন উক্ত সংবাদ ফ্যারাডের 
নিকট প্রেরণ কর! হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ উহা! প্রত্যাখ্যান করিয়া মন্ত্রীকে এক পত্র 
লিখিলেন। বন্ধুগণের নির্বন্ধে অবশ্য সে পত্র মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ কর! হয় নাই এবং 
প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই পীল্‌ পদত্যাগ করিলেন ৷ পরবর্তী মন্ত্রী ফ্যারাঁডের 
সহিত সাক্ষাৎ করিষাছিলেন। কথোপকথনকালে মন্ত্রীর যে সকল বাক্য ব্যবহার 
করেন তাহাতে স্বাধীনচেতা ফ্যার/ডে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইব! বলিয়াছিলেন যে সেই সাক্ষাৎকারের 
উদ্দেশ্য, তিনি ভুল বুঝিষাছিলেন, এবং প্রস্তাবিত, পেন্দনের নিমিত্ত তাহার আদৌ 
আকাঙ্ক! নাই। ফলে মন্ত্রীববের সহিত ফ্যারাডের মনাস্তর ঘটল। এক ভদ্র মহিলা, মন্ত্রীর . 
এবং ফ্যারাডে উভয়েরই বন্ধু ছিজেন। তিনি এই মনৌমালিন্ত দূর করিবার, নিমিত অনেক 
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চেষ্টা করেন। ' কিন্তু ফারাডেকে কোনক্রমে বিচলিত করিতে ন! পাঁরিয়া তিনি তীহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন যে, মন্ত্ৰীবরের পক্ষ হইতে কি কাৰ্য্য করা হইলে তিনি তীহার মনোভাব 
পৰিবৰ্ত্তন করিতে পাঁরেন। উত্তরে ফ্যারাঁডে বলেন, লিখিত ক্ষমাপ্ৰাৰ্থনা ; অবশেষে তাহাই 
ঘটিল ; লর্ড মেল্বোব্গ্‌ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফ্যারাডেকে পত্র লিখিলেন এই ঘটনা মাইকেল 
ফ্যারাডের সৎসাহস, লোভশুন্ততা এবং উন্নত হৃদয়ের প্রধান সাঙ্গীত্বরূপ | 

ফ্যারাডের দাম্পত্য জীবনও ছিল বড় মধুর। অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা তিনি 
তাঁহার সংসারকে শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বীয় দাম্পত্য-জীবনের বিষয় চিন্তা করিতে 
তিনি যে আনন্দ ও গর্ব অন্ুতব করিতেন নিয়োদ্ধ_ত ছত্ৰ কয়টিতে তিনি নিজেই তাহার আভাস 
দিযাছেন_Amongst these records and events, I here insert the date of 
one which, as a source of honour and happiness, far exceeds all 
the rest. We were married on June 12,1821. ইহ! হইতে স্পষ্ট বুঝা! যায় যে, 
তাহার জীবনের এই অংশটা ছিল সর্বাপেক্ষা সুখকর ও আনন্দম্য়। 

মহাঁপুরুষগণের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করার প্রকৃষ্ট পন্থ, হইল তাঁহাদের জীবনের আদর্শ 
অবলম্বন করা। উপলবন্ধুর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছ্ন সংসারে আসিয়া বিজ্ঞানের উদ্ব দীপরশ্মিপাতে 
নাইকেল ফ্যারাডে আমাদের নিমিত্ত যে পদ্থার নির্দেশ করিয়া গিষাছেন, যদি আমর! সরল 
অসন্দিপ্ধ চিত্তে সেই পন্থা অবলম্বন করিব! অগ্রসর হইতে থাকি, তবেই সেই খধি-প্রবরের 
প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হইবে, এবং তাহার ফলে আমরা প্রভূত আত্মপ্রসাদ 
লাভ করিতে পারিব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


ইতর প্রাণীর মানবীয় ভাব 
শ্রীহরিহর শেঠ ' 


ইতর প্রাণীর মানবীয় ভাব বলিতে ‘মানব আগে (শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে ) তাহাঁব পর ইতর প্রাণী’ 
ইহাই বুঝায়। মানুষের মতে মানুষের স্থান প্রাণিদ্গগতে সৰ্ব্বোচ্চ হইলেও পৃথিবীতে আগমন 
হিসাবে কে আগে কে পশ্চাতে বিশেষজ্ঞ প্রাণিতত্ববিদগণ তাহা বলিতে পারেন। আমি কিন্ত 
মান্ুষদেহ লইয়া আসিয়া মানবের শ্রেষ্ঠত্বের কথা যাহা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি তাহাকে 
প্রাধানা দিয়া মানবেতর জীবের মধ্যে যে সকল ভাবেব সামঞ্জস্য মানুষের সহিত আছে, তাহা! 
পর্যালোচনা করিয়া অথবা প্রামাণিক গ্রস্থাদিতে যাহার গবেষণা হইযাছে তাহার কিছু কিছু 
সংক্ষেপে বলার অন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণ| করিতেছি। 

ইতরপ্রাণীর দর্শণ, শ্রবণ, ঘ্ৰাণ ইত্যাদি ইঞ্জিয়ানুভূত বিষষসকলের কথা বা ইন্ৰিষ 
বিশেষের প্রাবল্য অথবা দোর্কল্যের কথা কিম্বা রিপুর প্রাবল্যজনিত উহাদের কার্ধ্য- 
কলাপ পর্যালোচনা করিলে মানুষের সহিত মিল ও পার্থক্য সম্বন্ধে প্রাণিজগতের 


৩০৬ প্ৰকৃতি 


অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কেবলমাত্র ইহাদের আলোচনায় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় 
থাকিলেও এই প্রবন্ধে ইতর প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তি, স্নেহ, ভালবাসা, প্রতিহিংসা, খলতা, কপটতা, 
প্রভৃতি মানব-ন্ুলভ ভাবগুলির কথাই বিবৃত হইবে। 
_ অশ্ব, কুকুর, বদর প্রভৃতি অন্তর বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসঙ্গে বাল্যকালের শিশুপাঠ্য পুস্তক সকল হইতে 
- অগ্াবধি, এমন কি অনেক গ্রন্থ ও মাসিকের পৃষ্ঠায় বহু গল্প আমর! পাঠ করিষা আসিতেছি। 
সে সবই প্রায় বিদেশের কথা। একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলে আমাদের চক্ষুর 
সমক্ষে আমাদের গৃহের চতুঃপার্থে নিত্য দৃষ্ট গৃহপালিত এবং অন্তান্ত ইতর প্রাণী ও কীটপ তঙ্গের 
মধ্যে যে সব কাৰ্য্যকৌশল, স্নেহ, মমতা, হিংসা, দ্বেষ, এমন কি সময় সময় বুদ্ধিও পরিচষ পাওয়া 
ষায় তাহাতে বিস্মিত হইতে হয। 

সর্কপ্রথমে ক্ষুদ্র জীব পিগীনিকাঁর কথা বলি। বড় পিপীলিকার বাসানিৰ্ম্মাণ তাহাদের 
ক্রিযাকৌশলের যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও, গর্ভের ভিতর হইতে ক্ষুদ্ৰ ন'ল পিঁপড়ার মাটি- 
তোল! দেখিলে আশ্চৰ্য্যাত্বিত হইতে হয়। খাদ্যমঞ্চচ ও বালের জন্য মৃত্তিকাভান্তরে 
গর্ভের ভিতর মৃত্তিকা সরাইয়া স্থান ক্রা---এক একটি মাটির ক্ষুদ্ৰ কণা মুখে করিয়া গর্ভ হইতে 
বাহিরে আসিয়! গর্তের অপ্রশন্ত দ্বার মাটির দ্বারা রুদ্ধ না হইয! যায় এজন্ত উহা! গর্ভের ঠিক 
পার্শ্বে না রাখিয়া যে কৌশলে ক্রমশঃ পর পর দূরে রাখিয়া আসে, তাহ! একটু নিরীক্ষণ 
করিয়া দেখিলে মনে হয না কেবলমাত্র সহজসংস্ক।র ( [150৫0 ) বক্ে তাহাদের কার্যাবলী 
নিষস্ত্রিত হইয| থাকে। 

আমরা বাল্যকাঁলে নিলি ভি আতর নিন সেই 
সময় প্রত্যহ একটি বড় কাণ পিপীলিকাকে সেজের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতাঁম। 
প্রতিদিন একই পিপীলিকা আমে কি না, কৌতূহল পরবশ হইয়া তাহা দেখিবার জন্ত 
একদিন পিগীলিকাটির গাত্রে একবিন্দু তৈলাক্ত সিন্দুর লাগাইয়! দিলাম । তাঁহার পর প্রতি- 
দিন পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছি সেই পিপড়াঁটিই নিত্য সেই স্থানে আমিত। ভেককে দুরে, এমন 
কি অপরিচিত স্থানে ছাড়িয! দিলেও তাহাকে তাহার নিজস্থানে পুনরায় আসিতে দেখা 
গিয়াছে। একটি ভেকের গাত্রে সিঁছুর লাগাইয়া দিয়া অনাযাসে ইহা পরীক্ষা করিতে প।রা 
যায়। বিড়ালকে তাহার চক্ষু বাধিয়া বা একটি থলের মধ্যে পুরিয়া দুই তিন মাইল দুরে 
ছাড়িয়া দিয়া আসিলেও সে পুনরায় পথ চিনিযা ফিরিয়া আসিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর অন্তর 
মধ্যে ঘোড়ার এই ক্ষমতা খুব বেশী বলিয়া খ্যাতি আছে এবং এ সম্বন্ধে বহু গল্প গুন! যাষ। 
একবার আট বৎসর পরে একটি ঘোড়া তাহার প্রভুর বাটীতে ফিরিয়া! আসিয়া প্রভুকে 
চিনিতে পারিয়াছিল বলিয়া কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিল/ম। এই যে প্রত্যাবর্তন, 
অপরিচিত স্থান হইতে পরিচিত অভ্যস্ত স্থানে ফিরিয়া আসিবার ক্ষমত| কিয়পে ইহারা 
অৰ্জ্জন করিল? জীবের মজ্জাগত সহজসংস্কার বলেই এই রহস্যের উদ্ঘাটন হয়, বৈজ্ঞানিকেরা 


নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু গরু বা ঘোড়া কেবলমাত্র এই উপায়েই তাহার প্রতুকে + 


প্রকৃতি ৩০৭ 
চিনিতে পারিল, কয় জন বিশ্বাস করিবেন? উচ্চ প্রাণীদিগের যে বিচারবুদ্ধি আছে তাহা 
উহাদের স্মরণশক্তি, অবস্থাবোধ, ভাবসাহচর্যা (association of ideas), শিক্ষাপ্রবণতার ষে 
সব দৃষ্টান্ত আমর! দেখিতে পাই তত্সমুদ্য় হইতে সহজেই অনুমান কর! যায । প্রহু-হারা অশ্বেব 
বহু দিন পরে আবার নিঙ্গ প্রন্থুকে চিনিতে পারা এবং তৎপ্রতি উহার অনুবাগ জ্ঞাপন 
ফর! স্মবণশক্তির পরিচাষক, সহজসংস্কার বা [1,5617০এর সম্পর্কে এখানে বড় দেখ] যায় না। 

কোন কিছু শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিলে তথ্বিষষে শিক্ষালাভ করা--বুদ্ধিব পরিচায়ক । 
কুকুরকে দিষ| ছাতা, লঠন, ব্যাগ প্রভৃতি বহন করান ; বানরের দ্বারা টানা-পাখা টানান; 
সার্কাসে গাড়ি ও ট্ৰাইসাইকেল্‌ চালন করা ; ভৃত্যের কোন কোন কাজ করান পৰ্য্যস্ত শুন] বা 
দেখা গিয়াছে । ঘোড়া গঞ্চ উদ্টের দ্বাব! গাড়ী চালনা করা; হন্তির দ্বারা প্রকাওঁ প্রকাণ্ড 
চকোঁর কাষ্ঠ সরান) অথবা হস্তি, ঘোড়া, কুকুব, বানর, ছাগল, এমন কি বাবুই বা টিযাঁপাখীর 
দ্বারা মনুষ্যস্ূলভ বিবিধ কাধ্য বা ক্রীড়াকৌতুক দেখাইবার কথা কে না জানেন? এ সবই 
জীবেব অল্পবিস্তর বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক । এই জন্তব! নিজ প্রভুব মনোভাব বা ইঙ্গিত অনেক স্থলেই 
বুঝিতে পারে। পারাবত, কুকুর, বিড়ালকে খাইতে ডাকা অনেকেই দেখিয়া থাঁকিবেন। 
কুকুরকে প্রভুর কথায় কোন কোন কাজ করিতে এবং ঘোঁড়াকেও আদেশ মানিতে দেখার দৃষ্টান্ত 
বিরল নহে। কুকুরের স্বীয় প্রভুর ক্রোধ এবং আদর বুঝিবার ক্ষমতা! প্রায় দেখা যায়। 

গৃহপালিত জঙ্থমাত্রই প্রভৃব স্নেহপ্রার্থী। গরু, ঘোড়া, হাতিও ইহ! চায়। তাঁহাদের 
যর করিলে, ছুই একদিন গাষে হাত বুলাইয়া দিলে তাঁহার! নিকটে আসিষ| হাত বুলান 
প্রার্থনা করে। গরুর গলায় হাত বুলাইলে প্রত্যহই সে গক নিকটে আসিবে। কুকুরের 
তায় শ্রেন ও বাজ পক্ষীকে প্রভুব অভিপ্ৰায়ে শিকারে সাহাধা করিতে দেখা যাষ। 
নরওষে দেশে পনি ঘোড়া চালনাষ বল্পা ব্যবহৃত হয় না; তথায় শুধু মুস্সের কথায় চালিত 
হয়| এ দেশেও মেঠে| গাড়ির গরু চালকের কথায় ধাবিত হয়। 

হিংশ্র বন্য পশুদের মধ্যেও উচ্চ মানসিক বৃত্তির পরিচয় সময সময় পাওয়া যাঁয়। স্বভাষতঃ 
শত্ৰু বা ভক্ষ্য হইলে ও হিতকারী মানুষের প্রতি প্রত্যুপকার প্রদর্শনের কাহিনী Androcles 
ad the 1০7 গল্পে আমরা যাহা পাঠ করি তাহা সৰ্ক্বৈব মিপা| বণিষা হাঁসিয! উড়াইয! দিলে 
চলিবে ন| | বাস্তবিক সিংহের ন্যাষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চতর প্রাণীতে এইরূপ মনোভাব থাকিতে 
পাবে তাহা আধুনিক বৈজ্জানিকগগ অস্বীকার করেন নাঁ। মিঃ মাসিংহাম্‌ (Mr. গু ৪৪510 3013.01) 
সম্পাদিত Dog, Birds’ and others নামক গ্রন্থে Lion-gratitude শীর্ষক উদাহরণ 
১৯*৭ সালের ২০ শে জুলাই তারিখের 5068.00৮ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইষাছে। ইহার 
নিয়ে সম্পাদক মাঁসিংহাম্‌ মন্তব্য প্রকাশ করিষাছেন,_“There is certainly no 
improbability in so highly developed an animal as a lion feeling a 
permanently emotional response to an action which has done it physical 
৫০০৫, ঘটনাটি সংক্ষেপে এইক্প-_190111. চিড়িষাখানায় একটি সিংহ নখের পীড়াঁয় 


৩৩৮ প্রকৃতি 


অতাস্ত কষ্ট পাইতেছিল। ক্রমশঃ উহার বন্ত্রা এত অধিক হইতে- লাগল যে, অক্ত্রোপচারের 
আবশ্যক হইযা পড়িল, নচেৎ এমন সুন্মৰ প্রাণীটির জীবন-সংশয অবশ্যন্তাবী। তখনকার 
Trinity College<র অধ্যক্ষ Prof. Houghton এই অস্ত্রোপচারের ভার লইলেন এবং 
অস্ত্রোপচার কালে সিংহের মেঙ্জান জনিত বাধাপ্রদ(ন ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করিষা কাধ্য 
আরম্ভ করিলেন। আঁশ্চর্য্যের বিষয, সিংহ কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য বা দৈহিক বল প্রকাশ 
করিল ন! ; শৃঙ্খবাঁষ কাৰ্যা সুসম্পন্ন হইযা গেল এবং সিংহ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি প|ইয়| 
চিকিৎসকের প্রতি ক্তন্ঞতা জ্ঞাপনে বিরত হয় নাই । অস্ত্রোপচারের দুই দিন পরে ডাক্তার 
যখন রোগীকে দেখিতে গেলেন তখন তাহার অভ্যর্থনা যেক্গপ হইল তাহা লেখকের 
ভাষান্ন উদ্ধত করিতেছি “Stalking up to the side of the cage, the lion purred 
Joudly, rubbing its sides against the bars, waving and arching its tail 
after the manner of the domestic cat as it passed and repassed in front 
of its benefactor’. কেবল একদিনের জন্য যে এই আচরণ প্রদর্শিত হইযাছিল 
তাহা নহে। যতদিন সিংহটি জীবিত ছিল ততদিন বন্ধৰ আগমনে প্রতিবারই সে কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপনে কুষ্ঠিত হষ নাই৷ 

টিযাপাখী ও শালিক পাখীর প্রতিবমর একই কোটরে বা দেওয়ালের গায়ে নর্দমার 
মধ্যে বাস! করা বা মৌমাছি এবং তিমকুলের এক স্থানে বারংবার চাক প্রস্তুত করার কথা 
অনেকেই অবগত আঁছেন। মাঁনবাঁবাসে নূতন বা অনভ্যন্ত পারিপার্বকের সহিত মিলাইযা 
নীড়নিৰ্ম্মান ও শা'বকপ্রতিপাঁলন কাৰ্য্যে সাফল্য লাভ কেবলমাত্র [7500এর প্রেরণায় হইয়। 
থাকে ন, বুদ্ধির বিকাশ বা পরিচষ এ ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর লক্ষিত হয়। 

আহারের অন্বেষণ ও সংগ্রহই জীবের সহজসংস্কার জাত প্রথম ও প্রধান কাৰ্ধ্য। কিন্তু 
ইহার জন্ত যে উহার সমযে সময়ে বলবুদ্ধি ও কৌশলপ্রয়োগ আবশ্যক হয় না এমন নহে । 
বৃন্দাবন, মধুর! ও অন্ত কোন কোন তীর্থ স্থানে, হন্নুমানের ঘটি, বাটি, জুতা, কাপুড় তুলিয়া 
লইয| পলায়ন কর! এবং তাহা মানুষের লক্ষ্যে না আসিলে শব্দাদির দ্বারা তাহার দৃষ্টি 
আকর্ষণের চেষ্টা ও আহার ন! পাওয়া পর্য্যন্ত তাহা বিনষ্ট করিবার ভান অনেকেই দেখিয়! 
থাকিবেন। 

বিড়ালের কাঁঠবিড়ালি ও ইন্দুর ধরিবার জন্ত, চিলের মৎস্য শিকারের অর, সর্পের 
ভেক ও টিকটিকির পোক] ধরিবার জন্তু, মাকড়সাব মক্ষিকাকে জালে আবদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত, ভেকের পিপীলিকা বা অন্ত পোকামাকড় খাইবার জন্য যেরূপ সতর্কতার 
সহিত অপেক্ষা ও অন্থসব্ণ পরিদৃষ্ট হয়, সে সাবধানতা জীবজন্ত বা মৎস্ত-শিকারী মানব 
অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। পাঁখীদের মধ্যেও এইরূপ সাবধানতা অনেক সময় দেখা 
যাষ। মাছর্াঙ্গ৷ পাখীর জলমধ্য হইতে আহার্য্য সংগ্রহের জন্য ধৈৰ্য্য ও কৌশল অপরিসীম 
নিজের অপেক্ষা বলবান বা আয়ত্বের অতীত জীবকে ধরিবার চেষ্টা খুব কম প্রাণীই করিযা 


প্রকৃতি ৩০৯ 


থাকে। টিকটিকিরা 'রাত্রে আলোর কাছে পোকা ধরিবার অন্ত যখন উপস্থিত হয় তখন 
বেশ দেখা যায একটু বড় পোকামাঁকড়কে তাহারা সহসা! ধরিবাব চেষ্টা করে না। 

গৃহপালিত স্তদিগের মধো, আহারের জঙ্ত কুকুর বিড়াল ও গরুর বাঁসঘরের বার খুল্বার 
চেষ্টা এবং টাকা -চাপ' খান্ত সংগ্রহের নিমিত্ত কৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সিংহের 
দ্বারা বাক্সের ডাল! খুলিবার প্রয়াস. একবার এক মালিক পত্রিকাষ পাঠ করিযাঁছিল[ম। 
কুকুর ও বিড়াল স্বীয় পদ দ্বার রুদ্ধ ছার খুলতে পারে। গাভী,অশ্ব এবং বেঁজিকে বড় 
বাটি বা বাগানে দ্রিবসের মধ্যে যে সময় লোক সমাগম কম থাকে তখন গেপনে, এমন 
কি যে স্থানে গৃহস্বামীর লক্ষ্য সর্ধদ। থাকে না সেই সব স্বান দিয়! চোরের মত আসিয়া 
প্রতিদিন চুরি করিযা খাইয়া যাইতে দেখিছি। দুষ্টামি বুদ্ধি ও ভাড়ামিতে এবং লঙ্গুক্রপ 
করিবার প্রবৃত্ধিতে বানরের প্ৰসিদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক । এ সম্বন্ধে বছ গ্রন্থে নান! গল্প পাওয়া! 
যাষ। কুকুরের কর্তব্যপবাঁধণতা। ও বিশ্বস্ততা এবং শৃগ!লের ধূর্তৃতা চিরপ্রসিদ্ধ । 

প্রায় ত্রিশ হাঁজ।ব বৎসর পূৰ্ব্ব হইতে মানুষ জীবজজস্কব হাবভাব, বৃদ্ধি ও কার্যাটনপুগ্যের প্রতি 
আকৃষ্ট হইযা আমিতেছে ইহার কিছু কিছু এঁতিহাঁসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। উহাদের প্রথম 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ! যাহা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ জর্জ জে রোমানিস্‌ (George. J. Romanes 
Animal Intelligence নামক পুস্তকে প্রকাশিত করিলেন__-সেই গবেষণার ধারা এখনও 
. পাশ্চাত্য বিন্তৎ সমাজে চলিয়া আসিতেছে । মার্কিগ দেশে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এক দল বৈজ্ঞানিকের 
আগ্রহাতিশয্যে 20108] 09118৬1০4: ব| জীবজন্তর আচার ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণার 
স্থষ্ট হইল। তাহাদের অধ্যাপনাগৃহে এবং পরীক্ষাগরে ইতর প্রাণীর বুদ্ধি ব্যবহার ইত্যাদি 
পরিমাপের জন্ত তাহার! নান| কলকজ| ও :০1910 চ০xএর বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় তাঁহারা ইতর জন্তু সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয1ছিলেন তাহা বৈজ্ঞানিক 
জগৎ অত্রাস্ত বলিয়া মনে করিল না। তথাপি ইহা স্থিরনিণ্চয় হইঘা গেল যে, মানবেতর 
মেরুদণ্তী প্রাণীপগুলার মধ্যে অনেকেরই প্রাষ অল্পবিস্তর স্ব স্ব বুদ্ধিপরিচালনার শক্তি 
আছে 7--[7507০ই উহাদিগের একমাত্র কার্য্যকরী শক্তি বলিষা পরিগণিত হইতে পারে 
না, যদিও বিহঙ্গদের মধ্যে ইহার ক্রিয়। অত্যন্ত প্রবল এবং এই উভয়বিধ ক্ৰিয়াকলাপ অনেকস্থলে 
একত্ৰ জাড়ত থাকে । 

জীবের বিচারশক্তি আছে কি ন! নিৰ্ণয় কৰিতে হইলে অবস্থাভেদে প্রাণীদিখের নিয়লিখিত 
বিষয়বোধ কতদূর দৃষ্ট হয় তাহারই পরীক্ষণ ও পৰ্যালোচনাৰ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ রত 
আছেন :--( ১) পারিপার্থিক আবেষ্টন সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান (২) স্মননশক্তি (৩) 
সাক্ষাৎ নিবীক্ষণ এবং বিচার করিবার ক্ষমতা (৪ ) মাগুষের নিকট হইতে শিক্ষা অর্জনের ক্ষমতা 
(৫) মানুষের আদেশ অনুসারে পব্চালিত অবস্ধায নির্ভুল কার্যানৈপুণ্য। এই প্রণালীতে 
ডাক্তার উইলিয়ম টি হর্ণাডে (Dr, William T. Hornaday ) বনে জঙ্গলে এবং 
মার্কিণ প্রদেশের নিউহঁষিৰ্ক চিড়িয়াখানাষ কাৰ্ধ্যারন্ত করিযা তাঁহার বহু আয়াসলন্ধ জ্ঞান 
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ত? প্রকুতি | 
'করিয়াছেন। তৎপরীক্ষিত নানা জীবজঙয বুকিবৃত্তি পুর্ব বিষয়গুলির বোধ সঁদন্ধে তিনি 
ষে তালিকা প্রদান করিযাঁছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সঞ্ধরণ করিতে পারিলাম না। 


প্রত্যেক বিষয়ে পূৰ্ণ পারদর্শিতাষ 


শিম্পাঞ্জি 
ওরাংওটান্‌ ব! বনমান্ুষ 
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ভারতীয় হস্তী ৭৫| ৫০ ua 
গণ্ঠার ২৫| ২৫| ২৫| ২৫| ২৫ দী ০| ২৪| ২৫] ০১৭ 
জিরাফ | ৫০| ২৫| ২৫| ২৫| ২৫| ২৫] | ২৫|১০০| ০ 
শ্বেতগুচ্ছ হরিণ ১০০1১০০1১০৯] ২৫] ¢o| ০, হাহ ০1৫৭8 
ভেড়া (Big-horn) ১০০1১%৪| ৫০] ২৫] ৫০ bl ০|১০০১০০%| ০1৫২% 
পাৰ্কত ছাগ ১০০|১০০|১০০| ২৫১০০] ০1] *1১০০1১০০] ০৬: 
ঘোড়া ১০০1১০০1১০০] ৭৫] ৭৫] ৭৫] ৭৫১০০1১০০| ৫০৮৫. 
সিংহ ১০০]১০০] ৫০] ৭৫| ৫1 ৭৫ ৫১:০১ ২৫৭২৫ 
ব্যাপ্ত ১০০] ৭%| ৫০1 ৫০1৫5] ২৫| ২ক|১০০}১৮০%| ০1৫৭8 
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- এইি তালিকায় দেখা:যাইবে যে; শিষ্পাপ্তি মানুবেতুৰ্‌ জীবের মধ্যে সূৰ্ক্মাগেন্না বুদ্ধিশানী; 
বনুমামুষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেছে ; ছী কিনু বুধ এবং তালিকানির্ি্ সুগর মানমিক 
বৃত্বিনিচয়ের তুবনা করিলে তৃতীষ স্থানের তৃধিিকু।রী! 

গরিল্।র মানুমিকৃ্‌ বৃত্তি এবং স্বভাবের পরিচয় এতদ্লিন ভূলয়প হুয় নাই । ১৯১৯-২৫ 
তাহাদের : যত্ন এবং ২ অন্যের ফলে মানব স্বাবেষ্টনের যে য়া গরিলার চিত টান 
পরিস্ফুট এবং উন্নত করিয়া তুলিতে মুমর্থ হইযাঁছিলেন ৷ গবিলার মৌলিক চিন্তাশক্তির 
থাক জনাধারণ দৃষ্টান্ত জীমতী কানিংহাম প্বযং লিপিবদ্ধ কৰিব রাখিয়াছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপ্রে 
বিকৃত হুইল 1_-“একদা পাঁৎল! বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বাহির হবার রিমিত প্রস্তুত 
হইয়া বুসিষা আছি, এমন্‌ সমুয় আমাদের 7০10 গরিলা! আমার ক্রোড়ে বিবার নিমিত 
আগ্রহ প্রকাশ করিল। শ্রীমতী পেনী নিষেধ করিয়া বুলিল--ন! সে তোয়ার পৃক্ষিছদ 
মুয়্| করিয়া দিরে। আমিও তাহাকে ঠেলিয়া দিলাম) তাহাতে মে ভূমিতে প্রাষিত 
হইয়া ল্িগুর স্তায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। রিস্ক তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়| রস এরুং এটিক 
ওদিক নজর করিষা একখানা খবরের কাগজ দেরিতে পাই; উঠিয়া রিয়া কাগজত লুইযা 
আদিল এব: উহ! জামার ক্রোড়ের উপর বিছুই দরিয়া লাফাইযা বিন! হার বুদ্ধি 
য়] আমরা করেই সুজ্ভিত হইলাম । যাহারা তথায় সেই সুময উপস্থিত ছিলেন তাহার! 
সর্ল্লেই বলিয়| উঠিলেন_-গ্রচক্ষে এই ব্যাপার না দ্ৰেখিল্লি আমু! কখনই বিশ্বাস 
করিতাম না” | 

প্রাণের আশ্রস্কায় আত্মরক্ষার জন্য ইতর গ্রাণীদিগকে যেমন কৌশুল, এমন কি বদ্ধ বৃত্তির 
পরিচালনা! করিতে হয় তেমনি ত্রাহার্্যসংগ্রহ ও সস্তানিপ্রতিপাব্ন, নীঘনিৰ্মম প্রভৃতি 
কার্যে তাহাদের ুদ্ধিরৌখলের আবুষ্টক হষ্টযা পড়ে। মুক্ত প্রকৃতির বরা অঙ্গন স্লীবের 
মহত দ্ীবের প্রকিদ্রন্ছিত। ও সংঘর্ষ এত নিৰ্ম্মম ভাবে ব্জ্ঞানিকগুণ আমানের চূক্ষুর সমুক্গে 
প্রতিফলিত করিষ! গ্রাকেন তাহাতে মনে হয় য়ে, ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে কেব্লই পাইব 
বৃত্বিগুলি স্থান পাইযা থাকে চহিংসাঃ বিদ্বেষ, ঘন্ব, ভীতি বিস্ময বিয়া, দুঃখ, কষ্ট ক্রোধ 
কেরুল ইহাদের দ্বারাই উহা্দিগের জীরনধারা ও কার্ধ্যাবলী নিয়ন্ত্রিত । বাস্তবিক অতি 
নিয়স্তরের কর্কট, ফড়িং প্রভৃতি ছোট ছোট জীবের মধ্যে ক্রোধ ও তজ্জনিত প্র্পূর ঘোরতর 
যুদ্ধ প্রায় জামা দ্বেখি। এক হরিমীর লম্ত দুইটি হরিণের ভীষণ লড়াই হ্যা থাকে । 
মোরগ বৃষ ও মেড়াক্রে উত্তেজনার দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষ উদ্দীপ্ত কৃরিয়া লড়াই বাধাইয়া 
দেও! হয়, ইহা আমাদেব দ্বেশে অনেকেই চাক্ষুষ দেখিয়া থাক্লিবেন। মৌমাছির গৃহে যদি 
কোন ক্রমে অপর একটি আগন্তক মক্ষিকারাপী প্রবেশ করে, তাহা হইলে পরস্পর ভীষণ 
যুদ্ধ উপস্থিত হয়। 

রানরের স্ীয় সন্রানবুধ কার্ধ্যের ্লায় নুশংস আর কি. হইতে পারে? কই 


৩১২ প্রকৃতি 
শিশুবধ প্রথা ' অতিমভ্য আধুনিক মানবসমাজে এখনও নিতাস্ত বিরল নহে। প্রক্কৃত- 
পক্ষে বন্ত প্রাণীদগের মধ্য মাত্র নেকড়ে বাঘ ও কুমীর স্বজাতির মাংস ভক্ষণ করে; জনক 
কর্তৃক শিশুপীড়ন বা হত্যা উহাদিগের মধো নাই বলিলেই চঙ্গে, ইহাই ডাক্তার হরণাডের আজীবন 
পর্যবেক্ষণ‘ ও 'অন্স্ধানের ফল এবং শেষ সিদ্ধাস্ত। তিনি লিখিয়াছেন_Civi! War 
bétwéen the members of a wild animal species is a thing unknown 
in the annals of wild animal history. অপিচ “Among free animals 
it is against the ' moral and ethical Codes of all Species of 
Vertebrates for ' the strong to bully an oppress the weak”. আবার 
«The members of a wild animal speciés are in honour bound 
not to rob one another. #+#¥# No wild animals thus far known 
and described practise sex crimes; but the less said of the races 
of men On this subject, the better for our feelings.” তবে মাংসাশী 
হিংস্ৰ পপ্তদিগের দৈনিক আহরি ও খাদ্যের জন্ত পরম্পর যুদ্ধ এবং শাবকজনন কালে 
অপরাপর জীবের মধ্যেও অন্পবিস্তর দন্ব কলগ্রে অভিনয় যে না হয় তাহা নহে, ইহা 
হৰ্ণাডেও স্বীকার করিয়াছেন। এই শেষোক্ত যুদ্ধকে xeri৭০৮ বা ধ্বংসকারি যুদ্ধ বলা 
যাইতে পারে না, কারণ হার জিত ছাড়া প্রাণসংশযের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। মাংসাশী 
জন্ত ব্যতীত 'অন্ত আরপ্য জীবের মধ্যে প্রধান এবং প্রকৃষ্ট আইন হইতেছে ডাক্তার 
হৰ্ণাডের ভাষায়_“[7৮৩ ৪৫ [et 11৩৮, থাক এবং পরকেও থাকিতে দাও । সর্পের 
তথাকথিত শাবকসংহার কূপ কিছ্বদন্তীর প্রতি কটাক্ষ করিয়! তিনি লিখিতেছেন *At present . 
the snake-swallowing theory must be ticketed ‘riot proven”. | 

মাঁমুযেরই মত মানবেতর এই সমস্ত ছোট বড় অনেক ইতর প্রাণীদের মধ্যে হর্ষ, দেহ, 
অনুরাগ, পরিতৃপ্ত, আত্মপ্রসাদ, অভ, সাহস, প্রীতি, অহিংসা, বাৎসল্য প্রভৃতি উচ্চ মনো 
বৃত্তিগুলি অল্পবিস্তর পরিদৃষ্ট হয়। লাঙ্গুলসঞ্চলনে, জীড়াভঙ্গীতে, মুখের শব্দে, জীহ্বার 
স্পর্শে কুকুর, গরু, ছাগল, বিড়াল আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। বৎস-হারা গাভী 
ঘন ঘন ধ্বনি করিয়া সন্তানের অনুসন্ধ'ন করে? সময়ে সময়ে তাহার নচনধারা বিগলিত 
হইতে দেখা যায়। ঘোড়ার চোখেও অশ্রু অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। দৌসর বা প্রভুকে 
হারাইয়৷ জীবজন্তর প্রাণ-বিষোগের কথাও পাঠ করা গিয়াছে। একবার একটি পারা- 
বতকে তাহার সঙ্গিনীবিযোগের পর পাঁচ সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পড়িতে দেখিয়া 
ছিলাম। সন্তান অথবা সঙ্গী বা সঙ্গিনী-হার| হইয়া অনেক প্রাণীকে আহার বন্ধ করিতে দেখা 
ন Eo 

অত্যধিক আনন্দে কুকুর বিড়ালের মুখভঙ্গী হাসিভরা হয, একথা কোন কোন গ্রন্থে 
দেখিতে পাঁই।। Sir Walter 9০০%এব জীবনীতে Greyhound কুকুরের হাঁসির 
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কথ! আছে। Darwin তাহার গ্রন্থে (Che Expressions of the Emotions in 
man and animals) এই প্রসঙ্গে 970. Bellএর মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত করিযাছেন--- 
“Dogs, in their expression of fondness, have a slight ৪৮515101701 
the lips, and grin and sniff amidst their gambols, in ‘a way that 
resembles laughter.” কাতুকুতু দিয়া মানবশিশুর স্তাঁয় বানরকেও হাঁসাইতে পারা যায; 
বনমান্ষ বা শিম্পাপ্জিশিশড ইহ! এত বেশী অনুভব করে যে, হাঁসিতে হাসিতে তাহার 
মুখ হইতে অস্ফুট আনন্দধ্বনি নির্গত হয,_-Dএঘinএর ভাষায় যাহ| হইতেছে ৭ 
more decided chuckling or laughing sound is uttered ; tough the 
laughter 1s sometimes noiseless” মনোজ্ঞ আহার পাইলে উহাদিগের মুখে যেয়প 
পরিতৃপ্তির ভাব ফুটিয়া উঠে তেমনি অসুস্থ বোধ করিলে একটা আলস্তচস্থর নিস্পৃহের 
ভাব সার! দেহমঘ বিজ্রড়িত থাকে। Din স্পষ্টই লিখিয়াছেন “The appearancé 
of dejection in young Orangs and Chimpanzees, when out of health, 
is as plain and almost as pathetic as in the case of our children.” 

স্তন্ধপাধী জীবের জননী খুব স্েহশীল! হয়। বিহঙ্গদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় 
বড় শিকারী পাখীদের সন্তানবাৎ্সল্য অধিক মাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। তাহারা সন্তানের 
জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করে। ভেক ও ম্ৎস্যে মধ্যে দাশ্পত্যসম্বন্ধ ও 
সন্তান-স্লেহ আছে] মুরগী এবং মত্স্য সাবধান ও যত্রের সহিত নিজের ছানা ও 
শিশুগুলিকে চরাইযা, ও সাতার দ্যা বেড়ার। সোল মৎস্যের : সন্তান-বাংদল্য 
সুবিদিত। ঘৃবুণ পারাবত ও অন্ত কতিপষ পক্গীর দাম্পত্য-প্রণষের কথা| 
অনেকেই জানেন। বানরীর অপত্যন্নেহ অসাধারণ। মন্দা বানরের - কবল ‘হইতে 
শিশু-সন্তানকে রক্ষা করিতে তাহারা কতই যত্রবান ! নে বিপদে ভয্ন ভুলিয়া "বরের 
ভিতর আসিয়া মান্ুষেব কাছে সহায়তা ভিক্ষা করিতে কুষ্ঠিত হয নাই, এরূপ দৃষ্টান্তও 
‘দেখ! গিয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে, মন্দ! কর্তৃক হত শিশুকেও বাঁনরী বছুদ্দিন পথ্যস্ত নিজ 
বক্ষঃস্থল হইতে নাবায় নাই। 

দলবদ্ধ হইষা বাস করা বহু জীবের স্বভাবসিদ্ধ। প্রকৃতি দেবীর এই সুব্যবস্থার পরিচষ 
আমরা পাই যখনই হঠাৎ কোনও অপ্রত্যাশিত বিপদ এই দলভুক্ত কোন একটা জানো- 
যারের সামূনে উপস্থিত হয। সেই সমযে দলভুক্ত অপর জানোয়ারগুল| উহার প্রাণ 
বাঁচাইবার জন্তু সাহাঁ্যার্থে ছুটিয়া আসে। একটা শিযালের কথা বলি ।-_-একটি দুরন্ত শৃগালকে 
ফাঁস-কল দ্বারা একগাছি দীর্ঘ রজ্ছুতে বাঁধা হইয়াছিল। বন্ধ অবস্থায় সেই শৃগাল যখন 
প্রাথভয়ে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, তখন লোকের তাড়না ও কোলাহল সৰ্বেও পর সঙ্গীরা 
তাহার কাছে কাছে থাকিয়া তাহার সহিত এদিক ওদিক ধাবিত হইতে এবংদেস্ত দ্বারা! দড়ি 
কাটিয়া দিবার চেষ্টা করিতে-লাগিল। শেষে জন্থটে মাবিয়া ফেলিবার, পরও প্রায় সমস্ত রাত্রি 


৩১৪ প্রকৃতি - - 


মৃত য্নজীকে তাহারা পরিত্যাগ করে নাই।” বিপন্ন সন্তান বা সঙ্গী-সঙ্গিমীর ‘অন্ত কোন কোন - 
পক্ষী এবং অথ স্স্থর৪ এইফ্বপ ব্যবগরের কথা পাঠ করা যায়। 

এই গ্রন্থে উহা দ্রিগের্‌1710:7-6150105 hai বা মৃতের ভাগু ব! ছুলনার উল্লেখ কর! 
. যাইতে গ্রারে। এই ব্যব্হারে তাহাদের বুদ্ধিপ্রস্থত চালাকি”, ন! বংশপর্্পরাগত সহজ 
সংস্কারের সন্ধান আম্রা:গ্রাই তাহা লইয়া প্রাণিতত্ববিৎ বিশেষজ্ঞমণ এখনওএকয়ত হইতে পারেন 
নাই। 

জীড়াক্লৌতুক উচ্চতর দিতে স্বভাবসিদ্ধ । অশ্ব ও গাভীকে তালক অনেক ছোট 
ভুয় কুকুৱ ময় রম্য এরূপ কৌতুক দারা ব্যস্ত করিয়া আরন্দলাভ করে তাহা দেখিলে 
তাহাদের দে কাৰ্য্য মানবস্ুল্ভ বলিয়া মনে হয়। বাঁনরকেও এক্সপ করিতে দেখ! যায়। 

ইতরপ্রাণীর মানবীয় ভাব বিশদ ও সম্যকরূপে বুঝাইবার অন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা 
করি নাই. মানব আবেষ্টনের মধ্যে আমাদের গৃহের চতুংপার্থে বিদ্যমান দুই চারিটা প্রাণীর 
আচার ব্যবহার, মনোভাব, উচ্চ নীচ প্রবৃত্তির সন্ধান আমরা! যৎসমান্ত পাই, যতটুকুই আমাদের 
নজরে আসে তাহা .লইয়াই আঁয়ার এই ছুঃসাহস। ইতর জীবের মনোভাব ব্যক্ত করিবার 
জন্ত মানুষের মত ভাষা নাই। বৈজ্ঞানিকেরা নির্দেশ করেন- যে উহাঁবা, বিশেষতঃ 
উচ্চ শ্রেণীর জীব, কদাচিৎ মুরের শব্দে বা ভাযায অস্তবের ভাব বাক্ত করে; ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে 
দেহ বা. অঙ্গবিশেষের সঙ্কোচ রা সঞ্চালনে তাহাদের বিরোধ বাহর্থ, কলহ র! প্রীতি, বিষাদ 
রা পরিতৃপ্ত, বাৎসল্য বা দাম্পত্য প্রেম প্রভৃতি বিবিধ য়ানবন্থলভ চিন্তবৃত্তিব পরিচয় দিযা থাকে । 
বৈজ্ঞানিক হয়ত ইহাকে ‘5৪0 1৭8U৭৪০’ বলিবেন। বানরের ভাষার গৱেষণ| গাৰ্ণারপ্লমুখ 
অনেক মনীষী করিয়া আসিতেছেন। ইতব প্রাণীর স্বপ্ননৰ্শনের কথ'ও কেহ কেহ বলিয়া 
ছিলেন। কিন্তু সাদা চোখে আমর। যাহা দেখি তাহাতে বুঝিতে পারি যে পাখীর ডাকে, 
কুকুর বানরের চীৎকারে, সিংহের বা-ব্যাস্ৰের গর্জনে, দর্দরের কলববে, অলির গুঞ্জনে, পতঙ্গের 
গতত্বধ্বনিতে, গাভীর হাম্মারবে কোন ন৷ কোন কিছ ভাবের ব্যঞ্জনা আছে যাহ! দ্বারা 
উহাদের আনন্দ, ভীতি, কোর, হৰয়, আহ্বান, ব্যাকুলতা বা বাৎসপ্য সুচিত হয়। 


বাষ্প-যুদ্ধ 
উীষোগেন্ত্ৰমোহন সাহ! - 


এক জন. বিখ্যাত লোক বলিষ/ছিলেন_-০০2013906101) between civilised nations 
is merely a competition in the science and applications of chemistry’. 


খই উক্তির সারবব| এতদিন মানুষ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কিন্তু বিগত 


প্রকৃতি ৩৯ 
মহাখুদ্ধে সকলেই, বিশেষতঃ যুদ্ধনিরত জাতিগুলি, ইহ! মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে বুঝিতে পাঁন্ষি্বাছে। 
যখন জগতে চারিদিকে শাস্তি বিরাজ করিতেছিল তখন জনসাধারণ বুঝিতে পারিত ন। 
জাতির ভাগ্যনিয়ন্নণে রসামনশাস্ত্রের কতখানি প্রতিপত্তি ও ক্ষমত|--বুৰিতে পারিত না 
‘National pre-eminence in chemical industry ultimately means a national 
world-supremacy ; chemistry gives us command of matter and therefore 
the empire of the world ; the country that produces the best chemist 
must, in the long run, be the most powerful and wealthy ;...will be least 
dependent upon other lands, the most prosperous in peace, the most 
terrible in war.” বস্থতঃ যদি জাৰ্ন্মনীর হাবের (Habe), অস্ওয়াল্ড (05310) প্রমুখ 





এই সকল ‘সেলে’ (0611) লবণাক্ত জলের ভিতর দিয়! বিদ্যা প্রব1হ চলিন| করিয়। “ক্লোরিন্‌ গ্যাস ও 
কষ্টক দোড| প্রস্তুত হইতেছে। এজউড 9৫১95 কারখানায় 
দৈনিক দুই লক্ষ পাউণ্ড গ্যাস প্রস্তুত হইত। 


রাসা্নিকগণ শুধু বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে এমোনিয় ও নাই ট্রক এসিডে পরিণত করিবার 
উপায় আবিষ্কার না করিতেন, তবে মহাযুদ্ধের সময় চিলী (00১1111) হইতে জাৰ্ম্মণীতে সোরা 
(10৭) রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এমন কি তাহারও বহু পূৰ্ব্বে জমির উপযুক্ত 
সার ও আবশ্তকীয় বিশ্ফোরকাঁদির অভাবে জান্মণীকে পরাভব স্বীকার করিতে হইত। 
রাসায়নিকের নব নব আবিষ্কার বলেই পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ, মহাবলশালী শক্তিপুঞ্জের 
বিরুদ্ধে একাকা সুদীর্ঘ পাচ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে জান্মীণীর পক্ষে টি'কিয়া থাকা সম্ভবপর 
হইয়াছিল। 


৩১৬ প্রকৃতি 


a এডুইন্‌ শ্নোসান্‌ বলেন, “her chemists saved Germany from an early 
disastrous ‘defeat both in the field of military operations ard in the 
matter of economic supplies : unquestionably, without the tremendous 
expansion of her plants for the production of nitrates and ammonia 
from the air by the process of Haber, Ostwald and others of her 
great chemists, the war would have ended in 1915, 0r early in 1916, 
from exhaustion of Germany's supplies of nitrate explosives, if not 
indeed from exhaustion of her food supplies as a consequence of the 


lack of nitrate and ammonia fertilizer for her fields.” 





এজ'ট্ডুদ্বিত “কলর পিক্ৰিন্‌” প্রস্তুতের কারখান! ; দৈনিক একত্রিশ টন উৎপন্ন হইত । 


এই মহাযুদ্ধে অনিবার্য্য অভাব, আত্মরক্ষার আয়োজন ও প্রয়োজনের পীড়নে যে সকল . 
অচিন্তানীয় আবিষ্কার হইয়াছে তাহা, কি শিল্প বাণিজ্য, কি সমরকৌশল, সকল বিষয়েই যুগান্তর 
বটাইয়াছে,_যে উন্নতি সাধারণ অবস্থায় পঞ্চাশ বংদরেও হইত কি না সন্দেহ_ তাহ! পচ 
বৎসরে সাধিত হইয়াছে, ইহাই হইল এই যুদ্ধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 

বিগত যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিনাশসাধনের জন্য যে সকল অভিনব, অমানুষিক ও নৃশংস উপায় 
অবলম্বিত হইয়াছিল, বিষাক্ত গ্যাসপ্রয়োগ তাহাদের অন্ততম। পূর্বববন্তী কোনও যুদ্ধে 
এক্সপ কর! হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, গুহাবাসী অসভ্য মানুষের মধ্যে যখন 
প্রথম ' বিবাদ বাঁধে, তখন হয়ত তাহারা গাছের ডালপালা, শুক কা্ঠথ দ্বারাই 
শক্রকে আক্রমণ করিত। তার পরবন্তী যুগে মানুষ প্রস্তরথণ্ডকে দীপশিখার ন্যায় 


প্রকৃতি | ৬১৭ 
'আকারবিশি করিয়া দূর হইতে তাহা শত্ৰু ও বন্য পশুর উপর নিক্ষেপ. করিস্ব। 
তার পর ধাতুযুগে ব্রোঞ্জ, লৌহ প্রভৃতির প্রচলন হয়। অতঃপর খৃষ্টান্‌ সন্ন্যাসী রোজার 
বেকনের: (Friar Roger Bacon) সময় হইতে যুদ্ধকার্যো যবক্ষারজান যুগ (Nitro: 
genous Era) আরম্ভ হয়। ইনি সোর!, কাঠকয়ল! ও গন্ধক একত্র. চূর্ণ করিয়া এক- 
প্রকার ঝার্দ তৈয়ারী করিতেন। বলা আবশ্যক, ইহার বহু পূর্বেই চীনদেৰে বারুদ 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহে উহার ব্যবহার হইত ন|। ক্ৰেসীর যুদ্ধে (Battle 
০% Cry) সৰ্বপ্ৰথম বারুদ বহুল পরিমাণে বাবন্ধত হয়। কিন্তু এই বাঁরুদের কতকগুলি 
দোষ আছে। প্রথমতঃ ইহা পোড়াইলে - যে দুর্গন্ধের স্থষ্টি হয়, তাহা চারিদিকের 
বায়ুকে দূষিত করে এবং যে ধূয়ার স্থষ্টি হয় তাহা গুলিনিক্ষেপকারীকে দুরস্থিত শত্রুর 
গোচরীভূত করে, তখন তাঁহার আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়| দীড়ায়। কিন্তু বিস্ফোরক 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বারুদের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে ও ধুমহীন 
ভম্মহীন (Smokeless, ashless powder)বারদ উহার স্থান অধিকার করিয়াছে । 
পল ভাইলি (Pan! Vieille) উহার আবিষ্কর্ভা । ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গভেন্ট 





এজউডের বারুদখানার একটি কক্ষ 


সর্বপ্রথম এই প্রকার ঝার্দপ্রয়োগ প্রবর্তন করেন। এই যে সেদিন পশ্চিমে এত বড় 
যুদ্ধটা হইয়া গেল উহার মুলে দৈহিক শক্তিও ছিল না, সেনাবলও ছিল না, ছিল বিস্ফোরক 
বল। বস্তুতঃ, এটাকে বিস্ফোরক যুগ বলা যাইতে পারে। ইহাই হইল আদিম অসভ্য যুগ 
হইতে আর্ত করিয়! বর্তমানের অতি সভ্য মানুষের জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
পদ্ধতির ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 

দশাননরূপা কুলান্তক কাইসার যে সকল 'প্রহরণ হস্তে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 


বিষাক্ত গ্যাস তাহাদের অন্ততম--ইহ| পূর্বেই বল! হইয়াছে । কামান হইতে গোলা বর্ষণের 
৫ 


৩১৮ প্রকৃতি 

ন্যায় বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ শেলও (51)611) দূর হইতে শক্রসেনার উপর নিক্ষেপ করা হইত । 
গন্তব্য স্থানে পৌছিয়| শেল বিদীর্ণ হইয়| গ্যাস চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িত। গোলা- 
গুলির হাত হইতে তবু রক্ষা আছে--না হয় দেহ ক্ষতবিক্ষতই হইল, হুই একটি অঙ্গ 
হানি হইল-_কিন্ত এই মৃত্যুদুতের হাত হইতে নিস্তার পাওগা বড়ই কঠিন। বিষাক্ত 
এই গ্যাসের প্রতি অগুতে পুঞ্জীভূত সহস্ৰ মরণ ভাসিয়| চলে। ধরে, অতিধীরে, গোপনে 
বঙ্গোপনে মৃতু হাওয়ার ন্যায় আসিয়৷ অতি নিম্মম স্থৃতিটুকু শু রাখি আবার দে চলিয়া 
ষায়; আর সেই স্মতিভারে অগণা হতভাগ্য সৈন্য অক্ষত দেহে রপপ্রাঙ্গণের একান্তে 
কিন্ব! পরিখাভ্যান্তরে চিরদিনের মত মৃত্যুর ক্রোডে লুটির! পড়ে! 





মাষ্টার্ড গ্যানে ‘শেল’ পূর্ণ কর| হইতেছে 


আন্তৰ্জাতিক বির্োধমীম|ংস৷ ও যুদ্ধবিগ্রহ-সংক্রান্ত আইনকানুন বিধিবিধান নিদ্ধারণার্থে 
১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের অস্তঃপাতী হেগ(]19৪0০)নগরীতে যে বৈঠক বসে তাহাতে 
যুদ্ধকাৰ্য্যে বিষাক্ত গ্যাসপ্ৰয়োগ অবৈধ, এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 
পুনব্বার হেগ কংগ্রেসে ইহার ব্যবহার আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু গত যুদ্ধে জাৰ্ম্মণীই 
সৰ্বপ্ৰথম সেই আইন ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে 
এপ্রিল আইগ্রেসের (1১/০১) যুদ্ধে শত্ৰুসেন৷র উপর বিষাক্ত ক্লোরিন ((॥!০৮i॥e) গ৷৷|স-বৰ্ষণ 
আরম্ভ করে। মিত্রপক্ষের সৈন্যগণ (4১110 armies) এরূপ আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণরূপে অপ্ৰস্তুত 
ও অরক্ষিত ছিগ। ফলে কিছুদিন যেরূপ সুবিধা হইল অধিককাল সেয়প চলিলে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 
পরাজয়ের পরিবর্তে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালেই কাইজারের শিরে বিজয়মুকুট শোভা 
পাইত। কিন্তু বিধাতার বিধান, আক্রমণপ্রণালী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আ.ম্মরক্ষার 
কৌশলও উদ্ভাবিত হয়। | 


প্রকৃতি ৩১৯ 


স্যার আর্থার কোনান্‌ ডয়েল(51 Arthur Conan Doyle) তাহার “মহাযুদ্ধের ইতিহাস” 
নামক গ্রন্থে আইপ্রেদ যুদ্ধের যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার আংশিক 
মর্মানুবাদ উদ্ধত হইল । “সহসা জাৰ্ম্মণীর পরিখার ভিতর হইতে বছদুরব্যাপী 
বাপ্পধাঁরা উখিত হইয়া কুণ্ডলী আকারে নীচে নামি! পুঞ্জীভূত মেঘের প্রতিকৃতি ধারণ 
করিল। উহার নিয্নভাগ নিপ্রভ পিঙ্গলবর্ণ ও উপরিভাগ অন্তগামী রবিরশ্মিপাতে পীত- 
বর্ণ দেখাইতে লাগিল। এই অশুভ কুজ্বাটিক! দ্রুত বারুভরে শত্রসেনার দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। ফরাসী সৈন্য তাহাদের মৃত্তিকাপ্রাচীর এই অদ্ভূত মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন 
হইতে দেখির। কিছুক্ষণের জন্য গোলাবুষ্টর হাত হইতে রঙ্গ! পাওয়া গেল ভাবিয়া 





জাগ্মন-সেন| রুশ-সেনার উপর ‘বাষ্প আক্রমণের" উদ্যোগ করিতেছে 


স্বস্তির নিখাস ফেলিন। অকনম্ম'ৎ তাহাদের অনেকেই কণ্ঠনালী দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া শ্বাস- 


রোধগুচক মৰ্ম্মান্তিক আর্তনাদ করিয়া ভূতলে লুটিয়| পড়িল । কেহ কেহ এই পৈশাচিক 
মৃত্যুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য রণে ভঙ্গ দিয়| উৰ্দ্বশ্বানে যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে পলায়ন করিল । 
ক্ষণমধ্যে মহা বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল। এই সুযোগে জাশ্ম্ণসৈস্ভ আসিয়া সমস্ত অধিকার করিয়া 


লইল। হাঞ্জার হাজার গৈন্তের মৃত দেহে রণ-প্রাঙ্গণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহাদের কুঞ্চিত 
দহ, নিষ্রভ মুখাবয়ব ও রক্তবমন দেখিয়। বুঝ! গিয়াছিল কি নিদারুণ যন্ত্রণায় হতভাগাদের 


প্রাণবারু বহির্গত হইয়াছে। কিন্তু এই বিজয়সামগ্রী লাভে নরপিশাচের! মহোল্লায়ে 


মাতিয়া উঠিয়াছিল ৰু 
এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পূৰ্ব্বে একজন সৈনিক গোপনে জাৰ্ম্মগ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়| 


আসিয়| ইংরাজ পক্ষে যোগদান করে এবং সংবাদ দেয় যে, বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ বহু সিলিপ্ডীর 
সন্মুখবৰ্্তী পরিথাগুলিতে স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু সেই সময় কেহই তাহাকে বিশ্বাস 


WS 
J 


৩২৪ প্রকৃতি 


ব| তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। ইংরাজ ভাবিয়াছিল যুদ্ধ ক্ষত্ৰিয়-ধৰ্ম্ম, বীরে।চিত 
কাৰ্য্য,-"এক্লপ কার্যে কোনও মন্য জাতি এত নীচতা, এত নৃশংগতার প্রশ্রয় লইতে 
পারে ল|। এতত্বাতীত, হেগ-কন্ফারেন্সে বিধাক্ত-গ্যান প্রয়োগ নিষিদ্ধ রলিগা স্থিরীকৃত 
হইয়াছে। কিন্তু এই ভ্রান্তরিশ্বাসের ফল হইল যে, গ্যাস-প্রয়োগের আধঘন্টার মধ্যেই 
শত্রুরা আশীজন সৈন্ত ধরাশায়ী হইল। 

লরগাক্ত জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালন! করি! ক্লোরিন্‌ গ্যাস মানুফাক্চার ঝ| 
গ্রপ্তত কর! হয় ও আবশ্যক হইলে শীতল করিয়া চাঁপ-প্রভাবে উহাকে তরল (17001) 
কর! হয়। এই তরল ক্লোরিনপূর্ণ বোতল পূৰ্ব্ব হইতেই পরিখাতে সাজাইয়৷ বাধিয়া 
কৌশলে বোতলগুল্রি ছিপি খুলিয়| দিলেই উহ! বাপ্পাকারে উঠিতে থাকে । কিন্ত 





বিষাক্ত গ্যান-শোষক “শ্বাস-বাক্স' প্রস্তুত হইতেছে 


বায়ু অপেক্ষ। প্রায় আড়াইগুণ ভারী বলিয়া ক্লোরিন-গ্যাস কুণ্ডলী পাকাইয়| ভূতলে 

নামিয়া আসে এবং মেঘের আকার ধারণ করে ও প্রতিকুল বায়ুপ্ৰবাহে শনৈঃ রি 
পত্র দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু বায়ুর নিশ্চল কিংব| হঠাৎ অনুকুল অবস্থ। হইলে ফল 
বিপরীতও হইতে পারে, কারণ সেই অবস্থায় গ্যান শত্ৰু পক্ষের দিকে ন! যাইয়া ফিরিয়া! 
আসিয়া অতর্কিতে স্বপক্ষকে আক্রমণ করিতে পারে। বায়ুর এতট| অনুগ্রহের উপর 
নির্ভর করিতে হয় বলিয়া অচিরেই ক্লোরিন-গ্যাস প্রয়োগ পরিত্যক্ত হইল এবং এমন সব 
তুরল পদার্থ ব্যবহৃত হইয়াছিল যাহা হইতে অতি সহজেই ক্লোরিন উদ্ভূত হয়। তন্মধ্যে 
ফস্জিন (//০%8৩1৩) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; ইহার রাসায়নিক নাম__কার্বনিল্‌ ৰ 
(Carbonyl chloride) । 


প্রকৃতি ৩২১ 


আইপ্রেস ঘুদ্ধের কিছুকাল পরে জাৰ্ম্মণীর যুদ্ধ সংক্ৰান্ত কতকগুলি দরকারী কাগজপত্র 
ব্ৰিটিশ গুপ্ত-নংবাদ বিভাগের কর্তৃপক্ষের (The British Intelligence Depart- 
ment) হস্তগত হয়। তাহাতে পরবর্তী ডিসেম্বর মানে যে সকল বিষাক্তগ্যান প্রয়োগ 
কর! হইবে দে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ছিল। ফস্জিন-গ্যান তাহাদের অন্ততম। কিন্তু 
কিরূপে যে এই সকল গোপনীয় ব্যবস্থাপত্র বিপক্ষের হস্তগত হইল তাহ! মহাযুদ্ধের 
গুপ্ত ইতিহাদ প্রণয়ন ন| হওয়! পর্যান্ত জানিবার উপায় নাই। ফস্জিন্‌ গ্যাস এত 
বিষাক্ত যে, দশ হাজার ভাগ বাযুতে উহার একভাগ থাকিলেও সেই বায়ু মারাস্মক । 
“ইউরট্রপিন্‌” (Urotropin Tl hexamethylene 16018101176 ) নামক গুষধটী এই 
বিষের প্রতিকারক (209০০); সুতরাং ব্রিটিশ সৈন্য পূৰ্ব্বাহ্টেই উষধসংগ্রহ করিয়া 
সাবধান ছিলেন। 





মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন জাতির “গাস-মুখন' 

আধুনিক প্রগালীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্লোরিন গ্যাস ও কাৰ্বন মনকৃসাইড (Carbon 
monoxide) গ্যাস একত্র সছিদ্ধ (Porous) কার্কনপূর্ণ লৌহ প্রকোষ্ঠের ভিতর দ্বিয়! 
চালনা করিয়া এই ফন্জিন্‌ গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। পূৰ্ণদহনের ( complete 
69801905607) জন্তু আবশ্যক পরিমাণের কম অন্নজানে (০১১৫০) কোক্কয়ল৷ পোড়াইয়| 
কার্কন্‌ মনক্‌সাইড, গ্যাস প্রস্থত হয়। ইহাও খুব বিষাক্ত। সুতরাং ফস্‌জিন্‌ গাম 
সোনায় সোহাগ| । ফসজিন্গাঁদ অনায়ামে তরল কর! যায়। কিন্তু তিন ভাগ ক্লোরিন্‌ 
ও একভাগ ফম্জিন্‌ মিশ্রিত তরল পদার্থটাই সর্বাপেক্ষা কাৰ্ধ্যকারী বলিয়৷ প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। ইহার বিশেষ কোন দুর্গন্ধ নাই, কিন্তু অতি অল্প মাত্রায়ও হৃদপিণ্ডের উপর 
ইহার এক্সপ ক্রিয়া হয় যে সামান্ত পরিশ্রমই রোগীর পক্ষে মারাত্মক । সুতরাং এরূপ- - 
ক্ষেত্রে কিছুকাল পূৰ্ণ বিশ্রাম শ্রেয়। 






ইহাতে অত্যন্ত বমনপ্রবৃত্তি (88963 ০7৫ V০mitin৪) জন্মে। কাঞ্জেকাজেই এই গ্যাসে 
আক্রান্ত : সৈনিকিগকে বাধা হইয়া গ্যাসমুখদ্‌ (75981) খুলিয়া ফেলিতে হয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর বিষাক্ত গাঁসের কবলে পড়িতে হয়। ক্ল্পিক্রিন মাধারণত: শতরুর! 
২০ ভাগ টিন্ক্লোরাইড, (Tin 00197) নামক পদার্থের সহিত শেল কিংবা বোমাতে 


পুরিয়| নিক্ষেপ কর! হয়। টিন্কলোরাইড বায়ু-মণ্ডলের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিয়া হে যে 


গা গুনৰ ধুঁয়ার স্থষ্টি করে তাহা গ্যাম-মুখস ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে । 


“কাৰ্ব্বলিক এসিডের (carbolic acid or Bhenol) উপর নাইটি.ক ৪ সাল 
মিড, ক্রিন্বা দ্বারা পিক্রিক্‌ এসিড, প্রস্তুত করা হয় এবং ক্লোরিন ' গ্যাসের: ক্রিয়া 


দ্বারা উহাকে কলর্পিক্রিনে পরিণত করা হয়। 


 “মাষটার্ড গ্যাসের” (05000 ৪৭১) স্তায় মারাত্মক পদার্থ খুব দা আছে। গ্যাস স উপাধি 


থাকিলেও আসলে ইহ| তরল পদার্থ এবং মাষ্টার্ড বা সরিমার সহিত ইহার কোনও 
সং াই। Guthrie নামক জনৈক ইংরাজ রাসায়নিক ১৮৬০ খৃঃ অকে সর্বপ্রথম ইহা প্রস্তুত 
ং জারীর স্থবিখ্যাত রাসায়নিক ভিক্টর মায়ার (Victor Meyer) ১৮৮৬ খৃঃ 










সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করেন নাঁই। শুধু নামমাত্ৰ সম্বল 
ন ইহ! এতদিন রসায়নশাস্ত্ের বংশতালিকার এক কোণে পড়িয়াছিল। 

কিন্তু ১৯১৭ খৃঃ অব্দে ৯২ই জুলাই আইপ্রেসে বিটিশ সৈন্যের উপর শ্রাবণের ধারার স্টায 
এই বিষ-বর্ষণ আরম্ভ হয় এবং তাহাতে এতটা সাফল্য লাভ হয় যে, অতঃপর ইহা 
জান্মণীর সর্বপ্রধান শত্ৰুত্ন হইয়া দীড়াইল; কিন্তু অচিরেই মিত্রশক্তিপুঞ্জও ইহার ব্যবহার 
আরিস্ত করে। একবার দশ দিনব্যাপী যুদ্ধে প্রতাহ প্রায় একলক্ষ করিয়া শেল 


নিক্ষিপ্ত হইত, এবং তাহাতে যে মাষ্টার্ড গ্যাস থাকিত তাহার পরিমাণ ছিল = জান" টী 


২৫০ টন।. 


প্রথমে এই পদার্থটী যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারি কর! ছিল মহাশক্ত ব্যাপার। কিন্তু _ 
নাগৰিকে অদম্য উৎসাহ ও প্রাণপণ চেষ্টায় সে সমস্তার সম্যক সমাধান হয়। ইহা 


্রস্থতে ক্লোরিন, সুর! (৪1001801) ও গন্ধক এই তিনটা কাঁচা মালের (Raw material) 
আবশ্যক হয়। জলীয় বাপ্পের সহিত স্ুরাবাম্প একপ্রকার মৃত্তিকা(৭০৷৷)পুণ উত্তপ্ত 


খাড়া (৬০:০০৪1) লৌহনলের ভিতর দিয়া চালনা! করিলে সুরা ইথিলিন (ethylene). 


নামক গ্যাসে পরিণত হয়। গলিত গন্ধকপূর্ণ চৌৰচ্চার- ভিতর, দিয়া ভি গ্যাসপ্রবাহ 
গলনা করিয়া সালফার ল্য (Sulphur: mono 





ক্লুর্গিক্রিন (91101701010) নামক তরল পদার্থ টী যুদ্ধের সময় আমেরিকাতে: সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইত। ফদ্জিনের ন্যায় ইহার বাষ্প তত বিষাক্ত নহে; কিন্ত 


রাবিার করেন, কিন্তু অত্যন্ত বিপদঞ্জনক বলিয়! উহার সম্বন্ধে পরীক্ষ। = 
tigation) পরিত্যাগ করেন। কোনও কাজে আসিবে না ভাবিয়া অতঃপর আর. 


সি টং * 





প্রকৃতি .. ৪ ৩২৩ 
করা হয়। প্রকাণ্ড বায়ুরু্ধ (৪1-££70) বাক্সে তরল সালফার 'ক্লোরাইডের ভিতর .. 
পিয়া ইথিলিন গ্যাস চালিত করিলে তলে রাসায়নিক সংযোগের ফলে band গ্যাস 
রা! 

' পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি রড গ্যাস তরল; ইহা বেশ হ্থিতিস্থাপক (34:0০) লী 
লিন প্রাপ্ত হয না। ইহা বহুদিন ধরিয়া ; মাটিতে এবং বন্ত্রাদিতে 
অনুপ্রবিষ্ট হইযা থাকে । মুখস পরিয়াও ইহার আক্ৰমণ হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া যায 
না। আর তাহা হইলেও কোন না কোনও সময়ে সৈনিককে মুখস খুলিতেই হইবে। 
সেই মুহুরতমান্র সুযোগের আশায় হিংঅ জন্তর ন্যায় এই মারাত্মক বন্ধটী আত্মগোপন 
করিয়া অপেক্ষা করে। রৌদ্রতেজে সহজেই বাষ্পাকারে পরিণত হইযা উহা সৈনিকদের 
পোষাক পরিচ্ছদ অন্থসিক্ত করে এবং পরে গায়ে ফোঙ্কা পড়ে ও ভীষণ ক্ষত হয়; চক্ষু, 
-কণ্ঠনালী, নাসিকা, ' হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি আক্রান্ত হয়৷ এমন কি ক্ষিপ্র ' চিকিৎসা না 
হইলে ব্ৰণকাইটিস্‌, নিউমোনিযা! হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এইজন্ত প্রতি 
রাত্রিতে সৈনিকগণের ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ অগ্নিতপ্ত করিয়া. শোধন করা হইত। 
জেনারেল জনসন্‌ ও তাহার ‘অধীনস্থ কৰ্ম্মচারীগণ একদিন রাত্রিতে যুদ্ধক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী 
গ্রাম হইতে বিছানা পত্র আনাইয়া আরাম করিতে ‘গিয়া অতি নিদারুণ ফল ভোগ করেন; 
কারণ ইহার পূৰ্ব্ব দিন সেই গ্রামের উপর-গোলা ৬৪% সেখানুকার সকল জিনিষই 
মাষটার্ড গ্যাসে অনুসিক্ত হইয়াছিল।. : 6 । 

: এঁতঘ্যতীত এই যুদ্ধে আরও রহু-বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহৃত’ আভি ‘তবুও ইহা নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে রাসায়নিক যুদ্ধের: (Chemi€al] Warfare ) এখনও শৈশবকাল। 
নর্গওফেষ্টার্ণের অধ্যাপক লুইস(.০%15)এর .. আবিষ্কৃত ' “Levwisite? নামক মারাত্মক 
বস্তুটীর স্বরূপ রহস্তভেদ এখনও পধ্যনত- হয় নাই। ‘বিগত যুদ্ধের সময় ইহার খুব প্রয়োগ 
হইত! 1 - * | 

ুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস আলোচনা কিনে দেখা যায় নব নব - কে আবিষ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার 'কৌশলও সমানে পা -ফেলিয়া'চলিয়াছে। মানের শক্তি সামৰ্থ্য এবং 
সাহস কোনও কালেই এবিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিল না। গত 'মহাযুদ্ধের বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। একপক্ষ যেমনই একটি নূতন গ্যাস প্রয়োগ ' করিয়াছে অমনি অপর পক্ষ তাহার 
ক্রিয়া ব্যর্থ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে নারিকেলের 
মালা (5) হইতে প্রস্তুত কয়লার (০৭০০৭! )'গ্যাস শোষণ করিবার ক্ষমতা অতি 
অদ্ভূত । কোন বিষাক্ত গ্যাসের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে তাহার ক্রিয়া নষ্ট করিতে পারে 
এমন কোনও রাসায়নিক দ্রব্য এবং নারিকেলের মালার কষলাপুর্ণ ছোট একটি বাক্স কিংবা 
নলের ভিতর দিয়! শ্বাস গ্রহণ করিলে আর কোনও ভয়ের কারণ থাকে না। সোডা লাইম 
( Soda lime ), গটাশ্ পারমেঙ্গেনেট, .( Potassium Permanganate ), নিকেল 


i 


৩২৪ -_ প্রকুতি 


ধাতু লবণ ( Nickel salts ) প্রভৃতি পদাৰ্থগুলি বিষের ক্ৰিষা নষ্ট করিতে প্রায়ই যাবহাত 

যখন এই সকল উপাষ অবলম্বন করিয়া মিত্ৰপক্ষীয় সৈন্ত নিরাপদ ভাবে যুদ্ধ করিতে 
লাগিল তখন জাৰ্ম্মণীর উদ্দে্ত হইল এমন কোনও নুতন বস্তু আবিষ্কার করা যাহাচত শত্ৰু 
সৈনস্তকে বাধ্য হইয| মুখস খুলিতে হইবে কিংবা না খুলিযাও বিপদগ্রস্ত হইবে। এইরূপে 
অশ্ৰুউৎপাদ্ক ( lachrymators or tears gases) ও হাঁচি-উৎপাদক ( Sternutators 
০ 592৩ £৭5 ) গ্যাসগুলির প্রয়োগ প্রচলন হইল । Pheny!-carbylamine chloride 
গ্যাসের উৎপাতে ম্হাসাঁহসী যোদ্ধাৰ চোৰেও অশ্ুজ্জলের বান ডাকে; Di-phenyl-chlor- 
ar5ineএ তাহাকে অন্গঁল হাঁচিতে হয । 

চোখ হইতে যদি অনবরত অশ্রু ঝড়ে, হাঁচির কম্পনে যদি দেহ ব্যতিব্যস্ত হয, তবে সৈনিক 
কেমন করিষা অগ্রসর হইবে, কেমন করিয়া লক্ষ্য স্থির করিবে? এইরূপ কত নব নব উপায়ে 
ষে জাৰ্ম্মণী বিপক্ষকে জালাতন করিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। কিন্তু অবশেষে পরাজযের 
কলঙ্ক:কালিমার টীকাই তাহাকে কপালে পরিতে হইষাছিল। 

এই প্রসৃঙ্গে বলা উচিত যে, শক্রর শ্বাসরোধ ও বিনাশসাধন ব্যতীত আত্মগোপনের জন্তও 
বহুবিধ বাষ্পের ব্যবহার হইত । তন্মধ্যে সিলিকন্‌ ক্লোরাইড, ( Silicon tetra-chloride ) 
আর্সেনিক্‌ ক্লোরাইড ( arsenic chloride ), এার্টমনি ক্লোরাইড antimony chloride ), 
টিটেনিষাম ক্লোরাইড, ( Titanium Chloride ) ও ফস্ফবাস ক্লোরাইড ( Phosphorus 
pentachloride ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই পদাথগুপি বায়ুমণ্ডলের, জলীষ বাষ্পের সংস্পর্শে 
আসিলে হাইড্ৰোক্লোরিক্‌ এসিড, উৎপন্ন হয। সঙ্গে সঙ্গে যদি এমোনিয়া বাষ্প থাকে তবে 
তাহা এমোনিযাম ক্লোরাইডে ( ammonium chloride ) পৰিণত হইয! গাঢ় শুভ্র কুয়াশা 
রচনা. করে। এইয়প কৃত্রিম যবনিকার অন্তরালে, এমাবোপ্লেন যুদ্ধজাহাজ, সৈন্তদ্দল প্রভৃতি 
শত্রুর চক্ষে ধূলি দিযা আস্মগোপন করিয়া গমনাগমন বা যুদ্ধ করিত। আমাদের মহাকাব্য 
রামাষণেও দেখিতে পাওয| যায় বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ মেঘেব মধ্যে আত্মগোপন করিষা রাম- 
লক্ষণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিনেন, কিন্তু কে এতদুভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্যের রহ্স্ততেদ 
করিবে ?* 


+ এডুইন্‌ শোনান কৃত ‘Creative Chemistry” ও অন্তান্ত প্রন্থাৰলদ্বনে লিখিত। ‘ 
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পাকযন্ত্ৰ ও ইন্দিয়ানুভূতি _ . _ 


ডাক্তার নীবিনযকষ্ণ পাল 


























আজ আমাদের বড় সাধের “পরক্ৃতি”র দ্বিতীয় বাধিক সম্মিলন উপল আমাদের 
সম্পাদক মহাশয় এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া 
বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিকে সরস করিয়া সাধারণ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করা ধেঁ কিয়া 
ছুরুহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। এই কঠিন সমস্যার সমাধানের চে 
আমাদের “প্রকৃতি”র ভিতর দিয়া স্ুন্দররূপে চলিতেছে । সকল বিপত্তির ভিতর দিয়া যজেশ্বর 
সত্যচরণের দ্বিতীয় বৎসরের যজ্ঞ পূর্ণ হইতে চলিল তাই আমিাদের এই আনন্দোৎসব। 
মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি “প্রকৃতি” সম্পাদক মহাশয় বৎসরের পর বর এই যজ্ঞে মা 

রে লাভ করিয়া “শতক্রতু” হউন! ূ 
যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন যিনি তিনিই হোতা; কিন্তু যজ্ঞের রসদ বোগাইবাঁৰ- ভা অন্ত 
ৰক উপর। তার মধ্যে প্রবন্ধরপ রসদ যোগানোর নির্য্যাতন ভার কেন যে এই অধীনের 
_ ক্ষুদ্ৰ মন্তকের উপর বর্ষিত হইল তাহা বুঝিতে পারি না। প্রকাশ্য সভামধ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তির 
স্বলভাষী হইয়া থাকেন, কিন্তু স্বল্বুদ্ধি ব্যক্তির যা’ তা বাজে বকিয়। সময় কাটাইয়া দিতে পারে; 
নীতির অদন্ুরণ করিয়াই বোধ হয় তিনি অধীনের উপর প্রবন্ধ পাঠ করিবার গুরুভার 
₹ ন্তন্ত করিয়াছেন। আজিকার এই উৎসবে দক্ষিণ হস্তেরব্যাপারের বিলক্ষণ আয়োজন আছে, 
_ তাই নানারপ স্কুখান্ত গিলিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারায় এই “উপরোধে ঢেঁকি 
_ গিলিতে” হইতেছে। প্রবন্ধের নাম রাঁধিয়াছি আঁজিকার এই উৎসবের একটা প্রধান 
অনুষ্ঠানের সহিত সামন্ত রাখিয়া । আজ যখন নানাপ্রকার সুখাস্ত ভোজনে উদর পূর্ণ করিতে 
হইবে তথন Psychology of digestion সম্বন্ধে কিছু বলাই বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যের 
_ পরিপাকফরে পঞ্চেন্িয়ের অনুভূতি কিরূপে সহায়ত| করে তাহাই আমাদের আলোচ্য । _ 
প্রথমে আমাদের পরিপাক যন্তরেরব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক । মানবের 
পাকস্থলী কঠিন দ্রব্য হজম করিতে পারে ন|; তাই চূৰ্ণ করিবার নিমিত্ত ভগবান একটা জাত৷ 
আমাদের দিয়াছেন। সেটা হচ্ছে আমাদের বত্রিশ পাটী দত্ত। এদেরই দ্বার! খাগ্ মুখগহবরে 
 চুীকৃত হয় এবং লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া নরম ডেলায় পরিণত হয়। মানবের তিন জোড়া 
_ লালাগ্রস্থি আছে ;_-এক জোড়া কাণের ঈষৎ সম্মুখে, এক জোড়া চোয়ালের নিয়ে এবং ০ 
_ জোড়াটা জিহ্বার নীচে অবস্থিত। চর্বণকালে মুখমগুলের মাংপপেশীগুলির আকুঞ্চন ও 
_ প্রসারণে এই গ্রন্থিগুলির উপর চাপ পড়িয়া ক্রমাগত লালা নিঃস্থত হইতে থাকে । লালা! 
রে গলো, থাছ্ছের জি পিচ্ছিল হইয়া জিহ্বার ছারা মুখগহ্বরের পশ্চাদ্দেশে নীত হয় এবং একটা 
















লৰ ভিতৰ রা oun গিয়া রি ভিতরে প্রবেশ লাভ করে। | এই নলটীৰ ইংরাজী 
নাম 0:506119805 এবং ইহ! মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত ১৬ ইঞ্চি লা। 

এখন মুখগহ্বরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে দুইটি নল নামিয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে ৰা 
নল এবং অপরটী খাগ্তবাহী ০5০১৪৪৬5 খ্বাসবাহী নল খাগ্যবাহী নলের সন্মুখে 
_অবস্থিত। ঘদুইটী নলেরই উৰ্দ্ধমুখ পাশাপাশি থাকায় খান্তের ডেলাটা সম্মুখস্থিত শ্বাসবাহী 
নলের ভিতর আপসিয়| পড়িবার সম্ভাবনা । এইস্সপ সম্ভাবনাকে “বিষম লাগা” বলে- তাহ! 
আপনার! জানেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের ডেল! শ্বাসনলীর ভিতর আসিতে পারে না 
. ভগবানের এমনই কৌশল ! শ্বাসনলীর ছিদ্ৰপথের ঠিক উপরেই একটা ঢাক্‌নি আছে। শ্বাস 
_লইবার সময় এই ঢাক্‌নিটী ছিদপথকে অবরুদ্ধ করিয়| রাখে না, কেবল, গিলিবার কালে 








_ সাধারণ অবস্থায় স্বাস গ্রহণ কালে খাসনলের খাদ্য গিলিবার সময় স্বাসনলের্‌ উৰ্দ্ধমুখ 
1 উদ্ধমুখ খোল! থাকে। . ঢাকনির দ্বারা রুদ্ধ হয়। 
7 পথকে চাপা দেয়। আপনাদের কণ্ঠের সন্মুখে যে গুগ গুলটী আছে (যাঁহাকে ইংরাজী 
ভাষায়) বলে) তাহার উপর অঙ্গুলি রাখিগ্না একবার ঢোক গিলিবাঁর চেষ্টা করুন 
দেখি? দ্েখিবেন যে, [.ar১॥*টী উপরের দিকে উঠিয়া যায়। 1,815 (ইহাই শাসন [লীর 
প্রথম অংশ ) গিয়া ঢাকনির তলায় রুদ্ধ হয়; অর্থাৎ শ্বাপনলের মুখটা ঢাকিয়া ঘাঁয় এবং খ যর 
. ডেলাদী এই ঢাক্‌নির উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া পিছনের খাগ্বাহী নলের মুখে পতিত হই 
_ পাকস্থলীর ভিতরে প্রবেশ লাভ করে। রঃ 
পাকস্থলীর ভিতরে ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। আমরা পূর্বে যে লালার কথা 
_বলিয়াছি সেই লালার প্রধান কাৰ্য্য হইতেছে খান্ধ বস্তুর শ্বেতনারাংশকে শর্করাঁয় পরিণত করা । 
কারণ একমাত্র শর্করাই অন্্ধ্য হইতে শোষিত হইতে পারে, কিন্তু শ্বেতসাঁর হই 
পারে না। কয়েক মিনিট পরে ৰা ৰ বিশ্লীমধ্যস্থিত গ্ৰস্থিসমূহ ‘মই 
একপ্রকার, দ্রাধক রস নিৰ্গত হইতে থাকে । ইংরাজীতে Pepsin Hydrochlorie 
৪০ বলে ৰং ইহার প্রধান কার্য্য হইতেছে মাং ংস ও ছানাজাতীয় খানকে রাদায়নিক 





প্রকৃতি ১৮ জই 


প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত কর|। পাকস্থলীর অধোমুখ হইতে প্রায় ১৪ ছাত লম্বা একটা নল সর্পের 
তায় কুণ্ডলী পাকাইয়| খুরিয়া ফিরিয়া মলদ্বারে গিয়া শেষ হইয়াছে ইহাকে অস্ত্র বলে। 

আন্দাজ তিন ঘণ্টাকাল পাকস্থলীমধ্যে অবস্থানের পর খান্ত কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া = 
অগ্থমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করে। অন্তরযধ্যে কয়েক প্রকার পাচক রদ নিই 
থাগ্যকে সম্পূর্ণরূপে জীৰ্ণ করে। এই দ্রীবক রসগুলি প্রধানতঃ তিন প্রকার £__ 





১। যককৃতনিস্কেত পিস্তরপ 

২) পানক্রিয়( ৪০৮০৭5 )গ্ৰন্থিনিংহ্থত রদ 

:৩। অন্ত্রের হ্লৈন্মিক বিলীমধ্যস্থ গ্রন্থিরাজিনিঃস্থত রম 

পূৰ্ব কথিত প্রথম দুইটী যঘ্‌ হইতে দুইটা রসবাহী নল অন্্গাত্র ভেদ করিয়া অন্তর ‘মধ্যে; 
বারা প্রবাহিত করে। অতএব আমর! দেখিলাম যে, পাঁচ প্রকার বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট পাচক 





সক তিতা খান্ত তরল অবস্থায় [য় উপনীত হয় এবং নির অনি নং 
_ লাণিতজোত মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। পরে যক্ৃতমধ্যে সঞ্চালিত বা কিঞ্চিৎ ০ 
7} আক্মায়ে বিভিন্ন যন্ত্ৰনিচয়ের Le সাধন করে। 





₹ খান্ত জীৰ্ণ হইবার পদ্ধতিটি পরিপূর্ণরূপে রাসায়নিক ব্যাপার (Chemical Process) হইলেও 
এই সকল বিভিন্ন প্রকার পাচক রস নিঃশ্ছত হওয়! purely mechanical process নহে। J 
স্ মাৰে ৰ গই মনে বা পারে যে, এর মধ্যে একট! বিশিষ্ট ব্যাপার কিছুই নাই। 
টি পুতে 700. তা ৰ 









প্রকৃতি ৩২5 
পাকস্থলীতে গেলে পর পাকস্থলীর ভিতরে দ্ৰাবক রস নির্গত হতে লাগল । এতে করে, খাবা? 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীর্ণ হযে গেল। পরে অস্ত্রের মধ্যে গিষে পড়লে সেখানে নানারকম 
পাচক রস মিলে এটাকে একেবারে গলিযে দিলে, ব্যস্‌ খাবার হজম হয়ে গেল_এতে আবৰ 
হাঙ্গামাটা কি? 

— “But there are more things in Heaven and earth, Horatio 
Than are dreamt of in your philosophy.” 

এই পাচক রস নিঃসরণের মধ্যে একটা 75508019819] ব্যাপার আছে। ভগবান 
জীবকে অনুভূতির জন্য যে পাঁচটা ইন্ড্রিধ দিয়াছেন তাহাদের কি কোনই কাজ নাই? আয় 
কি নিক্ষর্ণা বসে থেকে প্রকৃতি রাণীর মাইনে খাবে? | 

শ্রবণ, দর্শন, স্রাণ, স্পর্শ ও আস্বাদন এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় বা 560565 পরিপাক কার্যে ক্রি 
সহায়তা করে তাই বোঝানে| এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । এখন এই পঞ্চেন্তিয়ের কাধ্য প্রধানঃ 
স্নাীষবিক ব্যাপাব (6৮009 phenomena) ; তাঁই এদের -কার্ধ্য ঠিকভাবে বুঝিতে হইল 
আমাঁদের একটু আধটু স্নায়বিক কার্যাপ্রণালী আলোচনা করিতে হইবে । 

মানবের 150০ 959৩0) প্রধানতঃ তিনটি জিনিষ লইয়া গড়! £--১ ৷ মস্তি বা 
brain; ২ । মেরুদণ্ড বা 50181 ০০: ; ৩ | স্নায়ুসমূষ্টি বা nerves | 

মন্তিফটি হইতেছে (5158:901এর বড় আপিষ। এর অনেকগুল৷ বিভাগ বা 
department আছে । মস্তিষ্বের উৰ্দ্ধ অংশ বা ০০:০:এএর সামনের দিকটা শরীরের বিচির 
অংশের গতিবিধির উপর নজর রাখে (motor area governing movements of 136 
৮০%)। এরই পিছনের অংশটা সমুদয় অনুভূতির সূলাধার (sensory area receivi 1g 
5€n5ati075)। তাঁর পিছনের অংশটী চোখ, কান প্রভৃতির কাৰ্য্য পর্য্যালোচনা করে। 

মস্তিষ্বের মধ্যের অংশটা (০rebell॥u৷) আমাদের ০0011157180) বা স্থিতিশীলতার দিক 
নজর রাখে। আর নীচের অংশটা(20504118 ০৮1008936)আঁমাদের প্রাণ ; কারণ, এর 
কাৰ্য্য হইতেছে হৃদ্যয্ন ও শ্বাসযন্ত্ৰের কাৰ্য্য ন্ুনিয়নত্রিত করা । 

মক্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড হইতে অনেকগুলি স্নায়ু (0:৮৪) বাহির হইযাছে। এক একটা বিভিন্ন 
কেন্দ্রের (57585) কোঁযসমূহ হইতে স্বাযুমণ্ডলী একত্রিত হইযা সঙ্গ সুক্ষ দড়ির আকারে স্কনে 
স্থানে নিৰ্গত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়াইষ| পড়িষাছে। এখন এই 8 
ছুই প্রকারের ₹-- 

১। 20০6০: বা গতিবার্তাবাহক 

২। ৪6509 বা অনুভূতি বাৰ্তাবাহক । 

একটী m০t০৷ ও একটি 96050 স্নাযুর কার্য্যের পরস্পর সামঞ্জস্য বজাষ রাখে এক এক্ষটা 
সাযুকোষ। এই তিনে মিলিয়া একটা সমষ্ট হয--তাঁহাকে বলে 1616% 8৮০ । এখন এই 
reflex arch কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। মনে 'করুন, আপনি কাহাম্কও 
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telephone করিতে চান। আপনি হাতল হইতে £5০০1%৩:টী তুলিবামাত্র একটা -তড়িৎ 
বৰ্তী গিয়া exchange 1০0m ₹ableএর উপরকার একটা বাতি আলিযা দিল। অমনি 
৪%:০29085এর ঠাকরুণটা কথ! কহিলেন । সেই শব্দটা আর একটী তড়িৎ বার্তায় পরিণত 
হইষা আপনার কাছে ফিরিষা আসিল “number please” ? এখন এই telephoneএ কথা! 
কহায যেমন পাঁচটা জিনিসের প্রযোজন হইতেছে- ১। 1০০৮০: উত্তোলন; ২ | বার্তাবহ 
তার; ৩! ex০৪n86 8৮1; ৪ | বার্ভীবহ তার; ৫। আপনার কান। তেমনিইReflex 
80এর কার্য্যের জন্ পাঁচটা জিনিসের প্রয়োজন :_ 

১। অনুভূতি ইন্দ্ৰিষ ( Sensory surface or organ) ২। অনমভূতিবার্ডাবাহী স্নায়ু | 
( Sensory nerve) ৩ | স্নায়ুকোষ (nerve ০611) ৪ | গতিবার্ধাবাহী স্বায়ু ( motor 
nerve ) ৫ 1 উদ্দীপন! ( movement or result )। 

ধরণ, আপনার হাতে কেহ একটা ছু'চ ফুটাইল ৷ আপনার স্পৰ্েজ্িয়ের ভিতর দ্বিষ! অনুভূতি 
স্নায়ুবাহিত-হইয| মক্চিফ্কের অনুভূতিকেন্দ্ৰহ্থিত স্নায়ুকোষে গিয়| লাগিল এবং তখন আপনার যন্ত্রণা 
বলিষা অনুভূতি হইল | পরে ওঁ স্নাযুকে(য হইতে আর একটী স্নায়ুর দ্বারা motor 
2:৩গতে গিয়া প্রতিঘাত লাগিল এবং তত্রস্থ একটা স্নায়ুকোষ হইতে তাহার স্নায়ু বাহিয়া 
একটা বার্তা আসিয়া! আপনার হস্তের মাংদপেশীগুলিকে আদেশ করিল,--ছু'চের নিকট হইতে 
হাত স্রাও। এখন এই £75% কার্য'টা কিয়প প্রবল তাহার একা উদাহরণ দিলেই বুঝিতে 
পারিবেন। আপনার! জানেন যে, সাপের গাষে কোন কিছু বস্তু ঠেকিলে সাপ তাহাকে 
কুণ্ডলী পাঁকাইঘা জড়াইয়া ধরে; অর্থাৎ কোন ভিন্ন বস্তুর স্পৰ্শ লাগিব! মাত্রই এই reflex 
কার্যের অনুবর্থী হইয়া সর্পদেহের পেশীদমূহ এরূপ ভাবে কাৰ্য্য করে যাহাতে সর্পের দেহটা 
ওঁ বস্তুর চতুর্দিকে জড়াইয়া যাঁষ। এখন একটা সর্পের মস্তিফ এরূপ ভাবে যদি চূর্ণ করিষা: 
দেওয়া হয, যাহাতে সর্পের প্রাণহানি ঘটে না, কিন্তু তাঁহার মস্তিক্ষের কেন্দ্ৰগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়, 
তখন এই সৰ্পের গায়ে একটা অন্নিদঞ্ধ লৌহদণ্ড ঠেকাইয! দিলে :০7০%-কা ধ্যানুবর্তী হইয়া 
সর্পদেহ উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের চতুর্দিকে জড়াইয়া ধরিবে, যদিও ইহাতে সাপটা পুড়িয়া মরিবে। 
তাঁহার কারণ এই থে, মক্তিষ্কের অন্থুভূতিকেন্ত্র বিনষ্ট হওয়াতে, ১০8০৯ কার্য্যের ব্যত্যয় করিবার 
জন্ত মস্তিফ্ষের আর কোনই ক্ষমতা নাই। 

আমর! এইবার দেখিব যে, বিভিন্ন পাচক রসসমূহের নিদরণ কাৰ্য্য এই ॥ee>এের অধীন । 
প্রথমে বৈজ্ঞানিকের! মনে করিতেন যে, ইহা একটা purely mechanical process | প্রথমে 
এই সম্বন্ধে নৃতন পথ প্রদর্শন করিলেন বিখ্যাত রুশদেশীয় বৈজ্ঞানিক ৪1০৭ । তিনি কৃতক- 
গুলি কুকুর লইয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কুকুরের গলদেশে অস্ত্রোপচার করিয়া 
খাদ্যবাধী নলকে বিভক্ত করেন এবং দুইটী ছিত্র-মুখ চর্ম্মের সহিত পৃথক ভাবে সেলাই করিষা 
দিলেন। ইহাতে ফল হইল এই যে, কুকুরটী মুখ দিয়! কিছু খান্ত গ্রহণ, করিলে গলদেশস্থিত 
উপরের ছিদ্রমুখ দিষ| খান্ধ বাহির হইয়া বাইত, পাকস্থলীতে প্রবেশ করিতে পারিত না। এদিকে 
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নিয় ছিদ্র-মুখ দিয়! খাস্দ্রব্য কুকুরের অজ্ঞাতসাঁরে তাঁহার পাকস্থলী মধ্যে-প্রবেশ- করাইযা 
দেওষ| যাইতে পাঁরে। প্রন্তপ আর একটা অস্ত্রোপচার করিষা পাকস্থলীর কিয়দংশ উদ্বরের 
চৰ্দ্দের সহিত এমনভাবে জুড়িষা দেওষা হয যাহাতে পাঁকস্থলীনিন্ফ্তরস সহজেই ধর! যাইতে 
পাবে। এই রকম কুকুরকে কৃত্রিম উপাঁষে নানা প্রণালী অবলম্বনে খাওয়াইয়া তিনি কতকগুলি 
অশ্চ[ধ্যজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন । ও 

Pwl০w প্রথমে দেখেন যে, এইকপ একটা বুভুক্ষু কুকুরকে যদি খাইতে দেওয়া হয তাহা 
হইলে ইহা ক্রমাগত খাইতে থাকে; কারণ খাদাদ্রব্য চব্বিত হইযা গলদেশেব ছিদ্রমুখ দিযা 
বাহিরে পড়িষ| যায, পাকস্থলীর ভিতরে পৌছে ন!। এইরূপ মিণ্যাভোজন (Sham feeding) 
আরন্ধ হওষার পাঁচ মিনিট পরেই পাকস্থলীগাত্র হইতে পাঁচক রস নিঃস্থত হইতে থাকে এবং 
তিন চারি ঘণ্টা ধরিয! ক্রম/গত এই নিঃসরণ দেখা যায়। এই রসের তীব্রতা .পরিমাঁপ করিবা 
দেখ। গিষাঁছে যে, উচ! প্রাকৃতিক উপাযে নিঃস্থত রস্‌ অপেক্ষা রুম তীব্র নহে। 

এদিকে, এইরূপ আব একটা কুকুরের গলদেশস্থিত নিয় ছিদ্রমুখ দিয! অজ্ঞাতসারে 
তাহার -পাকস্থলী মধ্যে খান্ত পুরিযা দিয়া দেখা গিষাছে যে, পাচক রস অতি অল্প পরিমাণে 
নিঃহত হয; তাহাঁও আবার থাঞ্ঠেব তারতম্য অনুস[বে কমবেশী হইযা থাঁকে | যেমন--ডিম্বেব 
লালা বা ভাত, কটা, পাকস্থলীর ভিতব রাখিষা দিলে প্রায় কিছুই নির্গত হয় না। মাংস রাধিধা 
দিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্গত হয। সর্কাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে নিঃস্থত হয যদি পূৰ্ব্ববৰ্ণিত 
কৃত্রিম উপাঁষে সঞ্চিত পাকস্থলী-নিঃন্থত রস সাহায্যে খাদ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীর্ণ করিষা লইয়া 
পরে পাকস্থলী মধ্যে পুরিয়া দেওষ| হষ | 

অতএব আমর। দেখিলাম যে, পাকস্থলীর শ্লৈগ্সিক বিশ্লীর' সহিত খাদ্যের সংশ্পর্শই পাচক 
রস নিঃসরণের কারণ নহে। বালি দিষা পাকস্থলীর অন্তবাঁবরণ ঘষিষা দিলেও রসের নিঃসবণ 
হয ন|। এই রসনিঃসরণ চর্কণের সহিত সংশ্িষ্ট। কিন্তু শুধু খাদ্য চর্বণ জনিত আস্বাদন-সুখই 
রসনিঃসধণের একমাত্র কারণ নহে । যেহেতু দেখা গিষাছে যে, এইয়প একটী কুকুরকে যদি 
না খাইতে দিযা কেবল মাংস দেখান হর তাহা হইলেও পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে পাচক রস নিঃস্থত 
হয এবং ইহার তীব্রতাও সমধিক । আবাব, সকল প্রকার খাদ্য দেখাইলে বা খাইতে দিলে সমান 
পরিমাণে বা সমান তীব্র রস নিঃস্থত হয না । যে খাদ্যের উপর রুচি অধিক সেই খাদ্য দর্শন বা 
চর্বণ করিলে অধিক পরিমাণে তীব্ৰ পাচক রস নিঃস্থত হইতে থাকে । কুকুরকে 
কয়েকটা মুড়ি খাইতে দিলে হৃড়িগুলি মুখের ভিতরে নাঁড়িযা চাঁড়িযা ফেলিষা দিবে, পাচক রম 
কিছুই নিঃস্থত হইবে না) রুটী খাইতে দিলে কিঞ্চিত পরিমাণে, কিন্তু মাংস খাইতে দিলে 
অধিক মাত্রায নির্গত হইবে । 

অতএব আমরা দেখিলাম যে, খাদা পেটের মধ্যে পুরিয়া দিলেই পাচক রস নিঃহ্থত হয় মা। 
পরন্ত দর্শন, শ্রবণ, ঘ্ৰাণ ও আস্বাদন প্রভৃতি অনুভূতির দ্বারাই উক্ত রস বহুল পরিমাণে নিঃস্থত 
হইয| থাকে । এই বিভিন্ন অনুভূতিবার্তা বিভিন্ন প্রকাব স্নায়ু কর্তৃক প্রবাহিত হইযা মস্তিফে 


উপনীত হইলে- বিভিন্ন অঙ্থুভৃতি জ্ঞাপন করিযা থাকে এবং মস্তি হইতে অপর একটা থাওঁ| 
৪৪3 নমধেয় স্বাযু-বাহিত হইযা পাকস্থলীতে রস নিঃসরণ করিতে আদেশ প্রদান করে। ইহাই 
হইল পাচক রস নিঃদরণের reflex ৪1০ । এই reflex ৪£০এর sensory nerve অনেকগুলি । 
এক একটী 29:55 এক এক প্রকার অনুভূতি বহন করে, কিন্তু 10080 ॥eveটী মাত্র 
একটী ৷ কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর এই 00108 7১:৮৪টী কাটিয়া দিয়া দেখ! গিয়াছে যে, 
পাকস্থলীতে রস নিঃসরণ ন! হওয়ার দরুণ বদ্হজম হইয! প্রাণীটি মৃত্যুমুখে পতিত হইযাছে। 

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, খান্তের পরিপাককরে পাকস্থলীনিঃক্ছত রস প্রধানত: 
পঞ্চেন্দিয়ের 'অনুভূতির সাহায্যে নির্গত হইয়া থাকে (0০7৮০839০১০) এবং পরে মেই অৰ্দজীৰ্ণ 
খাদ্য পাকস্থলীর শ্লৈশ্মিক বিলাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াষ (chemi০a] 9০০?) উত্তেজিত 
করিযা আরও রসেব নিঃসরণ করায় ।. জোর জবরদস্তি করিয়া খাওয়াইলে বা সম্পুর্ণ অতৃপ্তিকর 
খাগ্ত জোর করিয়া. খাঁওয়াইলে, সুখামুভূতির অভাবে পাচক রস নিঃসরণ হয়-ন| এবং সেই খান্ত 
প্রকতরূপে হজম হয ন! ৷, অপরদিকে, সুপরিষ্কৃত, সুদৃশ্য, সুতৃণ্ডিকর ও সন্গন্বযুক্ত আহার্ধ্য 
ভোজনে সুখানুভূতির চরম সহায়তা প্রাপ্ত হইযা পাকস্থলী অধিকপরিমাণে দ্রাধক রস 
নিঃদবণ করে এবং তজ্জন্ত খান্ত সহজেই জীর্ঘ হইয়া যাঁয়। 

এই কথার যাথার্ধ্য উপলব্ধি করাইবার মানসে বন্ধপরিকব ‘প্রকৃতি’সম্পাদ্দক মহাশৰ আজ 
আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার এই ভোজের আয়োজনট। যে কিয়প চিত্তবিনোদক 
তাহা আঁচ করিয়াই ‘মন’ মহাশয় জিহ্বায় জল ঝরাইতেছেন।- .এইথানেই Psychology of 
digestiondর স্থচন| । পরে যখন “পাত হয়েছে”-__এই!মধুর ডাক ‘কাণের ভিতর দিষ! মরমে 
পশিল’ তখন হইতে পাকস্থলীতে রস নিঃসরণ, আরস্ত হইল'! তারপর সুসজ্জিত নয়নাভিরাম 
খাদ্যসস্তারের চিত্তবিনোদন দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে স্থমনোহর,দেবোপভোগ্যেব সাগন্ধ উতিত হইবা 
ঘ্বাণেন্ত্রিয়ের উত্তেজনা ; তারপর ম্পর্শ ও আস্বাদন-_এই পঞ্চ, ইন্দ্রিয়ের সুখকর অনুভূতি মস্তিষ্ষের 
ভিতবে হুড়াছুড়ি ঠেলাঠেলি করিয়া প্রবেশ পূৰ্বক £8০% ৪:০এর চাঁবুকের ঘাষে পাকস্থলীর 
শ্লৈত্মিক ঝিশ্লীকে কামধেনুতে পরিণত করিযা অজন্রধারে পাচক রস নিঃসারণে প্রবৃত্ত করাইল। 

উপসংহারে আপনাদিগকে স্মবণ করাইতে চাই যে আমাদের হিন্দুর আহারবিধি সুন্দর 
বৈজ্ঞানিক তথ্যে পূর্ণ। প্রথমেই আচমন। আচমন অর্থে এক গগু,ষ শীতল জল পান করা। 
বৈজ্ঞনিকের সিদ্ধান্ত এই যে, শীতল জল পাচক রসের বৃদ্ধি করিষ! ক্ষুধা বাড়ায। দ্বিতীষতঃ, 
আমরা খাইতে সুরু করি কোন কিছু তিক্ত আস্বাদন করিয়া, যথা সুক্ত, পলতাঁর ডাগন| ৷ 
ভৈষজ্যাতত্ব বলে যে, তিক্ত রস পাচক রস বৃদ্ধি করে। তারপর আমরা নানারূপ সুখাদ্য 
ও তৃপ্তিকর খাদ্য খাইতে আরম্ভ করি। খাঁদোর তৃপ্তিব উপরে হজম করিবার শক্তি কিয়প 
নির্ভর করে তাহা বলিয়াছি। পরে কিঞ্চিৎ অম্ন খাইয়া থাকি। এখন অগ্লরসপংযোগে 
পাচক রসের কার্যাকারি্তা বাড়িয়া যায় gastric juice acts best in an acid 
medium | সর্বশেষে মিষ্টাম়এইখানে psychology of secretionর চরম উৎকর্ষ । 








-_ 9 চক্রজীব (000.8) = ৰ 
ৰ শ্রীহুর্গাদাস মুখাজ্জী 
.. পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান জলে আচ্ছন্ন এবং সেইজন্য বোধ .করি ভূচর অপেক্ষা জলচর 
রাই এই পৃথিবীতে সংখ্যায় এত অধিক৷ জলে যত প্রকার প্রাণী আছে ভুভাগে _ 
তত দুষ্ট হয় না) বৃহদাকার স্তন্যপায়ী হইতে ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী পর্য্যন্ত সকল রকমই 
হয় নদনদী বা সমুদ্র মধ্যে পাওয়া যায়; পক্ষী ব্যতীত পৃথিবীতে এমন কোন ভুচর _ 
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af ১--শু য়াযুক্ত চাক| _ 
প্রাণী মাই যাহাদের কোন, না কোন আত্মীয় জলে বসবাস করে না। কিন্ত ক্ষুদ্ৰ ক্ষত 
অনেক, baie প্রানী আছে যাহাদের কোন নিকট, আত্মীয়ই স্থলে পাওয়া যায় 





৩৩৪ প্রকৃতি 


বস্তু সেখানে সহজলন্ধ ; স্থানাভাবেরও সম্ভাবনা নাই এবং সেইজন্য প্রাণীদিগের বাস 
করিবার পক্ষে জল বিশেষ উপযোগী । বেশীভাগ জলচর প্রাণী আকারে অতিশয় ক্ষুদ্ৰ 
বলিয়া বহুসংখ্যক গ্রাণী অতি অল্প স্থানে থাকিতে পারে। একজাতীয় প্রাণী আর 
একজ।তীয়কে আহার করে বলিয়া খাগ্ঘাভাবে ইহাদের বড় একটা মরিতে হয় না । 
কদর ক্ষুদ্র জীবও খাদ্য হিসাবে প্রাণধারণের পক্ষে কিরূপ উপযোগী স্তন্তপায়ী তিমির 
আহ্ারপ্রণালী নিরীক্ষণ "করিলে বেশ বুঝা যাইবে। আধুনিক ষত প্রকার প্রাণী আছে 
তিখিই সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম; একট| প্রকাণ্ড হাতীও ইহার মুখে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিতে 


11711901178 
গ 
১ চক্র 


পারে বলিলে অত্যুক্তি হয় না । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এই বৃহদাকার প্রাণী অতিশয় 
শ্দ্র ক্ষুদ্র চিংড়ি জাতীয় জীব আহার করিয়! জীবনধারণ করে। তবে সকলেই যে 
এইরূপ আহারের পক্ষপাতী তাহা নহে, অনেকে 41৫9৩ নামক জলীয় উদ্ভিদ আহার 
করে; আবার অনেকে চক্রভীবের ন্যায় (18০ )আল্গী ও প্রাণী উভয় প্রকার 
আহারেরই পক্ষপাতী । এখন দেখা যাইতেছে যে জলে স্থানের বা খাদ্যের কোনও অভাব নাই। 

বায়ু না থাকিলে কোন প্রাণী ঝাচিতে পারে না। কিন্তু জলে যে পরিমাণ বায়ু মিশ্রিত 
থাকে তাহাই মৎস্য বা অধিকাংশ জলচরের পক্ষে যথেষ্ট । ইহারা নিশ্বাসের জন্তু জল 











প্রকৃতি LL 
হইতে বায়ু লইতে সমৰ্থ। কিন্তু অনেক জলচর প্রাণী জলমিশ্রিত বায় শরীরের 
ভিতর লইতে পারে না। সেইজন্ত গুপ্তক বা তিমিকে শূন্য হইতে বায়ু গ্রহণ করিবার 

_ জন্য ভাগিয়া উঠিতে হয়। এখন আমরা অতিশয় ক্ষুদ্ৰ যে জলগগীবটর কথা বলিব 


= ১-"চক্ষু, ২--খাঁদ্যনালীর ভিতর চর্ববণঘন্ত্র, ৪-- পাকস্থলী, না 
:৬--গুহাদ্বার। +--"ডিম্বকৌষ, ৮--ডিম্ব, ৯বপৰিপক ভিদ্ব 
১*--পদ্ । 


নন হইতে নিশ্বাসবায়ু লয় এবং ৪1896 ব! ক্ষুদ্ৰাকৃতি আদ্যপ্রাদী খাইল এ 

করে এই মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মাথার সামনে শু'য়াযুক্ত একটা চাকা আছে (চি 
মি ও গ-১)3 সেইজন্য ইহাকে চক্রদীব বলা হইল। ইংরাজীতে ইহাদিগকে ২০৩4 
রা বিন animalcules বলে। ১৮% হ্দ ৰাৱে ইহাদিগকে পাওয়া যার । কলিকাতার 



















৩৩৬ প্রকৃতি 


সন্নিকটবৰ্তী পুঞ্করিণীতে, নর্দমাতে এবং ধাপার খালে ইহার! খুব বেণী দুষ্ট হয়। আয়তনে 
এত ক্ষুদ্র যে, অনুবীক্ষণ-যত্ম সাহায্য ব্যতীরেকে ইহাদের শুধু চোখে দেখ। খায় না। জলীয় 
উদ্ভিদ ও 1936র সঙ্গে খুব বেশী থাকে । 

কিন্তু আয়তনে ইহার! যেমন ছোট, সংখ্যায় তেমনি খুব বেণী। পুকুরের জলে একটি 
গ্লাস পূর্ণ করিয়| পরীক্ষায় দেখ! যায় যে, খুব কম পক্ষে অন্ঠান্ত প্রাণীর সহিত প্রায় এক হাজার 
চক্রজীব এ জলে বিদ্ামান। আমাদের শরীরের পক্ষে ইহার| কতদূর অনিষ্টকারী তাহা এখনও 
বিশেষরাপে নিৰ্ণাত হয়’ নাই:। বাজারে বাবসায় হিসাবে ইহাদের কোনই মূল্য নাই। 
কিন্তু সৌন্দৰ্য্য ইহাদের অপরিসীম । ৰ 

চক্ৰজীব নান| রকমের আছে। মাত্র পাচ রকম জীবের চিত্র দেখান হইল। সকলেরই 
মাথার সামনে একটা চাকা আছে। বিভিন্ন 390৬5 বা! জাতির ভিন্ন ভিন্ন রকমের ঢাকা 





৮ ০. 
১, টি 
১১ ৫ খৃ, 
pF EAE ৫ 
Es AF Gy» 


Megalotrocha 
তু 


থাকে । কাহারও চাকা গোল, কাহারও ব| চাক| তারার মত দেখিতে। চাকার চতুর্দিকে খুব 
ছোট ছোট গু'য়| আছে। শু'য়াগুলি চোখের পাতার মত অনবরত উঠিতেছে, আর 
নামিতেছে। আর চাকা শরীরের চারিদিকে বাই বাই করে, থুরিতে থাকে। এই গু'য়াযুক্ 
ঘূর্ণনশীল চাকার জন্য ইহাদের এত সুন্দর দেখায়। ( চিত্র ম_-১ গু'য়াযুক্ত চাক! দেখান 
হইয়াছে ; চাকা ঘুরাইয়। ইহার জলে সাতার দেয় (চিত্র গ) 

বিপদের সময় ইহার! চাকাটী শরীরের ভিতর টানিয়| লয়; মেইজন্য তখন চাক! 
বাহির হইতে দেখ! যায় না৷ (চিত্র ক)। মাথার উপরে একটা লাল দাগ আছে সেইটা 
চক্ষুর কাৰ্য্য করে (৯ ক)। চাকার নীচে ইহাদের মুখ আছে ও মুখটি খাস্তনলীর সহিত 





প্রকৃতি ৩৩৭ 


সংযুক্ত। খাদ্যনালীর একটা অংশ গোলাকার (ক-২)। এই গোলাকার অংশের ভিতর 
একজোড়! চিবাইবার যন্ন আছে; ইহা দাতের কাজ করে। এই যন্ত্রটি দেখিতে অনেকটা * 
হাতলওয়ালা৷ দাড়াযুক্ত চিন্ূণীর মত। চাকা ঘুরাইয়| ইহারা জলে ঢেউ তুলে এবং 
ঢেউয়ের সাহায্যে ছোট ছোট প্রাণী বা 912৭০ মুখের ভিতর লইয়া যায়। ' তাহার পর খাদা- 
নালীর ভিতর চৰ্ব্বণযন্বের সাহাযো উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করে। খাদ্যনালিটা পাকস্থলীর 
সহিত দিশিয়াছে (ক-9)। পাঁকন|লী (৫-ক) পাকস্থলী হইতে উঠিয়া গুহাদ্বারে শেষ হইয়াছে । 
চর্বিত খাদ্য পাঁকনালীর ভিতর দিয়া গমনকালে হজম হইয়া যায়। পাকস্থলী বা উদরের ছুইধারে 
ডিম্বকোষ চিত্রে দেখান হইয়াছে। ডিম্বকোষের ভিতর ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ডিম্ব থাকে ( ক-= )| 
বড় হইলে ডিম্বগুলি গুহাদ্বার দিয়| বাহিরে নির্গত হয় | চিত্রে ক-৯ একটা বড় (mature 
ডিম্ব দেখান হইয়াছে । শরীরের ভিতর খাগ্ভনালী ব্যতীত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র নালী আছে ( ১৩-ক ), 
যাহার! শরীর হইতে বিষাক্ত ও অন্কুপকা!রী দ্রবা টানিয়া লইয়া শরীরের বাহিরে নিক্ষে। করে। 


ৰ 


Floscularia 
ঙ 
একান্নবর্তা চক্রলীব 
শরীরের পশ্চাৎদিকে একট! লম্বা প৷ আছে ( চিত্র ১০) পায়ের শেষ অংশে ছুটী আঙ্গুলের 
মত যন্ত্র আছে যাহা দ্বার| চক্রজীব কোন উদ্ভিদের গায়ে আটক|ইয়া অবস্থান করে। অনেক 
সময় পায়ের সাহায্যে জৌকের মত পুকুরের কাদার উপর দিয়া চলিয়া বেড়ায়। কলিকাতার - 
পুষ্করিণীতে বেশীভাগ এই কয় রকম চক্রজীব পাওয়া যায় :ঃ=-Mellicrater (মা, 
Philodina (গ), [1০৫91909018 (ঘ), Floscularia (উ)। 
11০11115151 নামক চক্রজীব (চিত্র ম) দেহনিঃস্থত আঠা দিয়া শরীরের চারিদিকে একটা 
নল তৈয়ার করে। নলটী অনেক সময়ে লাল রংয়ের দেখিতে হয়। এই নলের ভিতর 








চক্লজীব বাসৰ করে । উহার মাথার চাকাটী কেবল নলের বাহিরে থাকে, আর সমস্ত ও নলের 


- ভিতর থাকে। ভর পাইলে চাকাটী নলের ভিতর টানিয়া লয়। এই নল ইহাদের 
₹ ঘরের কাজ করে। 

কতকগুলি আবার একা নবী হইয়া বাস করিতে ভালবাসে (চিত্র ঘ )। পায়ে পায়ে লাগাইরা 
একত্র কতকগুলি একটা গোলাকার বর্ণ্তলের মত জলের ভিতরকার গাছে আটকা ইয়া 


খাকে। ইহাদের দেখিতে বড় সুন্দর । কেহ হঠাৎ কোন খাদ্য-প্রাণী ধরিয়| শরীর ছোট 


কৰিয়া লয়, কেহ বা শরীর প্রসারণ করিয়া শিকারের আশায় চাঁক। ঘুরাইতে থাকে । 
চুপ করিয়া একটিও ছুসেকেও বসিয়া থাকে ন|। 
উ চিত্রে এক রকম চক্রজীব দেখান হইল। ইহারা সকলে মিলিয়া পান লালাঁর 


রা বাদ করে। এই ললার ভিতর অসংখ্য চক্রজীব থাকে । লালাঁটী দেখিতে গোল; . 


উহ | জলনিমজ্জিত ঘাসের ডগায় বা ঘাদের মধ্যে সংযুক্ত থাকে । বর্ষাকালে ইহাদের 
আমি একট! মাঠে দেখিয়াছিলাম ; ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দুর মত ঘাঁসগুলি বর্ষার 
জলে যখন ভুবিয়| থাকে, তখন উহাদ্দিগকে ঘাসের ডগায় ছোট ফুল বলে ভ্রম হয়। 
 চক্রজীবগুলার পেটের ভিতর 9154০ থাকে বলে সবুজবর্ণ ও অন্ঠান্ত রংয়ের হয়। প্রতোক 
সরই বর্ষার সময় যখন মাঠট জলে ডুবিয়া যায়, তখন এই জীবগুলিকে দেখিতে পাওয়া 









যায়; কিন্তু জল শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের আর কোন চিহ্ন থাকে না। বোধ হয়, 


জল গুকানোর সময় ছোট ছোট ডিম্ব ঘাসের তলায় থাকে; আর ডিঘ্বের চতুৰ্দ্দিকে 
ন আবরণ থাকে বলিয়া উহারা নষ্ট হইয়া যায় না; জল পাইলেই ডিমগুলি ফুটিয়া বাচ্ছ। 


পারে। 





_প্রতিবৎসর শীত ও খ্ৰীষ্সের শেষে ইহার। ডিঘ প্রদব করে। 





সন্তান প্রসব করিতে পারে। পুরুষ সাধারণতঃ স্ত্ৰী অপেক্ষা রতি ক চিত্রে দীক্ষৰীবের 
7 ছবি প্রদত্ত হইয়াছে ৷ 





বাহির হয়। | এরূপ ডিম্ব অবস্থায় ইহার| ছয় মাস বা এক বৎসর অনায়াসে বঁচিয়া থাকিতে 


_ অনেক সময়ে একট! পাত্রে পরিষ্কার জল রাখিলে কিছুকাল পরে উহাতে বহুমংখাক = 
চক্রজীব দেখিতে পাওয়। যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে হাওয়ায় উড়িয়া ডিম্বগুণি টা 
পাত্রে আসিয়া পড়ে। অনেকের মত যে, জলে ডিম্ব পূৰ্ব্ব হইতেই ছিল। জল পচিতে থাকিলে : 
 ডিম্বের আবরণ ছিন্ন হইয়া যায় ও শাবক তাহা হইতে বাহির হইয়া আসে। সাধারণতঃ 8 








অনেক সময় ডিম্ব হইতে কেবল স্্ী-চক্রজীব জন্মায়। পুরুষের সাংচধ্য বাড়ির সী 


ংলার মৎস্যপরিচয় 


ূর্বানবৃত্তি , 
শগীএকেন্দ্ৰনাথ দাস ঘোষ 

(৬) মৎস্তপরিচয়ের সুবিধার জন্ত নিয়োদ্ধ ত সাঙ্কেতিক চিহুগুলি ব্যবহৃত হইল ঃ--- 
পৃষ্ঠপক্ষ--পৃ. প. | ইহাদের পরে যে সংখ্যা থাকিবে তাহা অংগুর সংখ্যা। ছুইটা সংখ্যাব 
শন | মাঝে অনুপ্রস্থ রেখা থাকিলে সংখ্যার তারতম্য বুঝিতে হইবে। মধ্যে 
দি তির্য্যক্‌ রেখা থাকিলে ছুই প্রাকার অংশু বুঝিতে হইবে; সচরাচর 
আগেৰ গুলা কণ্টকাকৃতি এবং শাখাবিহীন এবং পরের গুল! কোমল ও শাখাবিশিষ্ঠ। 
মধ্যে লঘরেখা থাকিলে বুঝিতে হইবে প্রথম এবং দ্বিতীয় পক্ষ আছে। ইহা কেবল 
পৃষ্ঠপক্ষের ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে । 

ব|হুপক্ষ--বা, প. (অংগুর সংখ্যা ) 

পাঁদপক্ষ_পা. প. ( অংপ্তর সংখ্যা ) 

চ্ছদক্ণ্টক-_চ্ছ, (branchiostegal rays ইহাদের সংখ্যা ) 

পার্থরেখ।" পারে ( পাৰ্শ্বরেথায় শ্কসংখ্য! ) 

মন্তক এবং পুচ্ছমধ্যে অনুলম্ব রেখায় শব্কসংখ্য--ম-পু, সংখ্যা দুইটা থাকিলে, ৪৫/৫০ 
বুঝিতে হইবে পাৰ্শ্বরেখার উপর ও নীচের অন্ুল্ঘ সারিতে শঙ্কসংখ্যা। তিনটা থাকিলে, 
( যেমন ৪৫1৫০1৫৫ ) উপরে পার্শ্বরেখাষ ও তাহার নিয়ে এই তিন সংখ্যা বুঝাইবে। 

পৃষ্ঠ হইতে বক্ষের মধ্যে - অনুপ্রস্থে পক্ষের সংখ্যা--পৃ:.র ৷ ইহা সচরাচর পৃষ্ঠপক্ষেব 
সন্মুখ হইতে উদবপক্ষের সন্মুখে গণিত হয় । 
আ.অ-_-আঁমাঁশয়ের অন্ধান্ত্ 

ক.--কশেরুকার সংখ্যা; ১০১২ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ১০টা' বক্ষকশেরুকা এবং 
১২টী পুচ্ছকশেরুকা । | 

এই প্রবন্ধে যে সকল গ্রন্থ বা সামযিক পত্রের কোনও প্রবন্ধবিশেষের উল্লেখ করা হইয়াছে 
তাহাদের তালিক! প্রদত্ত হইল।- সচরাচর এইরূপ তালিকা প্রবন্ধের অন্তে সন্নিবেশিত 
হইযা! থাকে, কিন্তু এই বিষয়টা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে বলিয়া তালিকা অগ্রেই দেওযা 
সঙ্গত বোধ করিলাম । | 

(ক্ষ) মহুস্যভকত্ত হিস প্রস্থ $_ 

(১) হ্যামিল্টন বুকানন্প্রণীত “গঙ্গার ম্‌ত্্য” (Fishes of the Ganges); ইঃ] 
"হা.বু( ১)” এই সঙ্কেতে উল্লিখিত হইবে; সংখ্যাটা গ্রন্থের নামের সংখ্যা বুঝিতে হইবে। 


৩৪৪ | প্রকৃতি 

(২) হ্যামিল্টন বুকানিনের হস্তাক্ষিত চিত্রাবলী (Manuscript Drawings) ; ইহা 
এসিয়াটিক সোসাইটী অব. বেঙ্গলের পুস্তকাঁগারে সংরক্ষিত আছে। ইহার সাঙ্কেতিক 
প্হাবু (২)৮। জীন্সিস ডে প্রোসিডিংদ্‌ অব. দি এসিষাটিক সোসাইটি অব 
বেঙ্গল (Proceedings of the Asiatic Soicety of Bengal) নামক সাময়িক 
পত্রে (১৯৭১ খৃঃ ১৯৫-২০৯ পৃষ্ঠায়) ওঁ ' মৎস্তগুলির নামের একটা তালিকা প্রকাশ _ 
করিষাছিলেন। 

(৩) ফ্রান্পিস্‌ ডে-প্রণীত ভারতবর্ষের মৎস্ত (Fishes ০£ [1019)- দুই ' খণ্ড ; ইহার 
এ সাঙ্কেতিক পরিচয় ডে (৩)। 

) ফ্রান্সিদ্‌ ডে-প্রণীত “ভারতবর্ষের প্রাণিসমূহ (Fauna of British India) নামক 
টি অন্তৰ্গত “মত্ত”. (0151055) খগ্ডদ্বব । প্রথম খণ্ড -ডে (৪) ক? দ্বিতীয় 
খণ্ড ডে ( ৪ ).খ। 

_ (€) ডাঃ বি, এল, চৌধুরী-প্রণীত ব্গদেশের স্বাছু জলের ম্ত্্য (Fresh-water Fishes 
০{-Bৎn৪৭!) ; ইহা একখানি ক্ষুদ্ৰ পুস্তিকা । সংক্ষিপ্ত আখ্যা চৌ (৫)। ৰ 

(৬) ডাঃ বি, এল. চৌধুরী এবং আর, বি, সাইমুর সিউএল্‌ প্রণীত মশকনাশক হিসাবে 
গুণসম্পন্ন ভারতীয় মৎস্ত ( Indian Fishes of proved utility as mosquito- 
destroyers) | সঙ্কেত চৌ, স, (৬) |. 

(৭) শ্রীক্গানেন্ত্রনাথ চৌধুরী প্রণীত মীনতত্ব। ইহাতে মং বহ স্থান নাদ প্রদত্ত 
হইয়াছে । সঙ্কেত মী, (৭) ৷ 

- (ষ্খ) সঞ্লাতত্ লিমন এল $5 - 

(৮) ডাঃ এন্‌, এনাণ্ডেল (N. Annadale) রেকর্ডস্‌ অব্দি ইণ্ডিয়ান মিউজ্িযাম 
(Records of the Indian Museum) এবং জান্ত ল্‌ অব্‌ দি এসিয়াটিক সোসাইটী 
অব্‌ বেঙ্গল (Journal of the Asiatic Society of Bengal) নামক ছুইখানি সামধিক 
পত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করিযাঁছিলেন। এ প্রবন্ধগুলি আন্‌, রে-(৮), আন্‌, এ (৮). 
সঙ্কেত সাহায্যে উল্লিখিত হইবে । . 

(৯) বি, এল্‌ চৌধুৰী মহাশব ওঁ ছুই সাময়িক প্র এবং মেময়র্স অব্‌ ইত্ডিযান্‌ মিউ- 
জিয়|ম্‌ (Memoires of the Indian Museum) নামক সাময়িক পত্রে যে.লকল 
প্রবন্ধ প্রকাশিত করিদ্নাছেন সেগুলি চৌ, রে (৯), চেঁ, এ(৯) এবং চৌ, মে(৯) 
সক্ষেতে উল্লিখিত হইবে ৷ 

(১০) মিঃ এম্‌, এল্‌, হোঁরা রেকর্ডস্‌ অব, দি ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়াম্‌ এবং মেময়স 
অব, দি ইণ্ডিযান্‌ মিউজিষাম্‌ নামক ছুইখানি সামযিক পত্রে যে সকল প্রবন্ধ 
প্রকাশিত করিযাছেন সেগুলি হো, রে (১৭) এবং,হো, মে (১০) সঙ্ধেত- দ্বারা উল্লিখিত 
হইবে। 
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- (গর) সহস্ড লামষ সহ্্রক্ে শ্ৰস্থ2-- 

(১১) কে,সি,দে মহাঁশষ প্রণীত পূর্ববঙ্গ ও আসামের মতস্তব্যবসার বিবরণ (Report 
on the Fisheries of East Bengal and Assam); সংক্ষিপ্ত নাম দে (১১)। ৷ _ 

(১২) কে, জি, গুপ্ত মহাশ্য প্রণীত বঙ্গদেশের মহস্তব্যবসা এবং ইউরোপ ও এসিযায় 
মতসাব্যবসা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল ( Report on the results of enquiry into 
the Fisheries of Bengal and into. Fishery matters in Europe and Asia) ; 
সংক্ষিপ্ত নাম গু ( ১২ )। 

(ৰ) নজ্ছতেম্ণেল সাশ্রাত্পণ বি বন সন্ত প্রন্ছঃ_ 

(১৩) হান্টার সাহেব প্রণীত বগদেশেব তথ্যসংগ্ৰহ ( Statistica] Reports of 
Bengal )--পুস্তকখানি ২০ খণ্ডে বিভক্ত । প্রতি জেলার মৎস্তের দেশীষ নামের তাঁলিকা 
প্রদত্ত হইয়াছে। শেষ খণ্ডে চাবি পাঁচ জেলার মতভগুলির দেশী ও বৈজ্ঞানিক নাম একক 
প্রদত্ত আছে; সংক্ষিপ্ত নাম ভা (১৩)। 

(১৪) গব্ণমেন্ট প্রকাশিত বঙ্গদেশের এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের জেলাবিবরণ 
( District Gazetters of Bengal, and Eastern Bengal and Assam ) নামক 
গ্রন্থৰযে অনেক মতন্তের নাম আছে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত নাম গে (১৪)। 

(১৫) এম্‌ মার্টন প্রণীত পূৰ্ব্বভারতের ইতিহাস, পুরাত্ব, ভূগোল এবং নানা তথ্য 
( History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India ) 
নামক গ্রন্থে বহু মৎস্তের নাম প্রদত্ত হইযাছে ; এই নামগুলি পূর্বোক্ত ১৩ সংখ্যক পুস্তকে 
দৃষ্ট হওয়ায় এই গ্রন্থের নাম আর উল্লিখিত হইবে না। 

(৬) অভি্তিন্ৰান ও কোম্ঞন্ছাচি্তে-- 

(১৬) বিশ্বকোষ; “মত্ত” নামক প্রবন্ধ বি (১৬) ] 

(১৭) কেরী প্রণীত বাঙ্গালা অভিধান (Bengali-English Dictionary) সংক্ষিপ্ত 
নাম কে (১৭)। 

(১৮) সমর্ষকোঁধ; স(১৮)। রি 

(১৯) শব্দকল্লক্ষম; শ (১৯)। | 

(২০) উইল্সন প্রণীত সংস্কত-ইংরাজি অভিধান (Sanskrit-English Dictionary) 
উ(২০)। 

(২১) মোনিঘার উইলিয়ম্স, প্রণীত সংস্কৃতইংরাজি অভিধান ( Sanskrit English 
Dictionary ) 3 মো (২১) | 

(২২) বৈদ্যক শব্দসিন্ধু) বৈ (২২ )। 

এতদ্ব্যতীত বহু গ্রন্থ স্থানবিশেষে উল্লিখিত আছে; ইহার এ অতি বিরল বলিয়া 


তাহাদের নাম এই তঙ্গিকাভুক্ত করা হইল না 
৮ 
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 মতস্তপরিচয়-- ' 


এই প্রবন্ধে মৎস্তগুলি শ্রেণীবিভক্ত হইয়া আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগ 
আমেরিকার বিখ্যাত মতস্ততুভ্ববিৎ পণ্ডিত জর্ডান প্রণীত “মৎগুসকলের শ্ৰেণীবিভাগ” 
( Classification ০. Fishes ) নামক পুস্তকের মতানুযাষযী । 


LEO এ শ্বাসপট্টাঙ্গী শ্রেণী 

( Class Elasmobranchii ) 
' শ্বীসপট্টাঙ্গীদিগের লক্ষণ উল্লিখিত হইযাছে। এই শ্রেণী হুই-অস্তঃশ্রেণীতে নি ১) 
ভিন্নহণু (Subclass Selachii ) বং (২) যুক্তহণু ( Subclass Hdlocepbhali )। 
ভিন্নহণু অন্তঃশ্রেণির প্রাণীগুলির শ্বাসকুপচ্ছদ থাকৈ না। চর্ম সুল্ীগ্র শঙ্কে আবৃত। 
উর্ধহগু করে|টিব সহিত সন্ধিগত, একেবাবে মিলিত হয না। -পৃষ্ঠদণ্ডের আবরণে উপাস্থি 
পিও বর্তমান থকে । যুক্তহণ্‌ অন্তঃশ্রেণির প্রাণীগুলিব ছুইদিকে ছুইখানি শ্ব(সকৃপচ্ছদ 
থাঁকে। চৰ্ম্ম 'শন্ধশৃন্য, কেবলমাত্র অযুগ্ম পক্ষের সম্মুখস্থ কণ্টকগুলি এবং 'পুংগ্রাঁণিব পুবঃ- 
কপালের শুগুগুলি স্ুক্মাঠ শক্কে আবৃত। উর্দু করোঁটির সহিত যুক্ত এবং পৃষ্ঠদণ্ডেব 
আবরণে উপাস্থি পিও থাকে ন! । ০ | ন 


নি 


টিন 


ভিন্নুহণু অন্তঃশ্রেণী 
Sub-class Selachii. 


ভি অন্তঃশ্রেণী বহুবৰ্গে বিভক্ত ; তন্মধ্যে একটামাত্র বর্গ বাদল|য দেখা যাষ। 


হাঙ্গর বর্গ 
Order Euselachii 

'. প্রকৃত হাঙ্গর সকল এই বর্গের অন্তভুক্ত। ইহাদের উদরপক্ষ আছে; পৃষ্ঠপক্ষে কণ্টক 
নাই; সচরাচর পৃষ্ঠদণ্ডের আবরণের উপাস্থিপিওগুলির অন্তদে'শে এবং পৃষ্ঠদণ্ডেব বহির্ভাগে 

ংশুময নলকের আকারে অস্থি গঠিত হয : ত্রোটিতে (॥০5৷॥৷৷ ) তিনখাঁনা উপাস্থি আছে; 
করোটীর পাৰ্শ্বভৰ্ভর খণ্ডের প্রবর্ধনটী ক্ষুদ্র এবং উর্ধহনৃপাস্থির ( palato-ptetygo-quadrate 
১৪:৮০ ) সন্মুখভাগ করোঁটীর সহিত শিখিলভাবে সন্ধিগত; দস্তগুলি সরল শিবোরকঞ্জ 
ত Spindle ) অতি ক্ষুদ্ৰ ; কোন স্থলে থাকে না। 


ধূসর হাঙ্গৱাদি বংশ, ৷ 
Family Galeidae ( Galeorhinidae, carcharbinidae-) + / 


ত্রোটী দীর্খাকার ; দস্তগুলি- শঙ্কর ন্যায় ক্রমসুঙ্ম এবং তীঙ্ষাগ্র, কোন কোন স্থলে অগ্রভাগ 
স্থুল ; মুখ হইতে নাসারন্্ পর্য্যন্ত কোন খাত নাই। . , না 


ক্ষ 
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বক্ৰদণস্তি গণ, স্কোলিওডন্‌ ই 
Genus 9৫011000119 Mueller and. Henle -- "= + -১১ 


দস্তগুলির ধার মন্থণ ; দত্তগুলি বক্রভাঁবে (তিধ্যকৃভাঁবে ) অবস্থিত; সূলদেশ শীত: মহেশ 
পক্ষের পাদদেশে একটা অন্ধ ছিদ্র আছে | ৬০ এটা স্পট নিয়খণ্ড আছে | শিয়োবছ 
নাই। - ৰদে 

(১) Scoliodon laticaudus Mueller & Henle 00508 1588 
ডে(৩), পূ ৩৪২); ডে (৪) ১ম খণ্ড, পৃ. ৯] : ৷ 

পধ্যায়--ডণওনি (সিন্ধদেশ ); পল! সরা (তেলিও) - 1; - দা: 

পরিচয।--ত্রোটির দৈৰ্ঘ্য মুখবিস্তারের ১৯ গুগএবং চক্ষু হইতে প্রথম শ্বাসরন্ধের দুবত্বের 
সমান বা কিছু অধিক (শিশু, প্রাণির :পক্ষে অধিক ); মুখের দুইপাৰ্্ব উ্ধ হণু পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত নহে। নাসারন্ধ ত্ৰেটির অগ্রভাগ অপেক্ষা মুখের অত্যন্ত নিকটতর। 

দত্ত উর্দধহণুব দত্তগুলি বক্র, মূলদেশ স্ফীত নহে; নিম্নহণুর দত্তগুলি অত্যন্ত বক্ৰ, বিশেষতঃ 
মধ্যভাগের দস্তগুলি ; দস্তগুলি করাঁতের মত দন্তী নহে। 

পক্ষ_উদব পক্ষ মূলদেশে পাদপক্ষ হইতে দূরত্বের সমান ব| প্রায় সমাঁন। বাহুপক্ষ_ 
ইহা পৃষ্ঠপক্ষের মূলদেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে; ইহার পশ্চাতের ধার সরল; অন্তর্ধার 
বহ্ধারেৰ & | পুচ্ছপক্ষ_দেহের দৈর্ঘ্যের ১ হইতে $ ‘পু 

বৰ্ণ-'উপবেব ভাগ ধুসর বৰ্ণ | নিয়ভাগ সাদা! । | 

বাছপক্ষ_গভীর ধুসবব্্ণ, বহিধার শ্বেতবর্ণ। উদর পক্ষ পাদপক্ষের ধার শ্বেতবর্ণ। পুচ্ছপক্ষের 
পশ্চাৎ অংশ কৃষ্ণ|ভ ধুসর অথবা কৃষ্ণবৰ্ণ । 

দিৰ্ঘ্য--প্রায হুই ফুট। 

ভারত মহাসাগর ও পূৰ্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয। 


স্ফীতদস্তি গণ, ফাইসোডন্‌ 
Genus Physodon, Mueller and Henle 

দন্তগুলির ধার মগ) নিন্নহণ্র মধ্যভাগেব দস্তগুলি পাৰ্শ্ধভাগের দস্তগুলির অপেক্ষা ক্ষুদ্ৰতর ; 
পার্শভ।গের দস্তগুলি সূলদেশে স্ফীত এবং অগ্রভাগ বক্র ও সুন্ম ; উর্দ্হণুর দস্তগুলি চেপ্টা, এবং 
বক্রভাঁধে অবস্থিত। পুচ্ছপন্দেব মূলদেশে একটি অন্ধছিত্র আছে। শিরোরজ্র নাই। 

(২) Physodon Muelleri Mueller & Henle [ 58101587185 muelleri, ডে 
(৩)পৃ ৭১৩; ডে (৪) ১ম খণ্ড পৃ ৩৫ । P. muelleri, চৌ, মে (৯) ৬ ৰণ্ড, পু, ৪০৫ ] 

পৰিচয় ভ্রোটী দীর্ঘকাঁর ও সুক্মাগ্র ; ইহার দৈর্ঘ্য ইহার অগ্রভাগ হইতে পঞ্চম স্বাসরজ্কের 
দুবের  অংশ। মস্তক--চেপ্ট।। নাসারঙ্ক--মুখের অতি নিকটে অবস্থিত! মুখের পাৰ্শ্ব হইতে 
ইহার দূরত্ব ত্রোটীর অগ্রভাগ হইতে মুখের দূরের + অংশ। মুখ গভীব খিলানের মত £ যেমন 
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দীর্ঘ তেমনই প্রশস্ত । দৃ্তগুলি মুখের বাহিরের দিকে হেলান ; উপরের চোষালের মধ্যভাগে 
একটা এবং নীচের চোষাঁলের মধ্যভাগে ছুইটা ক্ষুদ্র দত্ত আছে। শ্বাসরন্ত--চক্ষু অপেক্ষা 
প্রশৃস্ততর। 

পক্ষ ।__দ্বিতীয় পৃষ্ঠপক্ষ অতি ক্ষুদ্ৰ ও উদর পক্ষ অপেক্ষা পশ্চাদ্দিকে কিছু অধিকতর বিস্তৃত ৷ 
ইহার সন্মুখ উদর পক্ষের শেষ & অংশের উপরে অবস্থিত। বাহুপক্ষ প্রথম পৃষ্ঠপক্ষের মূলদেশের 
প্রারস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 

বর্ণ--পিঙ্গলাভ ; অধোঁদেশ আরও লঘুতর ও পক্ষগুজি গভীরতর পিঙ্গলাভ | 

দৈৰ্ঘ্য--দেড়ফুট হইতে ছুইফুটের উপর। বঙ্গদেশের ও চীনদেশের উপকূলে । 


ক্রকচদন্তি গণ, কার্কারিমুস 


Genus Carcharinus 13151751115 


কতিপয় ব| সমুদয় দত্তের দুইধার করাতের স্তায় দস্তবিশিষ্ট। পুচ্ছপক্ষের সূলদেশে একটী 
অন্ধ ছিদ্র আঁছে। শিরোরজ্জ নাই। 

(৩) Carcharinus 88172861005, (Mueller & Henle [ ০8101081185 gange- 
0০9, ডে (৩)পৃ ৭১৪) ডে (৪) ১মখণ্পৃ১৩) চৌ মে(৯) ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ ৪০৬; 
হাবু(২) ৩৪ সংখ্যক চিত্র ] 

হামিণ্টন্‌ বুকানন্‌ Squalus rcharias সম্ভবতঃ এই জাতীয় [ হা,বু(১) পৃ ৪] 

পর্য্যায়--মুন্দাসাগর ( উড়িয্যা ) ; হাঙ্গর ( পূৰ্ববঙ্গ )। 

সংস্কৃত ভাষায়--অবগ্রাহ, অবহাঁর, অবহারক, নক্ররাজ পরিচয--ত্রোটী দ্থুলাগ্ৰী, দৈখ্যে 
মুখের প্রস্থের ভাগ এবং চক্ষু ও মধ্য হাঁসর্রের দূরত্বে ই ভাগ । নাসারক্ মুখ হইতে ত্লোটার 
অগ্রভাগের দূরত্বের ছুই ভাগের প্রথমভাগে অবস্থিত ৷ 

দ্ত-_প্রতি চোয়ালে ২৭-৩*, সকলগুলি ক্ৰকচদত্তী; উপরের গুলি প্রায় ত্রিকোণাক্কৃতি, 
বহিধারে একটী খাত আছে ; শিশুপ্রাণিতে ও খাত স্পষ্ট থাকে, পরে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া যায়; 
নীচের চোষালের দাঁতগুলি সরু, লঘভাবে থাকে এবং পাদদেশে চওড়া । 

পক্ষ- বাহুপক্ষ দীর্ঘাকার, কান্তিয়ার স্তায় এবং প্রথম পৃষ্ঠপক্ষের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; অন্ত- 
ধর্ণর বহিধারের ঈ অংশ । প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ বাহুপক্ষের মূলদেশের পশ্চাৎ ধারের কিছু পশ্চাতে আরম্ভ ; 
ইহার মূলদেশ পাঁদপক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত নে । দ্বিতীষ পৃষ্ঠপক্ষ দৈখ্যে উদর পক্ষের স্তায়। 

“উদর পক্ষ-_-উদ্রপক্ষ পাদপক্ষ অপেক্ষা পুঙ্ছপক্ষের নিকটতর। 

পুচ্ছপক্ষ-_ দৈর্ঘ্যে দেহের 3 ভাঁগ। 

“শ্বাসরজ্--অক্ষিকোটর অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত । 

-শহ্ব- ধাঁরগুলি কর্কশ, নিয়োক্ত হাঁদরের শের প্রায় অর্ধেক | 
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বৰ্ণ--উৰ্দ্ধভ|গ ধুসরবর্ণ, নিয়ভাগ অনুজ্জল শ্বেতব্্ণ, পক্ষ ধূসর বর্ণ, বাহুপক্ষ পাদপক্ষ 
ও উদব পক্ষের ধার শ্বেতবর্ণ  পুচ্ছপক্ষের পশ্চাদ্ভাগ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবৰ্ণ । 

দৈৰ্ঘ্য--১৭ ফুট পর্য্স্ত হইতে পারে। ভারত যমুদ্র হইতে জাপান পৰ্য্যন্ত দৃষ্ট হয। 
গোঁধালন্দ পর্য্যন্ত দেখা যায়; 

(৪) Carcharinus melanopterus Quoy and Gaimard টিনার 
[00121060105 ডে (৩ ) পৃ ৭১৫) ডে(৪)পৃ১৪] 

পর্ধ্যয়_-হাদব ( চাটিগী, নোযাঁখালি ) 

পবিচধ-_ ত্লোটী সমবর্তল ও স্থুলাগ্র, দৈর্ঘ্যে মুখের প্রস্থের ত অংশ এবং চক্ষু ও প্রথম 
শ্ব!সরস্ধের ব্যবধানের অনেক হীনতর; হণুর দুই কোণে হুইটী অতি ক্ষুদ্র খাত আছে। 
নাসারন্ধ মুখের বাহুকোণ অপেক্ষা ত্ৰোটীর অগ্রভাগের অধিকতর নিকটে অবস্থিত । 

দত্ত- উর্ধহণুতে ডে-২৪-২৫ (৩১); নিম্বহণুতে ২৪-২৫ (৩১); উপবের দত্তগুলি 
প্রশস্ত চেপ্টা বক্তভাবে অবস্থিত, বহিৰ্দিকে অল্প পরিমাণে ন্যুজ এবং ক্রকচদস্তী ; নিচেবগুলি 
সুক্মতব, তীক্ষাগ্র, পাদদেশ স্ফীত এবং ক্রকচদস্তী, এই দস্তীভাব সাধাবণতঃ সক্ষম, কখনও 
একদিকে থাকে কখনও বা একেবারেই থাকে না। 

পক্গ-__বাহুপক্ষ লবিত্রাকার, প্রথম পৃষ্ঠপক্ষের মধ্যাংশ অথবা পশ্চাৎ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত; 
বাহুধার অন্তরের তিনগুণ প্রথম পৃষ্ঠ পক্ষের মূলদেশ পাদপক্ষ অপেক্ষা বাহুপক্ষের নিকটতর। 
দ্বিতীয় পৃষ্ঠপক্ষ উদর পক্ষের উপর স্থিত এবং দেখিতে উদর পক্ষের স্তাষ। পুচ্ছপক্ষ দৈর্ঘ্যে দেহের 
দৈর্ঘ্যের + হইতে এ ভাঁগ। 

শক্ষ-_অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, রেখাঙ্ধিত, ধার সবল ও মস্থণ 

বৰ্ণ--উপরে পিঙ্গল অথবা নীলাভ ধুসর নীচে ক্রমশঃ মলিন শ্বেতবর্ণ, পক্ষগুলির ধাব ঘোব 
কৃষ্ণবৰ্ণ ছাঁদক (19) ধুসর বর্ণ, উপরিভাগ কিঞ্চিৎ কৃষ্কাভ। 

দৈঘ্য--অতি বৃহদাকার হয ৷ 

ভারত সমুদ্রে ও মালষ দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়। 


হলশীষাদি 
Family Sphyrnidae জ্কুলিয়ামগর গণ 
Genus Zygaena, Cuvier. 

(৫) মন্তকের সন্মুখ ভাগ পাৰ্শ্বদেশে বদ্ধিত, চেষ্টা, পার্শ্বদেশে বিস্তৃত) চক্ষুদ্বৰ পাৰ্শ্বধারেব 
অন্তে; নাঁসারজ্জ সন্মুখের ধারে; শিরোরজজ নাই। মুখ অর্দ্চন্দ্ৰাকার। দন্তগুলি বক্রভাবে 
অবস্থিত এবং খাঁতযুদ্ত । প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ কণ্টকবিহীন, বাহুপক্ষ ও পৃষ্ঠপক্ষের অন্তরালের' উপর 
অবস্থিত। পুচ্ছপক্ষে একটা খাত আছে, পুচ্ছপক্ষের মূলদেশে একটা গর্ভ আছে । 

(৫) Zygaena 61০0} ০৮6৮ [ডে (৩)পৃ. ৭১৯) ডে (৪), ১ম খওপৃ, ২২] 
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বা য়গর ( উড়িষ্য। ) 

পরিচয় মস্তকের হুই পার্শের প্রবর্ধন দৈর্ঘ্যের প্রস্থ অপেঙ্গা ন তিন গুণ মাৱ খর 
প্রব্ধনের সন্তু প্রান্তের সমবর্ত্তী একটা গভীর রেখার ন্যাষ খাত অক্ষিকেটির পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 
পশ্চাতের প্রান্ত সনমুখের প্রান্তের স্াঁয় দীর্ঘ । বাহ্প্রান্ত প্রায় খন্ছু। নাসারন্ধ চক্ষু অপেক্ষা 
মুখের নিকটতর। চক্ষু মন্তকের পাৰ্শ্ববস্তাৱের সন্মুখ ও বাহ কোণে অবস্থিত | ৰু 

দন্ত--দস্তগুলি বক্রত!বে স্থিত, বাঁহদেশে খাতযুক্ত এবং মস্থণ ।, 

পক্ষ__ প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ বাহুপক্ষের মূলদেশের কিছু পশ্চাতে এবং. বাহুপক্ষ ও পাঁদপক্ষের 
ব্যবধানের অর্দ্ধভাগ পৰ্য্যস্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় পৃষ্ঠপক্ষ উদর পক্ষের শেষ তর্ধাংশের উপর 
অবস্থিত; ইহ উদ্নর পক্ষ অপেক্ষা অতিশয ক্ষুদ্রতর । 

বর্ণ--ঘোঁর ধূসর বর্ণ বা 5 কম অবোদেশে তর দির বৰ্ণ কিছু 
ঘোরতর । টি 

দৈৰ্ঘ্য--৪ ফুট পর্য্যন্ত; কনি রানি ৰস 
ভারতীষ সমুদ্র হইতে মালয দ্বীপপুঞ্জ পৰ্য্যস্ত দেখা যাষ। 7 


শঙ্কেচ বৰ্গ, অধ্যশ্বাসরন্ধণ বৰ্গ 
Order Batoidei 
শিরোরজ্ধ আছে; শ্বাসরন্ধ প্রতিদিকে পাঁচটা এবং উহা দেহের অধোদেশে অবস্থিত । দেহ 
চিপিট, প্রকাণ্ড থালার ন্তায।, বাহুপক্ষৰয বৃহৎ। পৃষ্ঠপক্ষ, যদি বর্তমান থাকে, পুচ্ছেব 
উপর সংলগ্ন । উদ্বরপক্ষ নাই। পুচ্ছ সাধারণতঃ সরু। 


কাটাবউলাদি বংশ 


Family Pristidae 
ত্রোটী অতিশয দীর্ঘ ও চেগ্টা, দেখিতে করাতেব মত; ছুই পার্থ দস্তে অজিত দেহ 
ক্রমশঃ সরু হইয়! পুচ্ছে পরিণত । 
| কীঁটাবউল গণ 
Genus Pristis 
দেহ দীর্ঘাকাঁর এবং কিঞ্চিৎ চেপ্টা। শ্বাসরঙ্কগুলি নাতিদীর্ঘ । শিরোরক্জ প্রশস্ত ও 
চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত। নাসারন্ধ নিম্ন তলে । দস্তগুলি অতিক্ষুদ্র এবং অতীক্ষ | পৃষ্ঠপক্ষদবয় 


কণ্টকবিহীন; প্রথম পৃষ্টপক্ষ পদপক্ষের উপরে বা প্রায় উপরে। বাহুপক্ষের সম্মুখের ধার 


সংলগ্ন নহে। 
(৬) 57565 peetinatus Latham [ডে (৩)পৃ-৮১১/ ডে (৪) ১ম খণ্ড, 


পৃ-৩৯ ; Squalus pectinatus হা, বু। (১), পৃ ৩৬১ ] 


~~ 


কৃতি | ৩৪৭ 
: -- পৰ্য্যায়--খাড়া! মাছ (‘চাটিগী') ; কাঁটাবউল ( ১৭); কাটা আল ("৭ ) | ES 
পরিচয়_ত্রোটী অগ্রভাগে মূলদেশ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ প্রস্থতর ; ইহাতে প্রতি পার্শ্বে 

২৪-২৭ দাত আছে ;:দীতগুলি বিপরীত দিকে অবস্থিত নহে। - ' - *- 

পক্ষ__প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ 'পাঁদপক্ষের উপর হইতে আরম্ভ ; ০০ আকারে প্রথম- 
পক্ষের স্তায়, পুচ্ছপক্ষের নীচের খণ্ড নাই। -. ; - | 
বর্ণ |--বালির মত পিঙ্গলবর্ণ, অধোদেশ লঘুতর ৷ | / - 
মেৰ্ঘ্য-- ২৪ ফুট পর্য্যন্ত দেখা গিযাছে। ৃ 
ভারত মহাসাগরে দৃষ্ট হয়। . 
(৭) Pristis cuspidatus Latham [ডে(৩) হিঃ ডে (৪) ১ম খণ্ড, 
শি 7. পৃ-৩গা] 
পর্য্যয়--খাগ্ডা মগর (উড়িষা৷ ) (১২) 
পরিচয়--ত্রোটী সুক্ষ্ম ও সমপ্রস্থ ) প্রতিপাৰ্শ্বে ২০৩৫ প্রশস্ত দত্ত, উভযদিকে বিষমসংখ্যক 
বাল্যাবস্থায় পশ্চাদ্দিগের দাতগুলি উঠে না। মুখ অনুপ. উপরের চোষালের গুলির 
পশ্চাতে একখানি দা (01510012705 109) আছে; ' নীচের চোযালের ম্ধ্যভাণে 
একটা খাত আছে। শিরেরিঙ্ধ বৃহৎ, প্রায় অণুগ্ৰস্থ, চক্ষুর পশ্চাতে, প্রস্থে চক্ষুর ব্যাসের 
= অর্ধভাগ। নাসারঙ্ধ ৰ হইতে মুখের দৈর্ঘ্যে ১ ৮৯২৬ দ্‌স্ক র্থাপেঙ্গ 
দীর্ঘ। 
রানি রিনা নিতে পশ্চান্দিক হইতে আর) দ্বিতীয় পৃষ্ঠপক্ষ প্রথম পৃষ্ঠপঙ্গ ও 
পি ব্যবধানের মধ্যস্থলে অবস্থিত; পৃষ্ঠপক্ষদ্বৰ সমাক্কৃতি, উপরের প্রান্ত হ্যা, প্রত্যেকেরই 
দংশ বন্ধিত'। ' পুচ্ছপক্ষের পশ্চাৎ প্রান্ত মধ্যস্থলে গভীর খাতযুক্ত হওয়ায় ডি? খণ্ডে 
শিল ; পুচ্ছের পাৰ্শ্ব দিয়া একটা আল সন্মুখদিকে বিস্তৃত আছে। 
বর্ণ_ধৃদর!ত হরিৎ, নীচের দিক শ্বেত|ভ ; ছাদক (iris) ০০ রি কুফর 
" দৈখ্য--২০ ফুটের উপর । 
ভারত সমুদ্রে ও মালষ দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয। | 
‘* £৮) Pristis perrotteti Muell. and Herb [ডে (৩)প ৭২৯; ; ডে) 
"১ম থও, পৃ ৩৮] + ৰ 
<. - পধ্যায়--খাও"মাছ ( উড়িষ্যা ) (৩) রি 2. 

:- পরিচয--ত্রোটী নাতি প্রশস্ত; সন্মুখ দিকে অপেক্ষাকৃত সক্ষম ; দত্ত, প্রতিপাৰ্শ্বে ১৭-২০; 
প্রথম চাঁরি যোড়া বিপরীত দিকে স্তস্ত ৷ শিরোরন্্--বিশেষ তির্য্যক ভাবে অবস্থিত; "অঙ্গি- 
কোটরের ব্যাসের ১--১২ ভাগের পশ্চাতে ভিন ৯৮৯৬৮ {oval ), 
প্রস্থাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ । =" 

পপক্ষ_ প্রথম পৃষ্টপন্ষ প্রায়" সম্পূৰ্ণ ভাবে পাদপক্ষের সন্মুখে; দ্বিতীয় 5 প্রথমপা- 
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+ পক্ষের পশ্চাৎ প্রান্ত এবং পুচ্ছপক্ষের ব্যবধানের প্রায় মধ্যস্থনে অবস্থিত; দুইটা সমাকৃতি। 
পুচ্ছেব অধোঁদেশে একটা অতিশর ক্ষুদ্র খণ্ড দেখা ষাষ। 

বর্ণ উপরিভাগে রক্তাভ পিঙ্গল বর্ণ, অধোদেশে মলিন শ্বেতবৰ্ণ; .ছাঁদক স্বৰ্ণ, 
প্রান্ত কৃষ্ণ বর্ণ। 

দর্্য_চারি ফুট পৰ্য্যস্ত দেখা গিষাছে। অয়ন মধ্যস্থ সমুদ্রসমূহে ও বৃহৎ বৃহৎ নদীর ভি 
প্রবেশ করে। ন 


দীর্ঘতুণ্ড শঙ্করাদি বংশ 
Family Rhynehobatidae 
দেহ ক্ৰমশঃ পুচ্ছে পরিণত; প্রত্যেক পার্শ্বে একটা অনুলঞ্ব চর্ম্মেব বলী আছে। বাছপক্ষদ্বয় 
দুই পার্খে সামান্ত বিস্ৃত। প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ পাদপক্ষের উপরে অবস্থিত । পুচ্ছপক্ষের অধঃখণ্ড 
বৰ্তমান । 


দীর্ঘতুণ্ড শঙ্করগণ, রিংকোবাটুল 
Genus Rhynchobatus, Muell. and Henle. 

প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ পাদপক্ষের উপর অবস্থিত । দেহ চেপ্ট| ও দীৰ্ঘাকার। শ্বীসরন্বগুলি অপ্ৰশস্ত 
বাহুপক্ষের অন্তদ্দিকে অবস্থিত। শিরেরন্ধ প্রশস্ত এবং চক্ষুর পশ্চাতে । ত্রোটা দীর্ঘাকার ও 
সুন্মাগ্র নাসারন্ধ তির্য্যক ভাবে অধ্যতলে অবস্থিত; প্রশস্ত ও দীর্ঘাকার। পুচ্ছে একটা 
নিয়খণ্ড আছে । 

(৯) Rhynchobatus 01৩00670515 ( farsk. )[ ডে (৩) পৃ» ৭৩০ ; ডে (৪) ১ম 
খণ্ড, পৃ-৪০ ) 

পর্যযায়_রাজ। ( মার|ঠী )। 

পরিচয়__তোঁটা দীৰ্ঘ৷কার, দৈর্ঘ্য ( মুখ পৰ্য্যস্ত পুচ্ছপথ ব্যতীত দৈধ্যের &--$। শিরো- 
বন্ধ অঙ্গীগহ্বরের অতি নিকটে। 

দত্ত--আযতৰুত্তাকার (০5৪1), স্থল অপেক্ষা প্রশস্ততর, প্রত্যেকের মধাদেশে একটা 
সমচক্রবালীষ শৃঙ্গ থাকে , পাৰ্শ্বগ দত্তের সারি ৪০-৪২ ; প্রত্যেক চোষ|লের মধ্যভাগে উর্দ্ধাধঃগ 
দত্তের সারি ২০-২৫ ৷ শক্ষ--অতি ক্ষুদ্র ; দেহের নানা স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্ৰ কষুত্র গুটিকা আছে। 

পক্ষ__ প্রথম পৃষ্ঠ পক্ষ, পাদপক্ষের মধ্যস্থলের উপর হইতে আরস্ত । দ্বিতীয় পৃষ্ঠপক্ষ, প্রথম 
ৃষ্টপক্ষের পশ্চাদ্দিক হইতে পুচ্ছপক্ষ হইতে নিজের দূরত্বের অর্ধভাঁগ দূরে অবস্থিত; 
প্রথম পৃষ্টপক্ষ হইতে ক্ষুদ্ৰতর, কিন্ত আকারে সমান ৷ 

বর্ণ__অপুরণবযস্কের উপরিভাগ মলিন ধুসর-বর্ণ, নিশ্রভাগ শ্বেতীভ, কথন কখন লাল দাগ 
থাকে উপরের চক্ষুর পাতায় একটি কাল রেখা থাকে ; ত্রোটীর আধোদেশে ছুই পাৰ্শ্বে দুইটি কাল 


চা 


নু 
¥ 
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দাগ থাকে; কোন কোন স্থলে বাহুপক্ষের মূলদেশে একটা কাল দাগ এবং তাহাঁব 
চারিদিকে ছোট ছোট সাদা দাগ থাকে । দেহ-_কখন কখন বাহপক্ষ, শ্বেতাভ অথবা লঘু 
ধূসব বর্ণের বহু ফোটাব দাগ থাকে । ছাদক স্বর্ণবর্ণ। পূৰ্ণবযস্ক--উপক্লিভাগে মলিন 
ধুমববর্ণ এবং অপোদেশে লঘু ধুসর ৷ 

দৈৰ্ঘ্য--ছয় ফুট পৰ্যন্ত লোহিতসাঁগর, আফ্ৰিকাৰ পূৰ্ব্ব উপকূল ভাবত সমুদ্র; মালয় 
দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদী 


স্থুলতুণ্ডী শঙ্কর গণ 
Genus Rhamphobatis, Gill. 


ত্রোটী স্থলাগ্র, দীর্ঘাকার নহে। পৃষ্ঠদেশে বড় বড় চেপটা! সারিবদ্ধ গুটিকা আছে। দ্বস্ত- 
গুলিতে বহু তরঙ্গাধিত দাগ আছে। 

(১০) Rbamphobatis ancylostomus (Bloch and Schneider) [Rby- 
nchobatus ancylostomus, ডে (৩), পৃ-৭৩০ ; ডে (৪) ১ম খণ্ড, পৃ-৪১] 

পরিচষ__ত্রোটী অত্যন্ত প্রশস্ত, অর্ধচন্ত্রাকার। মন্তকের উপব চক্ষুর উপরে ছুই অনল 
শ্রেণীতে আবদ্ধ বহু গুটিক! পৃষ্ঠদেশ পধ্যস্ত বিস্তৃত; পৃষ্ঠের মধ্যদেশেও এপ গুটিকা শ্রেণী 
বর্তমান ; বাহুপক্ষ ও এ মধ্যরেখার মাঝে প্রত্যেক দিকে ছুই সারি গুটিকা বর্তমান । 

দস্ত--উপরে ৭৭7 নীচে ৭৫) উপর চোষালেব মধ্যভাগে ২২ এবং নীচের চোঁষালের 
মধ্যভাগে ২? উর্ধাধোভাবে বর্তমান । 

বর্ণ _অপূর্ণাবস্থাষ উজ্বল লালবর্ণ (51001 Pink), তাহাঁব উপর অন্নপ্রস্থভাঁবে কাল 
কাল লম্বা দাগ থাকে । পূর্ণাবস্থায উহ! পিঙ্গলাভ সবুজবর্ণ এবং কাল দাগগুলি পরস্পরের 
সহিত মিলিত হয এবং ক্ৰমশঃ অস্পষ্ট হইযা য[ষ। 

দৈৰ্ঘ্য--৬ফুট ১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা গিযাছে। ভারত মাসকে, চীনের উপকূলে ৷ 


দীর্ঘনাসিক শঙ্করাদি বংশ 
Family Rhinobatidae. 
দেহ ক্ৰমশঃ পুচ্ছে পরিণত ; প্রত্যেক পার্খে একটা অনুলম্ব চর্দের বলী আছে। বাহুপক্ষ- 
দ্বষ পাৰ্শদিকে কিছু বিস্তৃত। প্রথম পৃষ্ঠপক্ষ পাঁদপক্ষের বহু পশ্চাতে অবস্থিত । পুচ্ছপক্ষে অধঃ 
ধণ্ড নাই। 


দীর্ঘনাসিক শঙ্কর গণ 
Genus Rhinobatus, Mueller and Henle. 
দেহ চিপিট ও দীর্ঘাকার। শিরোবন্ধ প্রশস্ত, চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত । ত্রোটা দীর্ঘাকার। 


নসারন্ধ প্রশস্ত তির্য্যগভাঁবে অবস্থিত। নাঁসাবন্ধের পুরংস্থ কবাট সংলগ্ন নহে। দস্তগুলি 
নি 
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জিতীক্ষু এবং বহুবেখাশ্বিত। পুষ্ঠপক্ষদ্ধধ কণ্টকবিহীন, উভযেই পাঁদপক্ষের বহু পশ্চাতে 
অবস্থিত। পুচ্ছপক্ষের অধঃখণ্ড নাই৷ 

(১১) Rhinobatus granulatus ০0৮15: [ডে (৩), পৃ-৭৩২ 7 ডে (8) ১ম খণ্ড 
পৃ-৪২ ] 

পধ্যায়--মাঁটিষ| বিস্লিযা ( চাটিগা ) (৪)" 

পরিচয--ত্রোটী দেহের দৈর্ঘ্যের ৯২ অংশ ; EEE TC SUE OE CT 
২ ভাগ! নাসারক্দ্ষের বহিক্ষোণের ব্যবধান মুখাগ্রের ত্রোটাব প্রন্থের ২ ভাগ। 
তুণ্ডের ছুই আল সক এবং সম্মুখে ( অর্দ্ধাংশে অথবা & অংশে) পরস্পরের নিকটস্থ । 
মুখ অনুপ্ৰস্থ দত্ত উপরের চোষালে ৪২ সারি) নীচের চৌয়ালে ৩২ সারি; মধ্যভাগে, 
উপরের চোঁযালে উৰ্দ্ধাধঃ ২০-২২ সারি এবং নীচেব চোঁধালে ১৩ সাঁরি। পৃষ্ঠদেশে গুটিকা 
আছে; পৃষ্ঠের মধ্যরেধায় চেপ্টা কণ্টকের সারি আছে। 
- বর্ণ উর্ঘদেশ রক্তীভ ধুসরবর্ণ, নিয়দেশ মলিন শ্বেতবৰ্ণ। দৈৰ্ঘ্য ।_-৭ফুট পর্যান্ত। 
ভারত সমুদ্ৰ হইতে অস্ট্রেলিযা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। (ক্রমশঃ) 


বিবিধ 


নিখিলভারত বিজ্ঞানকংগ্রেস 


কিছুকাল হইতে কৃষিতত্বের দিকে ভাবত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এতদিন 
সরকারী ক্ষিবিভাগ ছিল বটে, কিন্তু ভারতবাসীর ছুঃখদৈস্তজনিত রাষ্ট্র আন্দোলনের 
ধাক্কায় আমাদের বিদেশী গতভর্ণমেন্ট নূতন করিয়া ইহার প্রতি মনোনিবেশ করিযাছেন; 
তাঁহারা বুঝিতে পারিষাছেন যে, এই ক্ৃষিপ্রধান দেশের অর্থসমন্ত| ও রাষ্ট্রসমন্ত। আমা" 
দের সহিত এত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত যে যদি কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
ভূমির ও ফসলের উন্নতি কর! যায়৷ তাহা হইলে এওঁ সমস্ত সমন্তার সহজ সমাধান হইয়া 
যাইবে। সম্প্রতি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ গাঙ্গুলি 
বিলাতে লর্ড বার্কেনহেড প্রমুখ অনেক রাজনীতিজ্ঞকে বুঝাইতে চেষ্টা করিযাঁছিলেন যে, 
ভারতবর্ষের কৃষিসমন্তার সমাধান করিতে হইলে একটা রষেল কমিসন নিযুক্ত কৰিয়া 
এদেশে পাঠান আবশ্যক । সের্দিন বড়লাট বলিলেন, রষেল কমিপনের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। লর্ড রেডিংএর বিদাষকাল আঁসম্ন। আমাদের ভাবী বড়লাট ব্যারণ আরউইন 
কৃষিতত্বে বিশেষজ্ঞ। এই সকল দেখিবা শুনিয়া মনে হয যে, এবারকার নিখিল 
ভারত বিজ্ঞানকংগ্রেসের সভাপতিব অভিভাষণ সময়োচিত হইযাছে। মিঃ আলবার্ট 


প্রকৃতি ৩৫১ 


হাওয়ার্ড কৃষিবিগ্কাব বিশেষজ্ঞ | মধ্যভারতের দেশীষ রাঁজন্তবর্গের তিনি বিশিষ্ট -পরাদর্শ 
দাতা। হোলকার ব্হাঁছবের উজ্জিদপ্রতিষ্ঠানের তিনি কর্ণধার। তিনি চাষ আবাদের: 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিষা এবার অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জ্ঞানচক্ষু কতকটা উন্মিলীত 
কবিতে পারিষাঁছেন। কমিসন বনিল বটে, কিন্তু সমন্ত(ট! কৃত জটিল তাহা আপামর সাধারণ 
ভারতবাসীর জান! আবশ্যক । 

মুখবন্ধেই মিঃ হাওষাৰ্ড স্বীকার করিয়াছেন যে কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন না! হইলেও 
এদেশের কৃষক যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করিযা থাকে। যে শসা খতুবিশেষে যে পরিমাণে 
উৎপন্ন হয তাহাতে কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। সেই শস্যের - যথাসম্ভব. 
উন্নতিসাধন করিতে হইবে ও বিঘা পিছু শস্যেব পরিমাঁণ-বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
আধুনিক ক্কষিবিজ্ঞান বিগত নব্বই বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়াছে 
প্রথমে পপ্ডিতেরা মনে করিলেন যে ভূমির গুণাগুণ এবং সার দিবার বস্তু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিব 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে সমাজের কল্যাণ হইবে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গত শতাব্দীতে 
অন্ন পঞ্চাশ বৎসর এই জমি ও সার লইয়া বহু গবেষণা চলিতে লাগিল। ক্রমে বুঝিতে 
পার! গেল যে, শস্যোৎপাদনের উন্নতিকল্পে আরও কিছু অনুসন্ধান করা আবশ্তক। কৃতি 
সার সব সমযে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির দৈন্ত ঘুচাইতে পারে ন।। শুধু রাসাঁধনিক হইলে 
চলিবে ন|; মৃত্তিকাবিস্তাঁসের সমাকৃ পরিচয় জানা চাই।' মাটি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ক্ৰমশঃ 
দেখিতে পাওয়া গেল যে, উহ।র মধ্যে অসংখ্য জীবাণু বাস করে। এই জীবাণুর প্রভান 
নিতান্ত সামান্ত নহে। অতএব দ্রাড়াইল এই যে, অন্ততঃ রসায়নবিদ্তা, পদার্থবিদ্যা ও. 
জীবাণুতত্বের সম্যক আলোচন| ন| করিলে কৃষিবিদ্য পু্ইীলাভ করিতে পারে না। কিন্তু 
এত দিন আসল জিন্ষটিকে বাদ দিয়! আনুসঙ্গিক পদার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল; 
গছটাকে বাদ দিধ| মাটি ও সারের কথাই ভাবা হইতেছিল। গত পঁচিশ বৎসরের মণ্যে 
ক্রষিতত্বগবেষণ! উপ্তিদ্তত্বের দিকে প্রধাবিত হইল। এখন এই চতুৰ্ব্্যহ ভেদ করিয়! 
বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধিৎসু মফলতা লাভ করিবেন কি না, তাহা আব পর্য্যন্ত জোর করিয়। 
বলা যায় না। তবে নবীন বৈজ্ঞানিক উপাষে অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা ও ভারতবর্ষে গোধুম্লে 
যে উৎকর্ষ ও পবিমাণবৃদ্ধি সাধিত হইযাছে তাহা খুব আশাপ্রদ ৷ এই প্রসঙ্গে পুষা প্রতিষ্ঠানের 
চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । _ 

ব্যাপারটির গুরুত্ব যে কত অধিক তাহা সকলে জানেন ন| ৷ শত্তক্ষেত্রে জলের স্বল্পতা 
হইলে অনিষ্টের সম্তাবনা। সেই আশঙ্ক৷ দূর করিবার অন্ত খাল কাঁটিযা জল দেওঘার 
ব্যবস্থা করা হই! থাকে। কিন্তু কেহ ভাল করিষা লক্ষ্য করিধাছেন কি যে, এই খাল্র 
জলে যে শস্য জন্মা ও পুষ্টিল/ভ করে তাহা মেঘবর্ষণজাঁত শসা অপেক্ষা অনেক অংশে 
নিকৃষ্ট? আবার এই খালের জলে ধৌত জমির উর্কাবতা কয়েক বৎসরের মধ্যে হাস প্রান্ত 
হয এবং সেই সঙ্গে গ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়ার উত্তৰ হয়। খাল কাটিঘা ঘৰে কুমীর আনার 


৩৫২ প্রকৃতি 
প্রবাদ এদেশে আছে। খালেব জলে যে শেষ পর্য্যন্ত এত অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা কে 
জানিত? বৃষ্টির জলে অন্নজান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। খালের জলে অন্নজানের দন্ত 
খুব বেশী। বৃষ্টিবিন্দু ভূমিব উপরে ধীবে ধীরে নিপতিত হয়; এবং এক বর্ষণ হইতে আর 
এক বর্ষণের বাবধাঁনও যথেষ্ট থাকে। সুতরাং মৃত্তিকাবিন্তাসেব বিপৰ্্যয ঘটতে পাবে না 
কিন্তু খালের জল একেবারে সমগ্র ভূমির উপরে আসিয়া পতিত হয় এবং দুই এক ঘণ্টার 
মধ্যেই মৃত্তিকাবিস্তাঁদ বিপৰ্য্যস্ত করিষা দেয। অধিক জল আসিযা পড়িলে মাঠ হইতে 
সহজে সরিতে না পাঁরিয! তাহা ভূমিব মধ্যে চলিয়া যাষ এবং তাহার ফলে ভূগর্ভস্থ জলরাশি স্ফীত 
হইয়া উঠে। খালের জলের সঙ্গে ম্যালেরিযার নিগুঢ় সম্পর্ক কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ 
ভাল করিষা বুঝাঁইবাঁর চেষ্টা করেন নাই। জল জমির! থাকিলে যশকবংশ বৃদ্ধি পায় বলিয়া 
কি ম্যালেরিযারও বৃদ্ধি হয়? না, ও জলে উৎপন্ন নিক্‌ষ্ট গোধুমাদি শস্য গ্রামবাসীদিগকে 
এত হীনবীৰ্য্য করে যে তাহারা সহজেই রুগ্ন হুইযা পড়ে। নৈসর্গিক বর্ষণজনিত শস্যের 
" এবং এই সকল খালের জলে-উৎপন্ন শস্যের জীবনী শক্তির ( Vitamin Values ) কোন 
তারতম্য নাই কি? ডাঃ বেন্টলির অনুসন্ধানের ফলে প্রতীতি জন্মে ষে, বঙ্গদেশের ধানক্ষেতে 
বন্তার প্রাবল্যের সহিত ম্যালেরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিযাছে। পূৰ্ব্ববঙ্গে প্রতিবৎ্সর জল- 
প্লাবন হয়; ধানও খুব প্রচুর ;-ম্যালেরিষাঁও অতি অর। কিন্তু নবদ্বীপ, মুরশিদাবাদ, 
হুগলী ও বর্ধমান জেলাঁষ ও প্রকার বস্তার প্রাবল্য নাই, কারণ নদীতে বড় বড় বাধ দেওয়া 
হইয়াছে ; ফলে. জমির উত্কারতা কমিঘাছে, পতিত জমির বাহুল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোক 
সংখ্যা কমিয়াছে এবং ম্যালেরিষা মহামারী রূপে দেখ। দিযাছে, অর্থাৎ ধান যেখানে প্রচুর 
ম্যালেরিষা, সেখানে নাই বলিলেই চলে) শস্য যেখানে আবস্তাক বন্তাপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত 
সেইখানেই ম্যালেরিষার প্রাছুর্ভাব। অতএব খালের জলকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে হষ। 
প্রথম যখন গুঙ্ক মকপ্রান্তরে খালের জল আমিষ! পড়ে তখন ভূমির উর্করতাশক্তি জাগিয়া 
উঠে এবং অল্পকালের মধ্যে প্রচুর শস্য পাওব| যাৰ) কালক্রমে কিন্তু সেই জলপ্রবাহসঙ্ঘাতে 
মৃত্তিকা-কণাগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঘনবিন্তস্ত হয; অর্থাৎ পূর্বের নৈসৰ্গিক মৃত্তিকা- 
বিস্তাস নষ্ট হইয়া যায; ক্রমশঃ বুঝা! যাষ যে, শস্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক জল আবগ্ডক 
হইয়া! পড়ে ; মৃত্তিকা-কণাগুলির মধ্যে স্কন্দ বাুসঞ্চীলন ব্যাহত হয; উৎপন্ন শস্যের 
হাস হইতে থাকে, অবশেষে ক্রমশঃ সঞ্চিত খার পদার্থে ও সকল মাঠ অনুৰ্ব্বব হইষা পড়ে 
মৃত্তিকার এই খর দোষ নিবারণের বিশেষ কোন চেষ্টা পাঞ্জাব এবং সিন্ধু অথবা 
উত্তরপ্রদেশে এখন পর্য্যন্ত, দেখ! যায় না। যেখানে ভূমিব উর্করত| এইক্সপেই নষ্ট হয 
সেইখানেই ম্যালেরিষাঁর প্রাহুর্ভাব দেখা যাঁষ। 

সমন্তাটা কত জটিল তাহা বোধ হয় কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পার| গেল। মেঘবৃষ্টির 
অভাবে দবিদ্র কৃষকের ঘবে হাহাকার পড়িয়া যায়; সেই অনাবৃষ্টির উৎপাত হইতে তাহাকে 
রক্ষা করিবাব জন্তু খাল কাটিয়া জল আনার ব্যবস্থা হইল। কে জানিত যে, তাহার ফলে 


প্রকৃতি ৩৫৩ 


মুত্তিকাবিন্যাস বিপর্যস্ত ও ভূমিতে খাঁর সঞ্চিত হইতে থাকিবে; ম্যাগেরিয়ার প্রকোপ 
বৃদ্ধি পাইবে। এতন্তিন্ন শস্যের সঙ্গে জীব|ণুতস্ব ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। উৎপাঁদত ফসলকে 
বিশেষ বিশেষ কীটাণুর কবল হইতে বঙ্গা করিতে না পারিলে সমস্ত শ্রম পণ্ড হইযা যাইবে। 
অতএব কৃষিতত্বের সম্যক আলোচন! করিতে হইলে ভূতত্ব, উত্ভিব্তত্ব, কীটাণুতব, রসাযনতত্, 
পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি কোনটাই বাদ দেওধা চলে ন|। শুধু সরকারী পূর্তাবিভাগের শিল্পীর 
সাহাযো খাল কাটিলে কৃষিজীবি মানবসমাঁজের প্ৰভূত কল্যাণ সাধিত, হইবে, এরূপ মনে 
কর! চলিবে না। মানবের শ্বাস্থ্যতত্বও আলোচনার বিষষীভূত হইয়া পড়ে। সব দিক বজায় 
রাখিযা. বলিতে হইলে নানা পণ্ডিতের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। ভূতত্ববিৎ হইতে আনন্ত 
করিযা স্বাস্থ্যতত্ববিৎ পর্য্যন্ত সকল-পণ্ডিতই যদি একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কাধ্য করিতে 
পাৰবেন তাহ! হইলে সুফল লাভ করিবার সম্ভাবনা । কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় সমবেত 
পণ্ডিতমণ্ডলীকে এই প্রকার সহযোগীতা, এই (০৭-৮০৮৮ এর উপদেশ দিষাছেন। 

এদিকে কৃষিবিষয়ক কমিসন বসিল এবং কৃষিতব্বজ্ঞ লাটসাহেব ভারতের ভগ্যিবিধাতা 
হইষ| আসিতেছেন। সুচনা দেখিধ! আশা হয় যে, দরিদ্র কৃষকের ভাগ্যদেবতা এতদিন পৰে 
সুগ্রসন্ন হইষাছেন। | 


অধ্যাপক হরেস ল্যান্বের আশ্বাস-বাণী 


বহুকাল হইতে একটা কথা শুনিষা আসা যাঁইতেছে,--প্রকৃতির যত কিছু রহন্য লোকচক্ষুর 
অন্তবালে এতকাল গুপ্ত ও অজ্ঞাত ছিল, বিজ্ঞান সেগুলিকে সর্বসমক্ষে প্রকটিত করিয! 
প্রকৃতিব দৰ্প চুৰ্ণ করিবে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয 
না। কত নৃতন নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হুইল, মধ্য যুগের কত ভ্রান্তি অপনোদ্বিত হইল 
তাহার ইযতা নাই। এখন কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে কোথাও কোথাও একটা নৃতন ধুযা 
উঠিঘাঁছে। কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিযাছেন যে, বিজ্ঞানের যাহা কিছু দিবার 
ছিল তাহা দেওয়া হইয়। গিযাছে। যে আশা দিয়াছিল বিজ্ঞান তাহা সম্পূর্ণ ফলবতী 
করিতে পারে নাই। এখন তাহার দেন্ত, তাহার রিক্ততা অত্যন্ত স়নঢ়ভাবে আমাদের 
দৃষ্টিপথে গড়ে। সত্য বটে তম্যাচ্ছয্ন মধ্যযুগের সমস্ত 'কুসংস্কার ছিন্ন করিযা নবীন বিজ্ঞান 
এক সর্বসম্তব অপরূপ জগৎসংসারের কল্পনা করিষাঁছিল, যেখানে একদিন মানুষের জ্ঞান 
সঙ্ধীৰ্ণ সীমাবদ্ধ থাকিবে না এবং সর্ব প্রকার অসুখ ও বেদনা তিরোহিত হইবে। 
সত্য বটে আজও সেই কাল্পনিক জগৎ বিজ্ঞানের সোনার কাটি স্পর্শে সঞ্জীবিত হুইয়া 
উঠে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া বিজ্ঞানের রিক্তা ও দৈন্তের কথ! উঠিতে পারে কি? 
উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে বিশ্বপ্রকৃতির নিগুঢ় চৈতন্ত সম্বন্ধে মানবের চিন্তা- 
শক্তি কতটুকু অগ্রসর হইযাঁছিল? বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে স্তার জগদীশচন্দ্র জ্ঞানাঞ্জন 
শলাকা দ্বারা পাশ্চাত্য জগতের চক্ষু এই চেতন-অচেতন সমন্তা সমন্ধে যতটুকু উন্মেষিত 


৩৫৪ প্রকৃতি 


করিতে পারিয়াছেন তাঁহাতেই বিঘৎ সমাজ স্তম্ভিত' হইযাছে। কত ব্যাধির হাত হইতে 
মুক্তিলাভ করিবার অন্ত ভিষগ্গণ রোগের অথবা জীবাণুব তত্ব সকল জানিবার প্রয়াস 
পাইতেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক হরেস ল্যান্ব একটি বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সভার অধিবেশনে 
সমবেত পত্ডিতমগ্ুলীকে আশ্বাস. দিষাছেন যে, বিদ্ধান এখনও সম্পূর্ণ রিক্ত হয় নাই, 
এখনও তাহার অনেক জিনিষ দিবার আছে। তিনি বলেন,_-এই পৃথিবীর আকার ও 
গঠন সন্ধে যে নৃতন তত্ব সমপ্রতি আবিষ্কৃত হইযাছে তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে সম্পূৰ্ণ 
অজ্ঞাত ছিল। পুথানুপু্ অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর আঁকার ইহার 
আকর্ষণী শক্তির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট । আকর্ষণী শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
পৃথিবীর আকারেরও পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষ, মার্কিগ এবং , ইউরোপ মহাদেশের 
পণ্ডিতগণ. সুক্পভাবে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির পরিমাণ ম|পিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইযা- 
ছেন তাহাতে দেখা যায যে,- পৃথিবীপৃষ্ঠের পর্বতসমূহের আকর্ষণী শক্তিই সর্বাপেক্ষা 
কম এবং সাগর ও দ্বীপসমূহের আকর্ষণী শক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশী। আরও দেখা গিযাছে 
ষে, প্রায় সাড়ে বাটি মাইল গভীর প্রদেশের পর্য্যন্ত পৃথিবীর উপাদানন্তরের গুরুত্বের একটা 
নিকট সামঞ্জন্ত আঁছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখানেই থামিল না। কেন্্ুস্থ উত্তপ্ত তরল 
পদার্থের উত্ভাপের সহিত্ত বহিঃস্তরেব কি সম্পর্ক আছে তাহ|ও দেখান হইল। পণ্ডিতের! 
আরও দেখাইলেন যে, কেন্দ্রস্থ উত্তপ্ত তরণ পদার্থের ঠিক উপরিস্থিত আস্তরণস্তরেব উপা- 
দানে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা ভেদ করিষা এ উত্তাপ বাহিরে খুব কমই আসে। 
এঞ্জিনের বযলারের উপর যেমন এজবেস্টসের আচ্ছাদন বাশ্পের উত্তাপকে বাহিরে বিক্ষিপ্ত 
হইতে বাধ! দেয়, ভূন্তরের পূর্বোক্ত আবরণ সেইরূপ পৃথিবীর কেন্দরস্থ উত্তাপকে বাহিবে 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় ন|। ফলে পৃথিবীর গঠনে সহসা কোন বৈষম্যেব সম্ভাবনা 
নাই। এই আশ্তরণটি না থাকিলে ভূগর্ভস্থ উত্তাপ ক্রমশঃ হাস হইয়া তারল্যের পরিবর্তে 
সমস্তট! কঠিন হইযা আঁসিত। কেন সেই বিপর্ধ্যষের সম্ভাবনা নাই তাহা আধুনিক 
ভুতত্ববিৎ, বুঝিতে পাঁবিযাঁছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বিষয়টা এত পরিস্ফুট হয 
নাই। 


উত্তরমেরু 


অনেকেই অবগত আছেন যে, কাণ্তেন আমণডসেন কষেকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সহচর লইযা 
উত্তরমেরুরহন্ত উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইযাছিলেন। একখানি এরোপ্লেন বরফের 
মধ্যে প্রোথিত হইয়| পরিত্যক্ত হইল, অপরখানিতে আরোহণ করিযা উহার! প্রত্যাবর্তন 
করিষা জগৎকে বলিলেন যে, এই বিশাল মেরুপ্রদেশে অধুগর্ভে কঠিন ধরিত্রির চিন্ন মাত্র 
নাই; সর্বত্রই অতলম্পর্শী জল। এতদিন বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর উত্তব 
প্রত্যন্তদেশ সুমেরুর বিপুল বরফপিণ্ডের মধ্যে প্রসারিত। এখন কিন্তু নিশ্চিত বলা 
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যাইতে পারে যে, যে কঞ্চলে এ বিশাল তুবায়পিণ্ডের নিয়ে কোথাও পৃথিবীর চিছ্ন্মাত্ৰ নাই। 
ডাঃ স্বয়রিদ্ৰপ (5৮5701:50) সুমেরুব অললোতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, মেকুসাঁগরের পশ্চিম, অর্থাৎ ইউরোপীয় দিক হইতে তক্ল- 

গতি সাইবিরিয়া এরং আলাস্কা অভিমুখে অবাধে প্রবাহিত। যদি কোথাও বাধা ঠেকিত 
তাহা হইলে অন্তমান হইত যে, নিমজ্জিত ভূখণ্ডে প্রতিহঁত হইয়| তরঙ্গের গঁতিরেথ! ক্র 
হইয়া গেল; কিন্তু তাহা হয নাই। বাধা যে একেবারেই পায় ‘না তাহা নহে; বরফের 
পিও সমুদ্রের নিয়ে বহু দুর পর্য্যন্ত প্রদারিত। তরঙ্গগতি সেই বরফপিণ্ডের নিয় দিয়া 
প্রবাহিত হইবার গম তাহার বেগ অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসে। এই মন্দীভূত শ্ৰোতো৷ 
বেগ দেখিয়া বহু পূৰ্ব্বে মাৰ্কিন অধ্যাপক হারিস্‌ স্থির! করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয়ই সাগ্র- 
গর্ভে একটা প্রকাণ্ড ভূন্তর আছে। ডাঃ স্বয়ারক্রপ এই সিদ্ধান্তকে ভ্রম-প্রমাদ, পূর্ণ বনিয়| 
স্থির করিয়াছেন। অতঃপর উত্তরমেরু অঞ্চলে ১ ৮ কিনা 'তাহ! বিজ্ঞান- 
সমাজে আলোচ্য । 


' বিহঙ্গ-বন্ধু বিয়োগে 


রাজমাতা আলেক্‌জেগু বর বিষোগে নকল শ্রেণীর লোক দুঃখ প্ৰকাশ ছে বাষটি 
বৎসর পূৰ্ব্বে ডেনমার্কের রাজকুমারী বধুবেশে যখন ইংসগডের রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ কনেন, . 
তখন ইংলণ্ডের আপামর সাধারণ আনন্দ২ধ্বনি করিয়াছিল। তাহার পর তাঁহার বিচিত্র 
জীবনকাহিনী আনন্দের ও রিষাঁদের আলোছায়াষ অপরূপ ভাব ধারণ করিমাছে। আজ 
তাহার দয়াদাক্ষিণ্য ও চব্লিত্ৰমাধুধ্যের কথা ঘোষিত হইতেছে; কিন্তু মানবেতর জীবের গতি ; 
তাঁহার কি গভীর প্ৰীতি, কি .নিরতিশব করণা তীহার দৈনন্দিন জীবনে রেখাপাত করিয়া 
যাইত তাহার উল্লেখ করিতে অধিকাংশ লেখকই বিশ্বত হইয়াছেন। তিনি কুকুর ভাল 
বাসিতেন; তাঁহার এই শ্বপ্রীতির চিত্রও বিলাতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
তিনি যে বিহঙ্গলাতির কত বড় বন্ধু ছিলেন তাহা! অনেকে জানেন না। বিশ বৎসর পূর্বে 
বিলাতের পক্ষি সংরক্ষণ সমিতির সাধু উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী 
লিখিয়াছিলেন যে, রাজমাতার অনুজ্ঞাক্ৰমে তিনি জানাইতেছেন যে মহারাণী আলেকভেগু1 
পক্ষিহিংসার বিরোধী, এবং সেইজন্ত তিনি কখনও তাহার বেশভূষায় পাখীর পালক ব্যক্হাঁর 
করেন না। বে মহীয়সী নারী একদিন ইংলণ্ডের রাজ্জরাজেশ্বরী ছিলেন; মণিমুক্তাপ্রভাল- . 
খচিত মুকুট ধাহার শির-ভূষণ ছিল; বিহঙ্গের প্রতি। অগাধ প্রীতি বশতঃ তিনি তাঁহার 
কেশবিন্তাসে বিহগপতত্ৰশোভা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিযা ইংলণ্ডের আভিঙ্গাত্য 
৬৮৮৯৬৮৯৬%. 


* ক 
" ইংলণ্ডের তিমি ললে মধ্যে ইদানীং লর্ড: কার্জনের স্থান অতি উর্দ্ধে ছিল। 
রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর পরে ত'হাই 


৩৫৬ প্রকৃতি 


দিকৃবিদিকে ঘোষিত হইল। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন যেদিন- এদেশের পুরাতত্বেব 
প্রতি শ্ৰদ্ধা প্রদর্শন করি! সরকারী বিভাগের উপর অতীত যুগের স্বৃতি-চিহ্নসংরঙক্ষণ ও 
বিশুপ্তপ্রায মন্দির, স্তুপ, স্তম্ভাদির ভগ্রীবশেষের উদ্ধার সাধন করিবার জন্য আদেশ প্রচাব 
করিলেন সে কথাও কেহ্‌ বিশ্বত হন নাই। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি যে ভাবত- 
বর্ষেব কৃষকবন্ধু বিহঙ্গজাতির উচ্ছেদসাধনের বিরুদ্ধে আদেশ প্রচার করিযা পক্ষিহনন 
একেবারে বন্ধ করিষ! দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ বড় একটা; কোথাও দেখিতে পাঁওবা গেল 
না। আবাব ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অমাত্য লর্ড কার্জন বিলাতের পক্ষিসংরক্সণের জন্ত 
যে ব্যবস্থা করিলেন তাহা এখন ইতিহাসের সামগ্রী হইয়া দীড়াইাছে। কুট রাজনীতির 
বন্ধুর ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে তিনি এই বিহুঙ্নজীতির প্রেরণাষ অভিজাত সমাজের 
বিলাসব্যসনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার চরিত্রের গৌরব কিছুমাত্র 
খর্ব হয় নাই৷ 


পরলোকে জগদীন্দ্রনাথ 


“মানসী ও মৰ্ম্মবাণী” সম্পাদক মহারাজ জগদীন্তনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ 
ক্ষতিগ্ৰস্ত হইল। প্রথম হইতেই “প্রকৃতি” তাঁহার সঙ্গেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাছিল; 
তাহার সম্পাদিত পত্রিকাষ বহু মাসিক পত্রের বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভগুলির রীতিমত সমালো- 
চনার চেষ্টা দ্রেখিযা আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, মহারাজপ্রবর্তিত সমালোচনপদ্ধতি 
আমাদের বিজ্ঞান-সাহিত্যের অনেক উপকার সাধিত করিবে। সাহিত্যরসিক মহারাজ 
. গ্তে পদ্যে তাঁহার কৃতিত্ব দেখাইয়| গিষাছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিও তাহার 
যথেষ্ট শ্রন্ধ! ছিল। তাঁহার এই বিচিত্র সাহিত্য।নুরাগের কথা স্মরণ করিয! আজ তাহার 
অভাবে আমরা বেদনা বোধ করিতেছি । 


“প্রকৃতি” দ্বিতীয় বাবিক সম্মিলন 
কার্যবিবরণী 
স্থান আগড়পাঁড়া ; ১৬ই পৌষ ১৩৩২ সাল 


সভাপতি ডাঃ শ্রীচুণীলাল বস্থু রায় বাহাদুর সি আই ই, এম বি, এফ সি এস্‌ 


১। আবাহন সঙ্গীত 
গাষক-__শ্ীনেপালচন্দ্র ধব 
২ ৷ সভাপতি নির্বাচন 


প্রস্তাবক-__অধ্যাঁপক শীরজনীকাস্ত দে, এম-এ, বি-এস সি 
সমৰ্থক-=ডাক্তার ভ্ৰীএকেন্দ্ৰনাথ দাস ঘোষ, 
.এম্‌-এস্‌ সি, এম্‌-ডি, ডি-এস সি 

৩। সম্পাদকের নিবেদন 
৪| সঙ্গীত | 
গাঁযক--শ্ৰীঅমৃতলাল দেব সর্ববীধিকারী 
৫ । আচাৰ্য্য স্যর প্রফুলচন্দ্রেব আশীর্বচন ও প্রার্থনা 
৬1 প্রবন্ধপাঠ ও উপস্থিত ভদ্রমহোদযগণের বক্তৃতা 


৭। সভাপতির অতিভাষণ 
৮। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সঙ্গীতাঁদি 
ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, এম এন সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত কুমার নৱেন্দ্ৰনাথ নাহা এম-এ, বি 
এম-ডি, ডি, এস্‌সি | এল্‌, পি এইচ ডি 
» অনিলচন্দ্র ঘোষ এম-এস-সি ১+ নলিনচন্দ্র পাল, বি-এল্‌ 
» অধ্যাপক রজনীকান্ত দে এম-এ, বি-এস্‌-সি », হরিহর শেঠ 
» » উমাঁপতি বাজপেয়ী এম-এ ». মন্মথনাথদে 
» ») হুৰ্গাদাস মুখাৰ্জী এম-এস্‌-সি » রঘুনাথ শীল, বি-এ 
ডাঃ » বিনয়কুষণ পাল এমবি, কিএস সি, » আদিত্যনাথ চক্রবর্তী বি-এ 
ভিটিএম > ভুদেবচন্দ্র বঙ্গ এম-এস্‌-সি 
ডাঃ » শচীন্দ্রনাথ বন্ধু এমবি ৮. স্বোধকুমার দত্ত এম এস্‌-সি 


» অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত এম-এ ১ বলাইঠাদ দত্ত বি-এ 


১০ 


৩৫৮ প্ৰকৃতি 

শ্রীযুক্ত প্রফুললকুমার দাশগুপ্ত উীযুক্ত সুবোধকুমার মজুমদার, এম এম্‌ সি 
» পণ্ডিত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায বিস্তারাগীশ ,, চান্দ্র মিত্র এম্‌ এ, বি-এল্‌ 

৬  রতীন্দ্রনাথ দত্ত, এটনী » সক্রেন্দ্রনাথ পাল, বি-এ 

» জীবনতারা হাল্দার, এম এস্‌ সি ।»  মনিমোহন শীল 

$, যোগেন্রমোহন সাহা, এম এস্‌ সি ইত্যাদি, ইত্যাদি 


আব্ৰাহন্সন গীত 


বিজ্ঞানপ্ৰিষ সভ্য সমিতি শান্ত শোভনবেশ 

সুস্বাগত মদীয়োগ্ভানে বিতরি করুণালেশ। 
অবক্কভ্চি তরে যত অনুষ্ঠান 
শ্রক্কভি হিতে সঁপিয়াছ প্রাণ 

ধন্য মোদের বিজ্ঞানবাণী, ধন্ত বাংল! দেশ! 
রবির উদয়ে বঙ্গ ভারতী 
সাহিত্য জগতে উজ্জ্বল যেমতি 

বিজ্ঞানবাঁণী হইবে তেমতি লভিয়া করুণালেশ। 
মানস আধারে ভকতি অর্ধ্য 
লও হে আজি সভ্যবর্ 

প্রতি বৎসরে পাই যেন মোর! সজ্জন সঙ্গমেশ ! 


। প্রকৃতির আমন্ত্রণ 


স্বাগত স্বভাব মার সহজ সন্তান 
নগ্নমাতৃশোভাযুত এ সুন্দর পুরে 
রাখি তুচ্ছ ক্ৃত্রিমতা অভিমান দূরে 
গাহি হর্ষে প্রকৃতির পুত জয় গান ! 
যুগপুষ্ পূর্ণ বিধি ক্রমবিবর্তন 
ও > মাতৃনগ্ন-অঙ্ক হতে বহু দুরে আজ 

bs আনিয়াছে কৃত্রিমত! কুটিলতা মাঝ ; 
তাই তারে অনাঁদরে দিতে বিসৰ্জ্জন 
সভা মাঝে সুধীবৃন্দ সুভ সমাগম । 
‘প্রকৃতি’ প্ৰকৃততথ্য করিতে প্রচার 


প্রকৃতি ৩০৯ 
বর্ধাধিক ব্যাপি বরি বীরোচিতোঁদাম ,{, -*- ৭ ,-১ 
- যে বাণী বরিষে বিশ্বমাঝে অনিবার, ইউ ১ 
সফলতা দ!নে তাঁর সঞ্জীবিষা প্রাণ 
জানাও মায়ের মোরা মুক্ত সুসন্তান। 
জীমদ্মথনাথ দে 


অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকা সময আগড়পাঁড়ার উদ্যান-বাটিকায় শশ্পপূর্ণ প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত আক!শ- 
তলে সভার কাৰধ্যারস্ত হয। গায়ক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ধব মহাশধ মধুরকণ্ঠে সমাগত বিজ্ঞান 
প্রিয সঙ্জনবর্গকে আবাহন জ্ঞাপন করিলেন। অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত রজণীকান্ত দে সভাপতি বরণের 
প্রস্তাব করিয়া! বলিলেন “আজিকার এই বিহজ্জন-বহুল সভাক্ষেত্রে প্রবীণ বৈজ্ঞানিক চাঃ 
গীযুক্ত চুমীনাল বহু রায় বাহাদূর মহোদয় উপস্থিত আছেন। তিনি বহু কাল র্লসায়নশায়ের 
চৰ্চ্চা করিয়া দেশের ও দশের উপকার করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তাহার মত বিজ্ঞ, সুধী ও 
প্রবীণ বৈজ্ঞানিককে আমি সভাপতির আসনে মনোনযন করিতে ইচ্ছা করি। বিজ্ঞ ন- 
সাহিত্যে তাহার কীর্তি অনেক। তাহার *খাদ্যই” তাহাকে অমর করিষা রাখিবে।” 
ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, ডি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সৰ্ব্বাপ্তঃকরণে সমর্থন করিবার নর 
ডাক্তার রাষ শ্রীযুক্ত বস্ু বাহাদুর সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর আনন্দকোলাহন ও করতালি ধ্বনির 
মধ্যে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহোদয় অতঃপর “প্রকৃতি'র সম্পাদক 
ম্হাশয়কে তাহার নিবেদন জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। 

সম্পাদক মহাশয সহৃদয় সুধীবৃন্দের গুভাগমনে আস্তিক আনন্দ প্রকাশ করিষা তালার 
নাতিদীর্ঘ অভিভাষণের মধ্যে “প্রক্ৃতি”র একজন প্রকৃত কল্যাণকামী পরলোকগত অধ্যাপক 
স্থরেশচন্দ্র দত্ত এম, এস, সি মহাঁশষের অকানিমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ পূৰ্বক শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্ত 
তাহাকে স্বরণ করিষা বলিলেন ₹ “হৃদয় সুধীবৃন্দ ! “প্রকৃতির” জন্মতিথি উপলক্ষ্য করিম] 
ঠিক যে আজিকার এই সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নহে; তবে এই শীতখতুর মাঝখান 
কৰ্্মক্লিষ্ট কোলাহ্লমুখরিত নগর হইতে বাহিরে আসিয়া এই শাস্ত স্তব্ধ ম্যাঁলেরিঘাক্লিষ্ট বঙ্গপন্ভীর. 
এই নিভৃত বিজন কোণটুকুতে বৎসরের মধ্যে একবার পপ্রক্কতির” নামে আপনাদের ইত 
সুধীজনের মঙ্গলাভ-দৌভাগ্যের পক্ষে যে কোন তিথিই অনুকুল বলিয়া মনে করি। আনিকার 
এই উত্সবের আয়োজন অতি যৎসামান্য ; পদে পদে ক্রটি বিচ্যুতি লক্ষিত হইবে। কিন্ত 
যেখানে কেবলমাত্র গ্রীতির সম্পর্ক সেখানে সমস্ত খণ্ডিত চেষ্টা, সমস্ত তুচ্ছ অপরাধ-আমাদ্রে 
পরস্পরের মিলনে বাধা দিতে পারিবে না। আপনাদেরই উৎসাহ, আপনাদেরই আগ্রহ 
আজিকার এই সভায় মূর্তি পরিগ্রহ করিযা আমার সমস্ত চেষ্টাকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে । 
সৃহরের মধ্যে হাফ ছাঁড়িবার জাষগা নাই, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচঘ লাভের সনম্ভাবয় 


৩৬০ প্রকৃতি 


কোথায়? এই আগড়পাড়া সোদপুরের নিভৃত বনবীধিকার পার্থ চযা ধাঁনক্ষেতের ধারে 
ঘুরিতে ফিরিতে একদিন মনে হইয়াছিল যে এই গাছপালামৃত্তিকার, এই সকল পশ্ডপক্ষীর 
সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিবার জগ্ঠ বঙ্গভাষায় মুক বিশ্বপ্রক (তির কোনও মুখপত্র নাই। 
পারিপাৰ্স্বিক অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল ছিল বটে, কিন্তু' তথাপি এই ক্ষুদ্র পত্রিকা জন্মলাভ 
করিল। সৌভাগোর বিষ এই যে প্রবীন আচাৰ্য্য স্যৰ প্রফুল্লচন্দ্ৰ বায় ইহাব ধাত্রী হইলেন 
এবং গোড়া হইতেই ইহা সুপপ্তিত বিশেষজ্ঞগণের সন্গেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহাদের 
সৃহিত ব্যক্তিগত মিলনের এই চেষ্টা বার্থ হইতে পাবে না। তাই আজ আপনাদিগকে সাদর 
অভিনন্দন করিতেছি। আপনারাও “প্রন্কতির" আহ্বানকে উপেক্ষা না করিধা আমাকে 
বাধিত করিষাছেন ।- 

" গত বৎসর এইখানে এই উপলক্ষে “প্রকৃতির” যে সকল কল্যাণকামীর সন্দৰ্শন লাভ 
ঘটিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে একজনকে চিরদিনের মত হারাইয়াছি। অধ্যাপক সুরেশচন্ত্র দত্ত 
শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে উৎসাহিত করিযাঁছিলেন। সন্মোহন-গল্-চিত্র-কাবা-বর্জিত এই নবীন 
পত্রিকাঁকে কেমন করিয়া সরস ও মনোজ্ঞ করা যাইতে পারে; কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্বকথার 


প্রতি কি উপাধে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতাঁর মন আকৃষ্ট করা! যাইতে পারে সে সন্ধে তাহার . 


নিকট হইতে সুপরামর্থের অভাব ছিল না! বিদ্বাধরী যখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটিকে 
চঞ্চল করিতেছিল, তখন “প্রকৃতি”তে প্রকাশিত তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধ ছোট বড় অনেকের 
"দৃষ্টি আকর্ষণ করিষাঁছিল। আজ অদ্ধাপূর্ণ চিত্তে আমরা তাহাকে স্মরণ করিতেছি। 

এ যাবৎ আপনারা অবসর মত আপনাদের শক্তির কিয়দংশ “প্রকৃতির” কাজে নিষোজিত 
করিয়াছেন; আজ আমাদের কোনও বিশেষ কাজের তাগাদা নাই। আজ আমাদের শুধু 
পরম্পরের ঘনিষ্ট পরিচষের মধ্যে কেবলমাত্র অকাজের আনন্দ! তাব পবে আবার খতুচক্র 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা পূর্বের মত ভূতত্ব, নৃতত্ব, মনম্তব হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ 
বাতাস-দাগরমস্থনলব্ধ জ্ঞান্ভাগাঁরে «প্রক তি”কে সমৃদ্ধিশালিনী করিবেন । আপনাদের এঁকাস্তিক 
চেষ্টায় পাঠকপাঠিকার রুচি পরিবর্তিত হইবে ৷ যেখানে কোনও সাড়া পাওয়া যাইত না, সেখাঁনে 
একটু চাঞ্চল্য, একটু জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইবে । হয়'ত একদিন এই “প্রকৃতি”র সাহায্যে 
পুরাতন পরিচিত বিশ্বপ্ৰকৃতির ' নূতন পরিচয় পাইয়া দেশের লোক সচকিত হইবে। আমরা 
ধন্য হইব। সেই আশায় প্রোৎসাহিত হইষ৷ আজ আপনাদিগকে এই সভামগুপে সাদরে বরণ 
করিতেছি” | 

তৎপরে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে সাদর সম্ভাষণ জান|ইষা বিশ্বপ্রকৃতির মহিমাব্যঞ্জক 
একখানি সুললিত সঙ্গীত প্রবীণ গাষক অমৃতলাল বাবু গাঁহিলেন। 

সভাস্থলে উপস্থিত হইতে ন! পাঁরিষা মিষ্টার এস, পাসি লাঙ্কাষ্টার, অধ্যক্ষ প্রতাসচন্জ দত্ত, 
শ্রীযুক্ত সুজ্যোতিনাথ চ|টাৰ্জ্জী, শীযুক্ত নিকুঞ্জবিহাবী দত্ত ও অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যাঁমাদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সহান্ুভূতিজ্ঞপক উৎসাহপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সভাপতি 


প্রকৃতি । ৩৬১ 
মহোদষ তাহা! অতঃপর সমবেত সভ্যগগকে জ্ঞাপন ফরিলেন। আচার্য্য ডাক্তার স্তর শ্রীযুক্ত 
্রকুপ্নচন্্র রাষ নিখিল-ভারত-বিজ্ঞান-কংগ্রেসে উপস্থিত হওষায় *প্রকৃতির” বাধিক উৎসবে 
যোগদান করিতে ন! পাঁরিষ! যে আশীর্কচন প্রেরণ করিযাঁছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত বলাইচাদ দত্ত 
কর্তৃক পঠিত হইল। আঁশীর্কচনে আচাৰ্য্য রায একস্থলে বলিযাঁছেন “অগ্রপশ্চাৎ বিষ্চেনা ন! 
করিয়া, লাঁভ-লোকসাঁনের খতিয়ান না রাখিষা “গ্রকুতি”র পরিচাঁলক-বর্গ যে- ব্রত উত্যাঁপনের 
ভার লইযাঁছেন তাহাতে তাহাদের চেষ্ট! সাঁফল্যমণ্ডিত হউক ! আজিকার এই শুভ 
মুহূর্তে “প্রকৃতির এই দ্বিতীষ বাৰ্ষিক উৎসবে ইহাই আমার প্রান্তিক প্রার্থনা” । 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমাঁপতি বাজপেয়ী মহাশয মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কৃত বেঞ্জিনের শততম 
জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়| তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুবোঁধচন্ত্র মঞ্জুমদার বাংলা 
ভাষায বিজ্ঞান চৰ্চ্চা সম্বন্ধে তাহাব সন্দর্ভ উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহার পর ম্থরসক 
ডাক্তার শ্রীবিনষকৃষ্ণ পাল মানবদেহের সুচিত্রিত নক্সা প্রদর্শন পূৰ্বক Psychology of 
Digestion সম্বন্ধে একটি নাতিদীৰ্ঘ সরস বক্তৃতা প্রদান করিয়া সভাস্থ মকলের চিত্ত 
হরণ রুরেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ঘোষ “মৎপ্ত'” সন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতাষ্‌ বলেন, 
চীন ও আবাকানবাসীগণ পূর্ববঙ্গের বহু নদী ও খালের ধারে স্থানে স্থানে মৎসোর আড়ৎ করিষ! 
দেশীয় মৎস্তজীবীগণের ধৃত মত্ন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক শুকাইযা অন্ত দেশে রপ্তানি করিয়া থাকে। 
এই শুষ্ক মখসোর ব্যবসা দ্বারা তাহারা প্রভূত অর্থের মালিক হইতেছে । আর আমাদের 
দেশের লোকেরা যেমন গরীব তেমনই রহিষাছে ; পরস্ত লাভ করা দূরে থাকুক, জীবনধারণের 
জন্য তাহাদিগকে মহাৰ্থ মুল্যে মত্ত খরিদ করিতে হইতেছে । দুঃখের বিষয় আমাদের 
দেশের ধীবরগণ এই লাভজনক পদ্ধতিটির দ্বারা নিজেদের ও দেশের ধনরক্ষণের জন্ত সচেষ্ট 
নহেন। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় ইতর প্রাণীর মানবীয় ভাব শীর্ষক গ্রবন্ধাবলম্বনে সাদা 
কথায নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেন । এই প্রসঙ্গে "প্রকৃতি”র পরিচালকবর্থের 
এই সদগুষ্ঠান এবং এইরূপ বার্ষিক উৎসবের দ্বারা বিজ্ঞানসেবী সাহিত্যিকগণের মধ্যে 
ভাবের ও সখ্যতার আদানপ্রদানে যেরূপ মঙ্গল সাধিত হইবে এরূপ সাহিত্যের পক্ষে 
হিতকারী অনুষ্ঠানের--বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে অন্ত কোন ব্যাপারে এপর্য্যস্ত- বিশেষ কোন চেষ্টা 
হয নাই তিনি এরূপ মত ব্যক্ত করেন। তৎপরে ডাক্তার কুমার শ্রীনরেন্্রনাথ লাহা সভাপতি 
মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে কষেকটি কথ! বলিলেন- জার্দনিতে এতগুল! বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 
সুন্দরভাবে চলিতেছে ; এখানে কয়খানাই বা আছে? আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এ 
যাবৎ যে সমস্ত বিশেষজ্ঞগণের পরিভাষা প্রিকাস্থ করিষাছেন বাঁ করিবার প্রযাঁস পাঁইতেছেন 
তাহার প্রযোগ আমাদের বাংল! দৈনিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে আমরা দেখিতে 
পাই কি? ‘প্রকৃতির মত পত্রের আবশ্যকতা এইখানেই উপলব্ধি হইবে। পারিভাষিক 
শব্দে ব্যবহার ব্যতীত বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানচ্চা অসস্ভব। সি ডা এবিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে। 


৩৬২ প্রকৃতি 


অতঃপর মভাপত্তির 'অভিভাষণে ডাক্তার বহু “মহাশয়, বলিলেন, “প্রকৃতি” দেশের" একটি 
মহা অভাব দুর করিতেছে । যখন গল্প, নাটক, নভেল: ইত্যাদি লঘুম/হিতো আমাদের 
বাংল! ‘ভরপুব তখন বৈজ্ঞানিক সত্য, ও তত্বকথা সরলভাবে বুঝাইবার জন্তু এবং ইহার 
প্রচারকল্পে *প্রকৃতিপ্র আবির্ভাব বড়ই উপযোগী হইয়াছে । পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশে 
বৈজ্ঞানিক ও নৈসগিক .তত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইবার বহু পত্র ও পত্রিকা 
আছে'। এথানে সেরূপ ' নাই--এখানে সেরূপ পত্রের প্রচার ছিল না, পাঠক এবং পাঠিকাও 
সেরূপ পত্ৰাদ্ৰি পড়িত না। আজকাল ইংরাজি ভাবের বন্যা বঙ্গস/হিত্যকে ষেঙ্নপ প্লাবিত 
করিয়াছে, তাহা বড়ই অকল্যাপকর। নাটক নভেলে বিদেশী চরিত্র “দেশী নামের আববণে 
যেরূপ সমাজের মধ্যে আলোচিত ও পঠিত হইতেছে, তাহাতে সমাজের বড়ই অনিষ্ট সাধিত 
হইতেছে । দেশীষ চরিত্রার্দি-_তাহা ভাঁজ হউক আর মন্দ হউক:-যদি গল্প উপস্তাসাদির 
মধ্য দিষা দেশীষ ভাষায় বর্ণিত ও প্রচারিত হয়, , তবে দেশের ও সমাজের মঙ্গল 
হইবে। বিদেশী চরিত্র দেশীয় পোষাকে এরূপ কদর্যযভাবে দেশের মধ্যে চলিতে 
দেওয! উচিত নহে। কিন্তু “প্রকৃতি” পত্রিকা দ্বারা দেশের একটি বিশেষ কল্যাণ সাধনের 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । এখন দেশীধ ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ও বিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্যপ্রচারের 
একটা মহাস্থযোগ আসিয়াছে। বাংলার ও বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবে বস্তু। উপন্যাস, 
গল্প, নাটক, দর্শন, কবিতা, ইতিহাসে বঙ্গদেশবাসী দক্ষতা প্রদর্শন করিযাছেন। বিজ্ঞান বিষয়ে 
অমর! বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। বিজ্ঞানেও আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ডাক্তার 
মত্যচরণ আমাদিগকে এই সুবিধা দিযাছেন। এই হিসাঁবে তিনি বাঙ্গাল! ভায়াষ একটি নব 
যুগের প্রবর্তক। মনে ভরদা আছে ষে “প্রকৃতির” ভবিষ্যৎ বড়ই সমূজ্ত্বল। “প্রকৃতি” 
পত্রিকাঁষ মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি সুললিত ভাষায় ও বৃহচিত্রাদি-সম্বলিত হই! 
রীতিমত বাহির হইতেছে । সত্যবাঁবু নিজে নৈসৰ্গিক তত্ব আবিষ্কারে আত্মনিষোগ করিষাছেন। 
বহু কৃতী লেখক “প্রকৃতি”র সেবায় অগ্রসর হইধাছেন। প্রধানতঃ দুইটি কারণেই আমাদের 
দেশের মাসিক সাহিত্য সম্পকীষ পত্রিকাদি উঠিবা যাষ--( ১ম) প্রবন্ধের অভাব) ( ২য ) 
অর্থের অভাব | প্রথমোক্ত অভাব যে এখানে হইবে ন!, তাহ! আপনারা বেশ বুঝিতে 
পাঁরিতেছেন; দ্বিতীয় অভাব হইবার ভয়ও এক্ষেত্রে আদৌ নাই । অর্থের অভাবে কোনদিন 
“প্রকৃতি” উঠিয়া যাইবে একথা সম্ভবপর মনে করি না। ভগবান ইহাকে কোন অভাবে 
ফেলিবেন ন|--'আমি ইহাইপ্রার্ঘনা করি । আমর! এইমাত্র কুমার নরেন্্রনাথের নিকট হইতে 
জানিপাম যে, তিনি সুপণ্ডিত অধ্যাপক বিনযকুমার সরকারের মুখে শুনিধাছেন যে শুধু 
ভেষজ বিদ্যার প্রচারকল্পে দ্গাৰ্ম্মাণিতে প্রায় ৭৫ খানি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 
আছে। ইংরাজিতেও এইরূপ অনেক পত্র আছে। আমাদের বাংলা দেশে এইরূপ 
পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। “প্রকৃতি’’ একজন বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, সুপণ্ডিত ও 
অর্থশালী ব্যক্তির সুপরিচালনাষ চালিত হইতেছে। প্রার্থনা ক্রি, “প্রকৃতি” দিন দিন 


প্রকৃতি ৩৬৩ 
পুষ্ট হুইয়া উন্নতিলাভ করুক | শিক্ষক, ছাত্র, মহিলা, বালক, বালিফা, ইতাদি সকল 
শ্রেণীর পাঁঠকপাঠিকাদের মধ্যে কল্যাণপ্রদ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি স্থুবিদিত করিবার জন্ত 
*প্রকৃতিরণ্জগ্ম সার্থক হউক! এই মহাব্ৰত অবলম্বন করার অন্ত আমি আস্তরিকভাবে 
প্রার্থনা করি, যে শ্রীমান সত্যচরণের মন্তকে বিধাতার আশীৰ্ব্বাদ বধিত হউক! তিনি 
দীর্ঘজীবী হইয়া এই মহান কাৰ্য্যে ব্ৰতী থাকুন!” 

অতঃপর যথারীতি ধন্তবাঁদ জ্ঞাপনের পর অপরা ছু ৫1০ ঘটিকাঁর সময় সভা ভঙ্গ হইল। 





ভ্রমসংশোধন 
পৃঃ ৩১১, লাইন ৩, ‘তৃতীয়’ পরিবর্তে “সেই দ্বিতীয়” ৷ 
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“মাডাম্‌ এছুয়াদ হেরিয়ট্‌” গোলাপ 





২স্নস লব ফাল্গুন-চৈত্র চত্র ১৯৩৩২ | ৬ভ সৎংস্ৰ্যা 


পার্ণে টায় গোলাপ 


অধ্যাপক ডাক্তার শ্রাঞড।মাদাস মুখোপাধ্যায 


আধুনিক নৃতন গোল[প-প্রজনযিতৃদ্ের (Raisers ০f new Roses) মধ্যে মুলে পার্ণে ডুমে 
(Monsieur Pernet Ducher) অগ্রগণ্য । এই যশস্বী গোলাপ-কষি ফরাসী দেশর 
লিওঁ নগরের অধিবাসী । 'ইহাঁর চেষ্টায় উদ্ভুত একটা নৃতন গোলাপ শ্রেণী পার্ণে গোলাপ 
অথব! পাৰ্ণেটীয় গোলাপ (Pernet Roses or Pernetiana Roses ) নামে খ্যাত। 
এই নৃতন গোলাপত্রেণী বর্ণের উজ্জ্বলত| ও বিশিষ্টতায সকল প্রকার বাংলা গোলাপ (0175), 
চা” (Tea), মিশ্র চিরস্তন (Hybrid Perpetual), মিশ্র-চা (Hybrid Tea) প্রভৃতি ভেলীব 
গোলাপকে পরাভূত করিষাঁছে। পাৰ্ণেটীয় গোলাপের বং অগ্নিশিখাঁব্ণ (Flame 
বলিয়৷ অভিহিত হয়। 

পার্ণে গোলাপের পিতৃকুল হইতেছে অষ্ট্রীযা দেশী দুই র রকমের, ব্য গোলাপ, সুবর্ণ ও অত্র 
বর্ণ ( Austrian Yellow and Austria Copper ) এবং পারহ্ুদ্বেশীষ এক রকম হলদে 
গোলাপ (Persian Yellow); মাতৃকুল ‘চা’ ও মিশ্রচা। এই ছুই কুলের সংমিশ্রনে 
যে সকল গুসম্ততি উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহারা বর্ণে ও অঙ্নসৌষ্ঠবে অতুলনীয় । 

পার্ণেটাষ শ্ৰেণী; আঁদি-গোঁলাপ সলীল্‌ ডি অর্‌ (50119 0: ) পার্ণে ভুসে 
মহাশয় ১৯০ খৃষ্টাব্দে গোলাপজগতে প্রচারিত কবেন। এই গোলাপে লোহিত, কাঞ্চল ও 
কমলালেবুর বর্ণ বিদ্যমান; তাহার ভিতর কমলালেবুর রংট।ই প্রবল। ইহার ফুল আঁকারে বড় 
হইলেও সুগ্ঠন নহে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফোটে না । এই গোলাপের প্রচলন এখন নাই। 


৩৬৬ প্রকৃতি 
নিয়ে আমরা বারটা প্রকৃষ্ট পার্গে গোলাপের বিবরণ দিলাম। এই গোলাপগুলি গ্রাথকের . 
মিহ্জামের বাগানে সুপরীক্ষিত হইয়াছে। 
১1 Lyon Rose, লিখো রোজ, 
২ | Louise Catherine Breslau, লুইস্‌ কাথারিণ ব্রেদ্লাউ 
৩। Madame Edouard Herriot(Daily Mail Rose), মাডাম্‌ এছষার্দ হেরিষ্ট 
৪1 The Queen Aiexandra Rose, দি কুইন্‌ আলেকজগ্ড রোজ 
"৫ | Golden Emblem, গেন্ডন এম্রেম্‌ 
৬1 Christine, কৃষ্টিন | 
bl Souvenir de Claudius Pernet, সুভেনির ডি ক্লজ্য়স্‌ পার্পে... ._..- 
৮1 Souvenir de Georges Pernet, সুভেনির ডি জর্জ পার্ণে 
৯ | Emma Wright, এমা রাইট 
১০ | Los Angeles, লগ্‌ এঞ্জিলিস্‌ 
১১ Geisha, গীষ| 
১২ । Angele 69170 আঞ্জিল পাৰ্ণে 


১] লিয়ে রোজ--এই গোলাপটী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পাণে ডুসে কর্তৃক প্রচারিত হয। ফুলটা 
বৃহৎ, সুগঠন, গোলাকার ; ফুলের ধারে গোলাঁপী ও প্রবাল বর্ণের (0০:51) সংযোগ দৃষ্ট হয়; 
মধাভাগে এলামাটীর (৮০৮৮০ /৩11০%)বর্ণের সহিত উজ্জ্বল প্রখালেব রঙের সংমিশ্রন আছে। 
পাৰ্ণেটীয় শ্রেণীর এই প্রথম উৎকৃষ্ট গোলাপ। এই ফুল বার মাঁস ফোটে; গোলাপ- 
বাগে ও ফুলদানির মধ্যে ইশদের শোভা অতি মনোহর । ৰণ 


হ।' লুইস্‌ কীর্ধীরিণ ব্রেসলীউ-_এই গোলাপ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পাৰ্ণে ডুসে কর্তৃক প্রকাশিত । 
ফুলটী সুবৃহৎ, সুৰৃত্তশালী, সুগঠন, গোলাকার । ইহার রং এত সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের যে এই রঙের 
সাদ অন্য গোলাপে পায়া যায় ন!। এলামাঁটী বর্ণের সহিত প্রবাল-কাধশ-মিশ্রিত, ঈষৎ 
গোলাপী আভাযুক্ত একটী চমৎকার নয়নাকর্ষক উজ্জ্বল রং ; বার মাস প্রচুর পরিমাণে ফোটে। 
কিন্তু এই গাছ আমাদের দেশে ভাল বাড়ে না। 


৩। মাঁডাম্‌ এছ্যার্ঘ হেরিফট অথবা ডেলিমেল রোজ__এই অত্যাষ্চর্য্য গোলাপ পার্ণে ডুসে' ' 
. ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রচার করিধা জগঘিধ্যাত হইয়াছেন। সৌনাৰ্য্যের শ্রেষ্ঠত্বের জন্ত বিলাতের একটা 
প্রদর্শনীতে “ডেলিমেল* পত্রিকাঁপ্রদত্ত পুরষ্কার এই গোলাপ প্রাপ্ত হয়। এই গোলাপটী 
অনতিবৃহৎ, অনতিদলসম্পন্ন; অতি সুগঠন, অতি সৌরভময়। কুঁড়িটা ঈষৎ দৈর্ঘ্যপ্রবণ, 
ক্ীণাঞ্র- ডালিম ফুলের রং, তাহাতে সোনালী চিহ্ন। প্রস্ফুটিত ফুলটী উজ্জ্বল প্রবালবর্ণ, 
তাহাতে রক্তিম ও সুবর্ণ আভা ৷ গাছটী দেখিতে সুন্দর, সতেজ এবং ফুলগুলি বাগানে বাব 
মাস অবিরল অপর্যাপ্ত ফোটে। খতুভেদে গঠনের ও রঙের বেণী তারতম্য হয় না। কিন্তু এই 


ML 


প্রকৃতি : ত৬ঠ 
গৰ্ববাক্স্ননর গোলাপের রং ঙগশস্থানী,_-অপরাহে স্নান হইষ| পড়ে। উদ্তানশোভন ও কুড়ি 
অবস্থাষ বক্ষে ধারণপক্ষে এই গোলাপ অতুলনীয় । 

৪। দি কুইন আলেক্জাও। রোজ._আয়র্লগুবাসী খ্যাতনামা গোলাঁপবিদ্‌ সামুয়েল 
মা'গ্রেডি (Samuel M 50595) এই গোলাপ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে লোকসমাজে প্রচারিত করেন । 
উহার রং, কাঞ্চন|ভ উজ্জ্বল সিন্দুরবর্ধের । পাপড়ির গোড়াৰ কমলালেবুর রং। উপ্ট| পিঠে 
গোলাপীর ,উপর স্বৰ্ণ আভ|। এই রঙের ছটাষ নিকটস্থ অপরাপর গোলাপ মলিনতা 
প্রাপ্ত হয়। ফুলটী বৃহৎ, স্নগঠন, সৌরভময় ; বার মাস ফোটে.। ফুলের রঙটী বেশ স্থাধী। 
ইহাকে একটা চমকপ্রদ (Sensational) গোলাপ বল৷ যাইতে পারে। ইহার শ!খাগুলি 
একটু ক্ষীণ ধরণের | - | 

৫1 গোল্ডন এম্ত্রেম_এই গোলাপটীরও প্রচার সামুয়েল মাঁগ্রেভি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কঁরেন। 
ইয়োরোপে ইহার খুব আদর। ফুলটা উল্জ্বল সুবর্ণ রঙের, অতি সুগঠন ও অতিশয় লৌরভ- 
ময়। পাঁপড়ির উণ্ট| পিঠে লালচে দাগ দেখ! যায় এবং রঙটা অনেকটা স্থায়ী। ফুলটা সোলা 
বৃত্তের উপর ফুটিষা বার যাস বাগানের শোভা ' বন্ধন করে । এরপ নৰ্ব্বগুণসম্পন্ন হল্দে 
গোলাপ বড়ই বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গাছ আমাদের দেশে ভাল বৃদ্ধি পায় ন৷ ৷ । - 

৬। ক্ৃষ্টিন--.এটাঁ. সামুয়েল মাঃগ্রাডির, আর একটা সুন্দত্র গোলাপ; ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 
প্রচারিত। ইহার রং খটা কাচা হলুদের, 'নিশ্বল, ঢি্কনক্ষ; অতি সৌরভময়, সুগঠন। 
ফুলগুলি বার মাস ফোটে, কিন্ত আকারে কিছু ছোট হয়! ইহাদের রঙ কুঁড়িঅবস্থা হইতে 
শেষ পর্য্যন্ত এক ভাবে থাকে । এরূপ স্থায়ী রঙের হল্দে গোলাপ আর মাত্ৰ ছুই একটা 
আছে। ইহার শ্রাখাগুলি একটু ক্ষীণ ধরণের । 

৭। সুভেনির্‌ ডি ক্লডিয়াস্‌ পাৰ্ণে--পাৰ্ণে ডুসে এই ‘গোলাপ ১৯২ খৃষ্টাব্দে গোলাপবিদ্‌- 
দিগের মধ্যে বিজ্ঞাপিত করেন। এটা তাহার প্রাণের দ্রিনিষ। তাঁহার গ্রিষ পুত্র ক্লডিয়াস্‌ 
গত যুদ্ধে দেশের জন্তু প্রাণ বিসৰ্জ্জন করেন। ক্লডিষাসের স্মৃতিচিহ্ন স্বয়প এই গোলাপটার নামকরণ 
হইযাছে। এই গোলাপটা স্নবৃহৎ, সুগঠন, সরল, লম্বা, বোঁটায় একটা করিয়া ফোটে। ইহার 
রঙ নির্মল সুবর্ণ, কু'ড়িঅবস্থা হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক ভাবে থাকে । কিন্তু এই চার 
গোল[পে সৌরভ নাই । 

৮|: স্নভেনির ডি জর্জ পাৰ্ণে--এই গোলাপ পাণে ভূসে কর্তৃক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয । 
এটা তাঁহার গত সংগ্রামে নিহত অপর প্রিয় পুত্র জর্জ পার্ণের স্বতিচিছু। ইহা একটা স্থবুহৎ 
ফুল, নূতন ধরণের রমনীয়.উজ্জ্বল লালবর্ণ.। এই লালের নাম প্রাচ্য লোহিত (Orient Red) | 
গাছটী বেশ সতেজ, ' বায খান করল কোটে। এ ফুলের আদর চিরস্থায়ী হওয়া . 
সম্ভব | | 

৯। এমা রাইট্‌--এটা নিতে টার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মধিদিভ। , এ ফুলের 
রড়টী খাঁটী কমলালেবুর রঙ, অন্ত” কোনও রডের সংশ্রব নাই। এরূপ রড়ের গোলাপ আর 


৩৬৮ প্রকৃতি 
আছে কিন! সন্দেহ। গে৷লাপটী অনতিবৃহত, সদ্গন্বযুক্ত, স্ুত্রী। গাঁছটাও তাল। এই 
ফুলের সম্প্রতি বিলাতে খুব আদর বাড়িয়|ছে। 

১০। লস্‌ এঞ্সিলিস--ইহা একটা আমেবিকা দেশের দাদ কালিফনিষ! প্রদেশে 
জম্‌ এঞ্জিলিম নগবের হাঁওঘার্ড ও স্মিথ (Howard and Smith ) এই গোলাপ ১৯১৯ 
খৃষ্টাব্দে সম্বিদিত কবেন। আকার সুবৃহৎ ; গঠন অতুলনীয়; মৌবত অতি রমনীষ; দীর্ঘ সুন্দর 
বৃত্তে সতত প্রস্থন ; এই গোলাপ অনেকের মতে জগতের একটা শ্রেষ্ঠ গোলাপ । রঙ অতি 
সুন্দর, যদিচ অতি বিস্মযকর নহে। পাপড়ির রং উজ্জ্বল গোলাপী অগ্নিশিখীসম, তাহাতে 
প্রবালেব আভা, গোড়ায় স্বচ্ছ সুবর্ণ কান্তি বিগ্ভমান। যাহারা এই গোলাপ আমেরিকাতে 
দেখিযাঁছেন, তাঁহারা বলেন এই সুবৃহৎ অনিন্দকান্তি গোলাপ সেখানে সুপরিণত বৃক্ষে ঝাঁকে 
ঝাঁকে ফুটিযা থাকে । এ দেশে ইহা প্রত্যাশা করা যায় ন! । 

- ১১। গীষ|--এই গোঁলাঁপটী হল্যাগদেশীষ ভান্‌ রসেম্‌ (Van Rossem) কর্তৃক ১৯২০ 
খৃষ্টাব্দে সম্বিদিত। এটী ম|ডাম .এহুয়নার্দ হেবিষাট গোলাপের একটী কন্তা। ইহার রং 
উদ্্বল গেকঘা এবং মাতার রঙ অপেক্ষা স্থাধী। গঠন অপেক্ষাকৃত সুন্দর এবং গাছ বেশ সতেজ 
বলা যাইতে পারে।- 

১২। আঞ্জিল পার্শে_-এই. গোলাপটী পাৰ্ণে ডুসে গত বৎসর প্রচারিত করিযাঁছেন। ইহা 
একটা অপূর্ব গোলাপ । রঙ সর্ধ্যান্তকালে পশ্চিম আকাশের মত,--লাল ও সোণালি' আভাযুক্ত 
কমলালেবুর বর্ণ। বৃহৎ, সুগঠন, ও সৌবতসম্পন্ন। এই গোলাপের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল। 
ইহার রং বেশ স্থায়ী এবং লেখকের মতে পার্ণে গোলাপের মধ্যে এই গোলাপ সর্বশেষ্ঠ। 
গাছটীও বেশ সতেজ । লেখক বহু প্রযাসে গত বদর একটা গাছ পার্ণে ডুসের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করিতে পাঁরিষাঁছিলেন। 


প্রাণের জন্ম 
(বিজ্ঞানের নৃতন সুর ) 
শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত 
ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি প্রাণের উৎপত্তি সমন্ধে গোড়া প্রাচীন পদ্থাবলী বৈজ্ঞনিকগণ 
কিছু দিন আগে কি মত পোষণ করিতেন। তাহাদের মোটামুটী সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, ‘প্রাণ’ 


কষেকটা রাসাষনিক শক্তির খেল মাত্র । কতকগুলা৷ প্রাণহীন জড়াণুর দৈব সমাবেশের ফলেই 
খানিকটা 'প্রাণতেজ' বিশ্বকর্মা কারখ|নায দেখা দিষাঁছে এবং তাহাই ক্রমে জটিলতর 


প্ৰকৃতি , - ৩৬৯ 


হ'য়ে মন ও ম|নসচৈতন্ত নামক একটা আকস্মিক বিকার উপঘটন| বা Epiphenc 
menon পরিণত হইয়াছে। 

কিন্তু এই ধরণের জড় হইতে প্রাণোৎপত্তি ব্যাখ্যা ise বৈল্রানিকদের মনঃপুক্ত 
নয। এখন বিজ্ঞানের সুর.ফিরিতেছে। প্রাণ ও চৈতন্য যে জড়ের কনিঠজন্মা তাহা নহে। 
উভযেই, কেহ কাহারও অগ্ৰজ না হউক, সহজ যমজ্র ভাই । ! আধুনিক বড় বড় জড় বৈজ্ঞানিক- 
দের মধ্যে স্তর ওলিভার লজ (5ir 01iver ].,০089০)খুব নামজাদা । ইনি সম্প্রন্তি 
মনচেতনার ও প্রাণের নান! অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ যেরূপ পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহাঁতে তিনি 
প্রাণ ও মনকে জড় হ'তে উৎপন্ন বলিতে রাজী নহেন। এ!সম্বন্ধে আমরা তাঁর ধীর বিবেচিত, 
সহজ ও সুন্দর ভাবে প্রকটিত যুক্তিগুলির কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করতে চাই৷ 

বিশ্বরহস্ত আলোচন! করিতে গিয়া পণ্ডিতর| তিনটা, তত্বের সাক্ষাৎ পান £-- গ্লাণশতি, 
চিত্শক্তি ও জড়বস্তু | এখন প্রশ্ন এই যে; এই তিনটা তথ! পরস্পর স্বতন্ত্র থাকিয়া নিত্যকাল 
হ'তে বিস্তমান, না মূলে এক তত্বই আছে--অপর ছইটা তাহাঁরই পরিণাম বা বিকার? 
দার্শনিকগণ যে এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করেন তাহা সকলেই জানেন। যাহার! অদ্বয়বালী 
তাঁহারা বলেন মূলতৰ এক অখণ্ড বিশ্তদ্ধ চিত্ৰস্ত এবং প্রাণ ও জড় তারই 7£০0৩5, বিকার 
বা অবস্থাস্তর । বাহার! দ্বৈতবাদী তাঁহারা. বলেন যে চিৎ ও জড় ছুটী স্বতন্ত্ৰ ভিন্ন তত্ব; চরাচ্র 
স্থাবরা-স্থ(বর সবই উভয়ের মিলনজাত.। আধুনিক জড়বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যেও এই বিবিধ ‘মন্ত 
দেখা যায। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকরা আজকাল চিত্তত্বের স্বতস্র আলোচনা ক'রে এই 
সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, জড় হইতে চিৎএর উৎপত্তি ধারণা: করা অসম্ভব। তাঁহাদের মতে 
জড় ও চিৎ নিত্যকাঁল হ'তে স্বতন্ত্র ভাবে আছে; পরম্পর যখন মেলামেশা হয় তখন তাহার 
ফলে প্রাণচৈতন্তময় , জীবের উৎপত্তি ঘটে। প্রাণশক্তিকে অন্ঠান্ত জড়ীয় শক্তির সঙ্গে এক 
জাতীয় ভাবতে পারলেও চিত্বস্বকে জড়োত্পন্ন বলে মানা মায় না। জড় মানেই যা প্রাণ 
চৈতন্তহীন বস্তু; কাজেই যাতে যা নাই তা সে বস্তু কি করে উৎপাদন করবে? জড় বল্তে 
আমরা যাহ! বুঝি তাহ! হইতে চৈতন্য যদি সত্যই উদ্ভূত হয়, তা’হলে জড় সম্বন্ধে আমাদের 
ব্যাখ্যা বদ্লাইতে হইবে। তাহাকে এমন বস্তু বলে স্বীকার করিতে হইবে যাহা জড়ও ন 
চিৎও নয়, অথচ উভয়েরই উৎপত্ভি-সমর্থক । তাহা না বলিলে জড় বলতে আমর! যাহা বুলি, 
তাহাকে যেসব লক্গণযুক্ত বলি, নেৰ তে জাত জা ভিত ‘না’ হ'তে ‘হার 
উৎপত্তিবৎ শোনাবে । 

কিন্তু এই শ্রেণীর হৈতবাদী বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যা এবং তাহাদের আদর ও প্রভাব এখনও খুব 
কম। আসলে ধাহারা অদ্বয়জড়ব|দী (01577211500 Monist) তাহারাই এখন প্রভাবশালী 
official scienceর প্রধান পুরোহিত বা orthodox scientist | ইঁহাদের মতে জড়পদারঞ্চই 
মূলতত্ব,-এই জড় শক্তিসমন্থিত হইযা নিত্য ক্রিয়াশীল এবং প্রকট । চৈতন্ত বা প্রাণ এই জড়েরুই 
একটা সাষ্যিক বিকাশ, একটা 5179-19596 বা epiphenomenan, আকস্মিক বিকারফল। 


৩৭০ প্রকৃতি 


ইহারা প্রাণচৈতন্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্য৷ কবেন তাহারই নাম Theory of 
Spontaneous Generation | বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থাঁ যে শ্বতঃজননবাদ স্বীকৃত হইযাছিল 
তাহা খুব ০:0৪ ও অসত্য বলে এখন পরিত্যক্ত; তাহার বদলে আধুনিকর! যে ব্যাখ্যা 
দেন তাহীকেও স্বতঃজননবাদ বলা যায, যদিও সে এক নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত। 

ইহারা বলেন যে,বিশ্বেব যাবভীঘ বস্তু ও বস্তধর্দ কতকগুলি শক্তিকণাভাঁত এটম্‌ বা পরামাণুর 
যোগবিয়োগ ফলেই উৎপন্ন । এটম-সংযে।গে অণু বা molecule, অণুসংঘোগে crystal ও 
০০11010 বা আঁঠালে| যৌগিক বন্ত। এই ০০11০10 দ্রব্য আবার দ্বিবিধ ঃ-- জৈব বা organic 
colloid, যেমন protoplasm বা] জীবপন্বস্থ 9:০6510অণু ইত্যাদি ১) এবং অজ্ৈব বা 
inorganic colloid, যথ| gum arabic, gelatine ইত্যাদি | ইহার তার পর বলেন যে, 
এই ০০11011 বস্তুই, যাবতীষ প্রাণীর উৎপত্তির প্রধান হেতু৷ এই ০০11910ই অঞ্জৈব এবং 
প্রাণময ([n০r৪ani০ ও Livi৷n৪) বস্তুদেরই মধ্যবর্তী প্রথম সংযোজক বস্তু ; অর্থাৎ জড় পদার্থ 
ক্রমশঃ জটিলভাবে বিবৃদ্ধ ও বিচিত্রতর হ'ষে উঠতে উঠতে শেষে এমন অবস্থায় আসে যখন 
তার chemical stability বা রাঁসাধনিক সামঞ্ন্ত অত্যন্ত ভঙ্গুর হ’যে পড়ে) একটু এদিক 
ওদিক হ'লেই তার আভ্যন্তরীণ 500000016 বা বিস্তাস বিপর্যস্ত হ'য়ে যাষ এবং এই সামন্ত 
ও স্থিরত৷ রক্ষার জন্ত ০০11০?0এর বিরাট multi-moleculeমধ্যেই একটা তুমুল চেষ্ট। দেখা 
দেষ। যে শক্তি-বা 9758) জোরে এই সামঞ্জন্ত ও স্থিরতা রক্ষিত হবে তাহা উক্ত ॥olecule- 
সঙ্ঘ ঝঁহির 'হইতে সংগ্রহের চেষ্টা কবে। অনুকূল বা উপযোগী পারিপার্শ্বিক হইতে ০০1101- 
এর ‘অণুসজ্ঘ’ যুথ! পরিমাণ মলমসল| আহরণ কবিযা তাহার মধ্য হইতেই স্থিতি-রক্ষা উপযোগী 
শক্তি সংগ্রহ করে। 

01018. এর জটিল অণুসজ্ঘ এই ভাবে স্বাধীন এক আত্মরক্ষার শক্তির পরিচষ দেয়; 
0/9211910 'অগুষজ্ঘ তাহা পারে না। ০০11০10এব আত্মবৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্ত এই যে সদ! 
সতর্কতা ও নিরন্তর চেষ্টা-_ইহাতেই প্রথম প্রাগবিকাশের লক্ষণ দেখা দেখ। একটা 
০581 দানায এরূপ আত্মগঠনরক্গা-তৎপরতা! দেখ! যায় না; কিন্তু জৈব ০০1914এ এই 
চেষ্টা দেখা যাঁষ। 

জীবদেহের গঠনে যে জীবকো যাণু (ell) unit ০f 5800০0016য়পে আছে তাহার ভিতরে 
protoplasm বা জীবপন্ক এই শ্রেণীরই অসংখ্য c০ll০idঅণুর সমষ্টি । সমস্ত জীবদেহ ছুই 
বিশাল ভাগে বিভক্ত কর! যাৰ ঃ--( ১) unicellular বা এক-কৌধিক জীবাণু ; যেমন, 
Bacteria, Protozoa ইত্যদি | (২) multi-cellular ব| বহুকৌধিক জীব ( দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই )। উন্নত জীবদেহের যাবতীষ অংশ এই ০০৷৷-উপাদানে তৈরী ৷ জীবদেহ একটা 
অতি জটিল অথচ সর্বাঙ্গনন্দর ও সৰ্ব্বাঙ্গপুৰ্ণ ০:88:15০0 রাষ্ট্রতস্ত্রের মত শ্রমবিভ।গের এমন 
অপূর্ব ব্যবস্থ। এবং যন্নধৰ্ম্মসমাধ।নের এমন গভীর কৌশল, দেহের বিপদ বা অমঙ্গল নিবারণের 
জন্য ভিতরে যে সুগ্ম অথচ সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে সভ্যতগ মানুষের স্থাপিত, গঠিত রাষ্ট্ব্যবস্থানও 


প্রকৃতি ! ৩৭১ 
তেমন পাওয়া যায় ন|। এই দেহের Anatomy, Physiology 8 Histology এবং রোগ- 
নির্ণাযক28,01০8% প্রভৃতি শাস্ত্রের যিনি কিছু না কিছু খবর রাখেন তিনিই বুঝিবেন আস্তিক 
তৰ্জ্ের! যে কোন জগতে ও জীবে সজ্ঞান Design দেখিয়া চৈতন্য Designerএর সিদ্ধান্ত 
করেন। উন্নত জীব’ত দূবের কথা, কাঁটপতঙ্গের জীবনযাপন ব্যাপার, উদ্ভিদের দেহ্রক্ষা ও 
জীবনধারণ প্রভৃতি.বিষঘও মানুষকে ভাবিয়ে তুল্তে ছাড়ে না। আবার উচ্চ জাতীয় bacteria, 
‘৪'110')%র তুলনাষ এই বিন্দুমাত্র, জেলীবৎ জীবপঙ্ক কতকগুলা জটিল অণুরুই সমষ্টি ; আর 
মে সব অণু জড়ীয় ৪€০:০এরই রাসাধনিক সমাবেশ মাত্র । কিছু পরমাণুর সঙ্গে পরমাণু মিশে 
মলিকিউগ ( অণু ); আবার অপুর সঙ্গে ' অণু.মিল্তে মিল্তে হঠাৎ এমন অবস্থায় পৌছাইল 
যে তখন অভাবজ্ঞান, ক্ষতির ভয, অভাব দূর করবার চেষ্টা, বাহির হইতে খাদ্যগ্রহপের বুদ্ধি; 
অনুকূল পদার্থকে প্রতিকূল হইতে বাছিযা.লওয়া, হেয বর্জন কর! ইত্যাদি ইচ্ছা ও বিচার শক্তি- : 
(will ও intelligence) কোথা হইতে হাজির! ছিল জড়াণু, গতি ও শক্তি-matter, 
motion, energy ঃচেতনা ইচ্ছাশক্তি ব| বুদ্ধি এ-সব ছিল মা ; কিন্ত অপুর সংযোগ-বিয়োগের 
ফলে কোন এক অবস্থায়.1190, মনচৈতন্ভ দেখা দিল। !-অথচ অগ্স্দেশীয় প্রাচীন সাংখ্য 
মতেরই প্রতিধ্বনি ক'বে পশ্চিমের জড় বৈজ্ঞানকের! বালে এসেছেন “নাসদ্‌ উৎপদ্যতে ন স্‌ 
বিনপ্ততি” ( সা! ) । €90056093080"7, theory কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত ক'লে এসেছে জড়-ও 
শক্তির বিনাশ নাই, অপচয় বা হ।সবৃদ্ধি নাই ; আছে শুধু ্নপান্তর। এ'বা বলেন,--পরমাণু নিত্য; 
বা নব মতে মূলপ্ৰকৃতি Ether ব। Protyle ব। prot» matter নিত্য এবং শক্তি নিত্য । এই 
উভষের মিশ্রণে এবং -পরম্পর ক্রিন্নাফলে চৈতন্ত ব| মন উৎপন্ন ; যেমন আঙ্গুর রদের মাদকতা- 
শক্তি 010762গুলি, এও তেমনি একট! আকস্মিক জড়েরই বিক্ৃতি। ইহারা আরও বলেন: 
যে, বিজ্ঞানের আলোকে জগত্তৰ আলোচন! করিতে করিতে আমর! শেষে ইথর, (০৮০০৮) গতি 
(0০0০7) ও শল্তি,বা ০০০%৪)তেই উপনীত হই। প্রাণ বা চৈতন্ত এসব তো ছিল না; 

. কাজেই বলতে হয এ ছু'টা ব| মিলে.একটী যে নূতন বস্তু দেখছি ইহা! যৌগিক গদার্থজাত একটা 
নৃত্রন আম্দ।নি। তা' ছাড়া ৪৪15০] দেহ ব্যতীত-ইহার স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব বা ক্রিয়াশীলতা 
কোথাও দেখছি ন|; কাজেই জড়াতিরিক্ত মনের সত্তা যে অনাদি কাল হতে একট! ৬, 
রূপে ছিল তার প্রমাণ নাই। 

যদি আপত্তি হয়, ঈশ্বরেরই অংশ টা খণ্ড শী তন আছে---তাও হ'তে পারে 
ন।। অবিভাঙ্য বা indivisible ঈশ্বর-চৈতন্ত বিভক্ত -হ'তে গেলেই মধ্যে -ব্যব্ধানিক স্থান 
থেকে যা'বে, যাহা শূন্য | 

কিন্তু একটা কথা । আধুনিক গোঁড়া বৈজ্ঞানিকরা" i স্বত্ঃশ্বীকৃত অন্ধ জড়- 
শ্রক্তিরই একটা ফপাস্তব বলে মেনে নিচ্ছেন ; এবং টৈতন্তশক্তিকে ( মনকে ) তাহারই একট! 
আকস্মিক উপঘটনা | [13195679529700 বলছেন। কিনতু 0০1101 বন্তর ভিতরে এই যে' 
গ্রাণন ব্যাপার”_এতো৷ নিছক অন্ধ জড় শক্তিরই ব্যাপার নয় ।। এই যে. ০০%1০$এর অপচয়পুরণ 


৩৭২ প্রকৃতি 
ব্যাপারে একটা Selective tendency, প্রিয গ্রহণের ও হেষ বর্জনের চেষ্টা, এই যে ক্ষতি 
অপচষেব জ্ঞান, উচ্চতর জাঁবে এই যে 72120,05157এর কার্য, এই যে স্বাধিন ইচ্ছাশক্তি বা free 
Wi]! এর পরিচয, এ সব কি এ জড়শক্তিরই ব্যাপার? যদি তাহাই হয, তাহলে সে শক্তিকে আর 
অচেতন, ব| জড় বলা যায না। হয জড় ও জড়শক্তির বাঁখা! বদলাতে হবে, না হয তে স্বীকার 
করতে হ'বে যে মনচৈতন্তও জড় ও জড়শক্তিব মতই একটা নিত্য পদার্থ, যাহা .আত্মবিকাশের জন্তই 
জড় ও জড়শক্তিকে নিজেব মনোমত করে গড়ে তুল্ছে এবং যে গড়ে তোলাৰ ফলেই এই 
ক্রমোচ্চ মনোময জীবলীলা চল্ছে। এই কথাই চিন্ত। করিষা! জুলিষেন্‌ হক্সলি (Julien, Huxley) 
এক স্থানে মলেছেন__৬/০1১2%৩ only to bs completely logical and believe 
that something of 222 sa'nz gensral nature as mind exists in all I1f¢, to 
make the further step and believe that it exists, even in the matter 
from which ‘life sprang. In that case, as G. H. Parker has well said, we 
would have to enlarge our definition of matter, for the properties of 
matter, that is to say, of the world-stuff which include mind.” 

সমস্ত জাবজগতে জীব-জীবনের কাজকর্মে ব্যবহারে অতি স্বক্মতম অদৃশ্য জীবাণু হ'তে 
উচ্চতম জ্ঞানচৈতন্তময মানুষ পৰ্য্যন্ত সবেতেই মনের সঙ্গে জড়ের যে সম্বন্ধ চলেছে তাহা 
দেখিযা মনে হয় না কি যে, জড় ও জড়|শৃক্তিকে অবলম্বন করিষাই এক নিত্য অনাদি অনন্ত মন- 
পদার্থ আত্মবিকাঁশ ক'রে চলেছে? এই মহামনই (০০900 1537) ইথরকে, পরমাণুতে, 
পরমাণুকে অণুতে, অণুকে ০০11০্রকূপী 1১:০:০1850এ পরিণত ক'রে বিক|শোপযোগী 
নানা দেহ্ষন্ত্ গড়ে তুল্ছে? এই যে জীবাণু হইতে ক্রমোচ্চ ধারায় নব নব জটিলতর নান! 
জীবদেহ দৃষ্ট হয় এ শুধু পূর্ণবিকাশৌপযোগী এক দেহ্যন্তরগঠনের বিরাট আয়োজন? 

এত দিন জড়-বৈজ্ঞ/নিকের! 'মনকে এক জড়োৎপন্ন Epiphenomenon ভেবে তাঁর 
সবিশেষ আলোচনা অগ্রান্থ করে এসেছিলেন ; তথাকথিত যে Psychol০৪y তাহা শুধু মনকে 
মণ্ডিষ্কেরই একটা ধৰ্ম্ম ভেবে জড়েব দিক দিযে তা*র আলোচনা ক'রে এসেছিলেন । মনচৈতন্যকে 
একটা ভিন্ন স্বতন্ত্ৰ বিদ্যমান [7055 ভিসাবে আলোচনা সম্প্রতি শুধুই আরম্ভ হ'য়েছে এবং 
এ আলোচনার ফলে চৈতন্তের দেহাতীত অবস্থায অস্তিত্ব ও স্বাধীন ক্রিয়াশীলতার অন্ুকুলে এমন 
সব অভ্যভুত ঘটনারাজির সাক্ষাৎলাভ হযেছে যে অনেক বড় বড় নামজাদা জড়-বৈজ্ঞানিকও 
পূৰ্ব্বেকার মনচৈতন্ত সম্বন্ধে, যে সব maferialisi€ 516০7 ছিল তাহা বিশ্বাস করতে 
ইতন্ততঃ করিতেছেন। কেহ কেহ চৈতন্তের জড়োৎপত্তিবাদ ত্যাগই করেছেন, _-“জগদান্ধ/ং 
প্রসজোত”, অর্থাৎ এই জড় ও জীব জগৎ যে মূলতঃ কৃতকগুলা অন্ধ প্রাণহীন অচেতন পরমাণুর 
অন্ধ মিলনমিশ্রণেরই ফলোৎপন্ন এ কথ! আর স্বীকাব করতে পাঁরিতেছেন না। এই সব মহাপণ্ডিত- 
দের মধ্যে পদার্থ তন্ববিৎ স্তর ওলিভার লজ (91 011৩" 1,০08) একজন প্রধান ; আধুনিক 
বিজ্ঞীনবিদ্য। জগতস্থষ্টির.যে materialistic 50217000910 হ'তে ব্যাখ্যা দের ইনি তাহা অস্বীকার 


~~ 
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কবেন। ওলিভাবেব মৃতন স্বারনাব মূলে তাহাৰ চল্লিপ বৎসরব্যাপী Psychic -Researclএর 
অভিজ্ঞতা ..বর্তমান। আবও অনেক নামজাদ| বৈজ্ঞানিক তাহার সঙ্গে একমত হইযাছেন ৷ 
ঘেকালের স্বনামধন্ত সথষ্টতৰূবিৎ মহাজ্ঞানী .ডাবউইনের সহকন্দ্রী ও Evolution Theory 
জন্ততম ব্যাধ্য/কর্তা পণ্ডিতপ্রবব বাসেস্‌ ওয়ালেস্‌ (চ২এ৩৯৪] ৮৬৪115০)ও এই মত তার 
বিখ্যাত Dar৮i৷i5০৷ গ্রন্থের শেষ অধাধে প্রকাশ করিষাছেন। সেখানে তিনি বিথিযাঁছেন 
00085867159 distinct stages of progress from the inorganic world. 
of matter and motion up to man, point clearly to an unseen unive-se 
4700 a world of spirits to which the world of matter is altogether .subsr-- 
dinate” (0. 476) | তীহার এ’পক্ষে যুক্তি উক্ত গ্ৰন্থের উক্ত অধ্যায়ে বিশদভাবে দেওয়া. 
আছে। মে তে| পয়ত্রিণ বংসর আগেকার কথ| ৷ অধুনা স্তর ওলিতারপ্রমুখ টৈজানিল্ররা' 
স্থষ্টিতৰ্ব সম্বন্ধে, বিশেষতঃ জীবাভিবাক্তি সঘ্ন্ধে যে নৃতন মত ধারণ করেন তাহার অভাস পাওক 
হব ওগিভার রচিত Making ০ Man গ্রস্থে দেখিতে 'পাইবেন ॥ চিত্তত্বালোচনার ফলে, 
নূতন নৃতন অন্নৌোকিক . চিত্বা(পারের সন্ধান লাভ হেতু পূর্বেকার স্থষ্টি সম্বন্ধীয় অড়ব্বদ- 
বৈজ্ঞ/নিকদের পূৰ্ব্ব বিশ্বাসে কিরূপ ধাক| দিয়াছে ও তাঁহারা কি ভাবে স্থষ্টিতব্বের বাষ্যা 
করেন তাহা সহজে ও সরল ভাষাষ জানিবার পক্ষে উক্ত গ্রন্থ খুবই সাহায্য করে। এ শ্রেনীর 
আর একটা গ্ৰন্থ--স্কব্‌ উইলিয়াম্‌ ব্যারেট (Sir Williani Barrett F. R. 5-)রচিত fGn 7 
the threshold of the Unseen” | 

সম্প্রতি আর্থার টম্সন্‌ (0. A. Thomson F. R. S.) সম্পাদিত “Outline.of ৪০০০৩” 
নামক মনোরম গ্রন্থে স্তর্‌ ওলিভার রচিত “What Science means for man” নাম্ক সংক্ষিপ্ত 
অথচ অতি উপাদেয় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধটীর মর্ম্ম পাঠককে উপহার দিবার লোভ স্বরণ কক্সিত 
পারিমাম ন। | গ্রবন্ধটীতে Life, Mind and Matter সন্ধে বিজ্ঞানের কিরূপ attitude 
হওয়া উচিত তাহারই বিচার করা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন £--“এই বিশ্বের অস্ত্ধুত তিল্টা 
পদাৰ্থ আছে যাহারা কতক পবিমাণে মানুষের আয়ত্বাধীন এবং কতক পরিমাপে তাহার আয়স্বের 
বাইরে। সে তিনটা পদার্থ হচ্চে সত্য, শিব ও সুন্দর । জীবের পূর্ণাঙ্গ পরিণতির অন্যে এই 
তিন বস্তুই পুরা মাত্রায় লাভ কর! চাই এবং যে পরম পুরুণে এ তিনটা বস্তু পূর্ঘরাজায় সামন্ত 
হ'য়ে আছে তাঁহাকেই আমরা ঈশ্বব বা পরমাত্ম৷ বলি। কিন্তু আমাদের শক্তিল্াযর্থা ও জ্ঞাতের 
যেয়প সসীম্তা, তাহাতে আমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই উক্ত গুগত্রয়ের-একটন 
অধিককে আয়ত্ব করিতে পারেন; তবে যদি আমবা জ্ঞার্নচ্ছ মনকে অবারিভ্ভাতক জি, 
রাখিতে পারি, আমাদের আশা হয় যে বিশ্বীসপুর্ণ চিত্তে প্রাণপণে একটীকে বরাক মাল 
পাইবার চেষ্টা করিলে, অপর ছু'টাও প্রথমটির মঙ্গে লাভ হইতে পারে। 

“বিজ্ঞানেৰ মুখ্য" উদ্দেশ্য হচ্চে সত্যের সাঙ্ষাৎলাভ। কিন্তু বিজ্ঞানের ভক্ত ৫সবকছের 
অত্যুগ্র অন্ধ ভক্তির ফলে শুধু এই একটীব দিকে এত ঝোঁক পড়ে এবং তার ফ্ললে এলা 
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দৃষ্টির সংকীৰ্ণতা ঘটে যে,মানবজীবনের আর যে সব দিক আছে তাঁহারা তার খবরই রাঁখতে 
চান না; এই একদেশদর্শিতার ফলে শুধু এক শ্রেণীর শুক £৪০£ সন্ধে তাঁহারা যে প্রচুর জ্ঞান 
সঞ্চয় করেছেন তাহাতে বিশ্ব সম্বন্ধে, একটা অসম্পূর্ণ অসংলগ্ন ধারণাই হষ;_্াহাদের সঞ্চিত 
£০৮জ্ঞান শুষ্ক বিচ্ছিন্ন অস্থিখণ্ডের মত অর্থহীন পড়িয়া থাকে; বিশ্বের অপরিচিত আর যে 
দুইটা অংশ ( শিব ও সুন্দর ) আছে তাদের সঙ্গে মিশিয়ে, খাপ খাওয়াই! না বুঝিলে পরীক্ষালক 
bare facteলার কোনই মনে পাওয়া যায না। 

“এরূপ একচোখো, একদেশদর্শা বিজ্ঞান-সেবকর| সমগ্র বিশ্বের রহস্ততত্ববিৎ হইতেই পারেন 
না)" ইহার! মাঝে মাঝে হঠাৎ 91193501১5৫ হযে ওঠেন, এবং নিজের সঞ্চিত কয়েকটা মাত্র 


ছি০০জ্ঞনের উপর নির্ভর করে জোর গণায় প্রচার করেন যে, তাহাদের জান! জ্ঞানেব. 


বাহিরে আর কোন অজান৷ জ্ঞাতব্য তত্ব নাই, থাকৃতেই পারে না! । কিন্তু খটা Philosopher 
যিনি হইতে চাহিবেন তাঁকে বিশ্বের বিশালতার সমগ্র ক্ষেত্রে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে হইবে; 
চতুৰ্দ্দিকে দুই চোখ খোল! রাখিয়া অজানার রাজ্যে ঢুকিতে হইবে এবং অসীমের অধঃ উর্দ্ধে বামে 
দক্ষিণে, সন্মুখে পশ্চাতে, সুন্ম দৃষ্টি নিয়োজিত করিয়া আপাতঃ জ্ঞানাতীত বিশ্বের ৰড স্বরূপ 
যে ভূমা পরম সৎ বস্তু আছেন তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে! 

“কেবল এই উর্পায়েই বিজ্ঞানসেবক একদেশদর্শন ও স্বল্প আলোচনার চির হতে 
নিজকে মুক্ত রাখিতে পারিবেন। অস্তিত্বের বৈচিত্র্য ও পরিপুর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে হইণে 
তাঁহাকে বিশ্বের সৰ্ব্বতঃ নঞ্জর রাখিতে হইবে। কিন্তু খটা সত্যসন্ধানের দিকে নজর রাখিয়া 
অগ্রসর হওয়া চাই, ইহাই বৈজ্ঞানিকের সব চেয়ে বড় কাজ। চ'৪০৮-এর সত্যত! সম্বন্ধে স্থির- 
নিশ্চয়ের জন্ত অস|বখানতা ও যত্বশৈথিন্য সম্পূর্ণভাবে পরিহাব করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে 


বিন্দুমাত্র অপরাধ অমার্জনীয় । আলোচ্যের বহিভূর্ত বিষষ সন্ধে অজ্ঞান, বা জ্ঞানসীমার সংকীৰ্ণ 


তাকে মাপ করা যায়, করুণার নেত্রে দেখা যায়, কিন্ত সত্যের অবমাননা ও অশ্রদ্ধা অমার্জনীয় । 

“বৈজ্ঞানিকের চোখে বিশ্বরহন্তের ধারপা কাল যাহা ছিল, আজ তাহা নাই; আজ যাহা আছে, 
পরে তাহা থাকিবে না । জ্ঞানের তারতম্যানুস।রে বিশ্বের ৪৩০৩০: এরূপ হুইয়াই থাকে, হইয়াই 
আদিতেছে। বিশ্বের এশ্বৰ্্যবিভুতি এতই বিচিত্র, এতই জটিল ও এতই বুদ্ধিবিপর্ধ্যক্নকারী যে, 


মান্ুষ- এক 'সময়ে একেরাঁরে সবগুলার তত্ব বা-রহস্য উদঘাটন করিতে সমর্থ হয় না; বুঝিবার . 


জন্তু তাহাকে ক্রমানুসারে, এক এক ক'রে, আলাদা! ক'রে, বিষয ভাগ করে, আলোচন! করিতে 
হয়। এই হ'তেই জ্ঞানরাজ্যেও শ্রৰমবিভাগ হয়েছে এবং এক এক দল গুণী ও জ্ঞানী পণ্ডিত 
বিশ্বের এক একটা ভাগের সত্যামুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

“ইহা! হইতেই বিজ্ঞানবিষয়ে specialisation বা! বস্তবিশেষের exclusive চর্চার 
উৎপত্তি এবং এই প্রকান্তিক একবিষয়ক চর্চা হইতে তন্নিরত পণ্ডিতের অন্ত বিষয়ক 
জ্ঞানের অভাব বা অনিচ্ছ!। কাজেই তার পক্ষে সৰ্ব্তত্ববিজ্ঞানের ( wide philosophy) 
ঘাঁধ। দেখা'যায়। দাৰ্শনিকরাও তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের খাতিরে কোনও এক ধিশেষ 


প্রকৃতি ই ৩০৫ 


1 
বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। এই জন্তই শাস্ত্ৰবিশেষ্জ বৈজ্ঞানিকদের উচিত মধ্যে মধ্যে 
নিজ সীমাবদ্ধ বিষয়ালে৷চন| হইতে বাঁহিবে আসিঘা সমগ্র বিশ্বতত্বের এক একবার 10 
View লইযষ| দাৰ্শনিকদের সাহায্য করা । এক দিকে যেমন দার্শনিক পণ্ডিতর| concre-e 
2০৮ ব| জীবন্ত সত্যতৰ সম্বন্ধে অন্নজ্ঞ, অন্ত দিকে তেমূনি বৈজ্ঞানিকরাও অতিমাত্র সংখ্য র 
অসংলগ্ন ০এৰর বোঝায় ভারাক্রান্ত । কালেই উতর হযে এত কলহ, বাঁদবিতণ্ডা ও পরস্পল্রে 
মত সম্বন্ধে এত বেশী অসহিষ্ণুত| । 

“বি্ষিয়বিশেষের চষ্চা ঘটিত আংশিক ঘোলাটে ছুইটী চক্ষুকে যত দূর পারা যায় খুলি 
রাখিয়া সমগ্র বিশ্বসভ্তার দিকে তাকালে বৈজ্ঞানিক কি দেখেন? দেখেন যে, অসীম দেশক 
_ ব্যাপ্ত ক'রে অসংখ্য বর্তলাকার অতিকায় জড়পিওগুল! বিদ্যমান্”৮_কতকগুলা জলন্ত তেজোম্র, 

কতকগুলা! বা শীতল ও তেজশৃন্ট, জ্যোতিহীন ; কিন্তু সবগুলিই এক অচ্ছেস্ত নিমের বন্ধনে 
এক অলজ্য্য শাসনের অধীনে গতিযুক্ত হ'য়ে বাধা পথে ভ্ৰমণ করছে; তাদের গতিবিধি 
ও স্থিতিস্থান অললান্ত গাণিতিক নিয়মে নিরাকরপ করা যায়। তার পর তিনি দেখেন লে, 
যাহাকে আমর! জড়পদার্থ বলি তাহা অতিস্থক্্ম গঠনযন্রযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ওসংন 
নিযমিতাকার ও নিত্যধৰ্ম্মা পরমাগুরই সংহতাবস্থা মাত্র; আরও সুঙ্গ-দৃটিতে দেখিলে বুঝা যয় 
যে, এই সব পরমাণু চরমে অবিভাজ্য জড়কণা৷ নয, বস্তুতঃ তাহারা আরও এক সুস্মাৎ হুল্মাত্র 
শক্কিপদাৰ্থের অবস্থাস্তর মাত্র, যে শক্তিকে আমর! চle৫৮৮০i০y, বা তড়িৎ বলি। এইই 
তড়িত্বস্ত সুক্মতম বিচ্ছিন্ন কণাকারে বর্তমান এবং বৃহত্তর! জড়কণাদের মতই ইহারা নিয়মিত 
গতির অধীন এবং এটমদের মধ্যে অত্যাশ্চৰ্য্য নিয়ম ও শৃ্থলায় বদ্ধ হ'য়ে স্বজাতীয় এচ 
বেন্দ্ৰগত রাশির চতুদ্দিকে সবেগে ভ্রাম্যমান! তার পর এই জড়রাশির মধ্যগত ব্যবধানিক যে 
শূন্তআকাশ দেখ! যাষ, তাহা বাস্তবিকই ৮০)] বা বন্তরিরহিত শুন্ট নয়--এথানেও এক 
কিছুর সন্ধান পাই যাহা এই সমস্ত জড়পিগুকে এক স্থত্রে বন্ধ ক'রে এক মহাবিরাট সত্তার 

্ূপ প্রকট করিতেছে এবং আলো! ও উত্তাপাঁদির শক্তিতরঙ্গপ্রবাহ এক জড়াধার হ'তে অন্ত জড়- 
ধারে নিষে যাচ্ছে। যে শাস্ত্ৰে জড় ও ইথরের এই সব এবং অন্তান্ত ॥১%%৮%৬ 
হষ তাহাকে পদার্থবিজ্ঞান (2৮5০5) বলে । 

“জড়ের অণুঃ বিন্দু, রাশি প্রভৃতি বস্তু কিন্ত যে সব টন গতি ও 'শক্তির অধীনে 
কাজ করে তাহাদের মাপ ও ওজনের সুবিধার জন্ত আর একটা স্বতন্ত্র ৪৭৮৪৮৭০ বিজ্ঞানশাস্ত 
দরকার ; ইহারই নাম গণিতশান্ত্র। আঁকার বা আয়তন ও সংখ্যা এই ছুই তত্বের মীপ-গজন, 
স্থানপরিম|৭ নির্ণয়াদির অন্ত এ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা । ইহার সাহায্যে মানুষ যে কোনো গধাদ 
জ্ঞানের একট! প্রক|ও জটিল Theoretical Structure গড়ে তুল্তে পারে। গাণিতিক 
এই যে পদ্ধতি, ইহা মানবের মপ্তি্ক্রিয়ার এক অন্তত সাক্ষী ৷ কিন্ত শুধু Theoretieal 9০ 
০০5এ কাল চলিবে ন! ; জীবন্ত ?০এর সঙ্গে আনুমানিক সিদ্ধান্ত থাপ খায়. কি ন| তালু 
মিলিয়ে লওয়! দরকার । (শুদ্ধ গাণিতিক হিসাবে জ্ঞানমীমা বৃদ্ধির অদ্ভুত দৃষ্টান্ত, Ada 


৩৭৬ প্রকৃতি 


ও Lavenier কর্তৃক 0121005 গঁহের অস্তিত্বের পূর্ববাভাস প্রদান ও সম্প্রতি Einstein 
কর্তৃক Relativity Theoryর সন্ধান লাভ )। 

“পদাৰ্থ আবার কিসে মূলতঃ গঠিত; সেই সব অণু পরমাণু কি ভাবে সজ্জিত সংযুক্ত 
হয়ে নানা দৃশ্য অনন্ত যৌগিক বস্তুর অস্তিত্ব ঘটাইযাছে, তাহাদের গুণধর্ম্মই বা কি ইত্যাদি 
বিচারের উদ্দে্ডে রসাযনশাস্ত্ৰ উৎপন্ন 

“এই সব অজৈব যৌগিক পদাৰ্থই আবার নব নব সমাবেশের ফলে এক নৃতন সত্তা বস্তুর 
আবির্ভাব ঘটায়, অর্থাৎ জড়ে জীবন-লক্ষণ দেখা দেয। এই জটিল যৌগিকাঁণুর সমাষ্টজাত যে 
প্রাণময় নব পদার্থ দেখা দেয় তাহাঁকেই বিজ্ঞান :০60012507 বাঁ জীবপঙ্ক বলে। এই যে প্রাণন 
ব্যাপার দেখা দেয়, সে শক্তির মূলে chemical] ও phy5i০৭l শক্তির খেলা থাকিলেও প্রাণের 
সমস্ত ব্যাপার আমর! Physics ব| 060015900)র নিষম কানুন দিয়ে ব্যাখ্যা করিতেই পারি না। 

"জীবস|র 2:০901550এ যে সকল অণুর মধ্যে আত্মরক্ষার্থ ভাঙ্গাগড| ও বাহিরের পারি- 
পার্থিব হইতে যে খাদ্যাদি গ্রহণে ভিতরের ক্ষয় অপচয় পূরণ কর! রূপ ব্যাপাবট| যে শত্তি- 
ক্লিয়| ফলে হয় তাহাঁকেই বলা! হয় প্রাণ, জীবনীশক্তি | অনেকে কিন্তু এই প্রাণ কথাটা জড়াণু 
বৰ্গজ[ত protoplasmকে দিতে কুণ্ঠিত । তীঁহাবা বলেন এ ব্যাপার প্রাণ নয়, তবে প্রাণের 
অনুকরণে একটা কিছু বটে। তাই হউক । এখান হইতে জীবনতৰশাস্ত্ৰ ( Biol০gy ). 
উৎপন্ন। এই প্রাণশক্তিই কোষস্থ জীবপার,__বাহ জগতের সৌরতেজকে ভিতরে লইযা 
আভ্যন্তরীণ ০6108] শক্তিতে পরিণৃত কবিতেছে ও তাহার ফলে বিচিত্র দেহযন্ন গঠন করিয়! 
তুলিতেছে, যাহা বিজ্ঞানশাস্ত্র সমস্ত শক্তিকৌশল প্রষোগ করিযাও যন্ত্রাগারে করে উঠতে 
পাবিতেছে না) অথচ এই দেহেব প্রত্যেক পৰমাণু ও অণু অলঙ্ঘ্য রাসায়নিক ও ফিজিক্যাল নিয়ম 
মেনেই কাজ করে। কিন্তু এই বাহ্‌ নিষমান্বস্তিতাঁর সঙ্গে আর একটা যে নূতন ক্ৰিষাণক্তি যোগ 
হযে এই বিচিত্র বহুরূপী সৌন্দধ্য ও আনন্দের নিত্য লীলাভূমি জঙ্গম জগৎ গড়িযা তুলিতেছে ; 
তাহারই নাম প্রাণ । 

“এই জীব-বিকাশধার! আব এক ক্রম উপরে উঠিবাঁর পব প্রাণশক্তি ' হইতে চেতনাময 
মনের আবির্ভাব হয; এবং এই মনঃসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরে প্রত্যঙ্ষান্থুতৃত 
স্থখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, প্রেম, দ্বণা, চিন্তা, কঙ্গনা, ইচ্ছা, বাসনা, অনুভূতি, আশা, 
আকাঙ্ক্ষা, ভয়, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণধৰ্ম্ম উচ্চ জীবদিগকে এক নৃতন জগতের 
আভাস দিয়াছে--এগুলাও যে বাস্তব Realities তাহা] কে অস্বীকার করিবে? ব্যাখ্যা 
ইহাদের যে যাহাই করুক না কেন! এই সবের আলে|চনা হ'তে মনস্তত্ব (Psychology) 
শাস্ত্র উৎপন্ন । সঙ্গে সঙ্গে এই সব আধ্যাত্মিক গুণধৰ্ম্ম বশে মানবাজ্মার যে কল্পিত পবম 
সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাকুল চেষ্টা এবং এই চেষ্টার ফলে আত্ম আচরণ প্যবস্থা-_তাঁহাকেই 
বলি Reli৪i০n ( ধর্মতব ) এবং এই £911510:. যে তবৃচিস্তাব উপর স্থাপিত:তাহাই হইল 
‘Theology বা ঈশ্বরততব। 
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‘উল্লিখিত বিজ্ঞানগুলি হইল major science ব| প্রধান বিজ্ঞনি। এ ছাড়া জগতেব বহু 
উপবিভাগ আলোচনার জন্য নান! উপবিজ্ঞানের উৎপত্তি, যথা £--3501087, Geography, 
Meteorology, History, Sociology, Anthropology" Anatomy, Botany 
ইত্যাদি । এ ছাড়া ['060:68091 বস্তুতাঁত্বিক বিজ্ঞানের লন্ধ সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত 
* ভানেক বাবহারিক বিজ্ঞান আছে; যথা ০০ ৬১৬ Agriculture 
ইত্যাদি । 

“বস্তবিজ্ঞানের এই সংগা প্রাচর্য্য সত্বেও এখনো কি বলা! যায় যে, চলিত বিজ্ঞান বিশ্বদভভার 
সবই জেনে ফেলেছে? কদাপি না। জড়বিজ্ঞানের বাঁহিরেও দেখি শিব ও সুন্দরের তত্বনিৰ্ণাষফ’ 
শিল্পকলা ও সাহিত্য নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করিয়া'রহিযাছে। আমরা যখন জ্ঞান 
পিপাস্স্ৰ আত্মাযুক্ত জীব, তখন জড়বিজ্ঞানের বাহিরেও যে সব অনাবিষ্কত রাজ্য আহ 
সেখানেও আমাদের প্ররেশের অধিকার আছে । আমরা ষরন বৈজ্ঞানিক, তখন সত্য সন্ধানের 
জন্ত এখানেও প্রৱেশ করিতে চাই । 

“এই সব রাজ্যে প্রবেশ করা যদি আমরা নানী বলে অগ্রীহথ করি, বা হ'লে 
আমাদেরই ক্ষতি। ফলে তত্বদর্শনশীন্র কতকগ্তল| অর্থহীন অসংলগ্ন অস্থিসমষ্ট রূপে পড়িয়া 
থাকিবে। এই কঙ্কালে মাংস, মজ্জা, রক্ত লাগাইয়া তাহাকে এক্টা র্কালনন্দর জীবন্ত দেহে 
পরিণত অন্তেরা আসিয়া! করিবে । 

"মানুষের আত্মা জড়বিজ্ঞানের তন্বানুন্ধ!নে যখন তৎপর হয, তখন তাঁ'র অগ্রগতি 
সতর্কভাবে অন্ধকারে হাতড়ে পথ করে যাবার মত-_এ পথে তার চোখ ও হাতা 
বীধা ৷. কিন্তু কলা ও সাহিতাক্ষেত্ৰে তার গতি অবাধ ; সে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দচিত্ত। Intuitior; 
দৈরদৃষ্টি বলে কবি বা কলাবিৎ সতোর সাক্ষাৎ পান; কল্পনার ক্ষেত্রে তাহার পাখা ছুটী অব|₹- 
গতি; এখানে আনন্দই তীর ৮:41 এবং আনন্দের ভিতর দিয়াই কি সঙ্গীতে, কি 
কাব্যে, কি চিত্রকলাষ, কি ভাস্কৰ্য্যে লোকোত্তরে আস্থাপ্রদ সৌন্দৰ্য্যের সৃষ্টি হয। এই স্থি-. 
ফলজাতি যে সব অপূৰ্ব্ব সম্পদ যথা £--5008.8, Parthenon বা! Divine 092750155 এগুলি 
মানবজাতির পরমাদরের চিরভোগ্য বন্ত। এ স্থলে কৃতিত্ব আবিষ্কারে নয, মৌলিক স্থাষ্টিতে,-- 
এমন স্থষ্ট যাহা মানুষের আত্মা না থাকিলে হইতেই পাবে না এবং যার কাছে মানুষের মাথা 
সসম্ৰমে চিরকাল নত থাঁকিবে। সেক্ষপীর, দান্তে, র্যাফেল, মাইকেল এনজিলো বা বিট্হোভেন” 
শ্রেণীর মহা মানবেরা সত্য, শিব ও সুন্দর তিনেরই সমান উপাসক এবং ০০০ 
দেই অবিক।ব পরম সত্তার রূপ কথঞ্চিৎ দর্শন করিতে পারিয়াছিেন। 

“বিজ্ঞানে ও কাব্যে সত্যই মূলতঃ কোন বিরোধ নাই! তেমনি বিজ্ঞানে ও ধৰ্মে এই 
বিরোধ থাকা উচিত নয। সত্যে পৌছানর,নান! পথ আছে, বিজ্ঞানপথ তার একটা মাত্র। 

“ইতিপূৰ্ব্বে বলিষাছি যে, সরল ও সত্যানুরাগী চিত্তে সত্যের সন্ধানে বাহির হইলে আমর! সঙ্গে ' 
সঙ্গে শিব ও সুন্বরেরও সাক্ষাৎ পাইব। তেমনি একাস্তচিত্তে সুন্দরের উপাসনা করিতে- 
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থাকিলে সত্যেরও সন্ধান পাইব । ইহাঁব ইঙ্গিত কবি কীটদ্‌ (5৪০) দিবাছেন-_""]'1'0{]} 1৭ 
999,067, Beauty is Truth—tbat is all ye know 01) Earth ; and all ye 
need to know.” মঙ্গলের সাক্ষাৎকারের জন্তু একান্তিক চেষ্টা মানবজাতিকে 
কি অমূল্য সম্পদ দিতে পারে তাং! সাধু মহাঁজনেব জীবনব্যাপী সাধনায় বুঝা যায় । এ সাধনার 
মৰ্ম্ম বুঝিবার সামৰ্থ্য আমাদের এখন উদ্ধদ্ধ হয় নাই। নানা উপাষে নানা ভাবে মানুষের 
চিত্তসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে। নানা ক্রমোচ্চ আঁকা বাঁকা পথ দিয়া মানুষ দৃঢ় পদে চলিয়া 
সত্যের মন্দিরে উপনীত হইতে পারে । All Roads Lead 6০ 7২০:7৪-_স্মস্ত পথ দিয়াই 
সত্যের মন্দিরে পৌঁছান যাষ। কারণ, সমগ্র সত্যটা মানুষের ধারণাতীতরূপে বৃহৎ ও মহৎ । 
কোনও লোক বা সংপ্রদায়বিশেষ বলিতে পারেন না যে, সমগ্র সত্যকে ভাঁহারাই জানিয়াছেন বা 
তাঁহাদের দৰ্শিত পথ দিয়াই কেবলমাত্ৰ (সেই সত্যেব দ্বারে পৌছান যায় । অতি সুদুঃসহ 
জ্যোতিৰ্ম্ময় সত্যের স্বযপ মূৰ্ত্তি ( যাহা লোকলোচনের অন্তরালে ) যদিও মানব-অজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন 
যবনিকার ওপারে চিরবিরাজমান, তবু মানুষ সে জ্যোতির কিঞ্চিৎ আভাসে মুগ্ধ হইফা 
তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎ লাভের জন্ত চলিয়াছে ; এবং তাহার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমনি সেই 
অন্তবালকারী পর্দা একটার পব একটা! সরিয়া যাইতেছে, তেমনি স্পষ্টতর ও উজ্দ্বলতর সত্যের 
জ্যোতিঃ প্রকট হইয়| উঠিতেছে। 

“তব যদি এই হয, সত্য যদি এইয়প নান! পথ দিষাই সুলভ্য হয়ে আসে, তাঁহা হইলে আধু- 
নিক বিজ্ঞানের জড়বাদকে আর আমরা কেমন ক'রে স্বীকাব করিতে পারি? কেমন করিযাই 
বা মানিতে বাধ্য হই যে, জড়বৈজ্ঞানিক যে পদ্থায় চলিয়া বিশ্বের অপরাংশ হইতে চোখ ফিরিয়াই 
শুধু জড়াংশেই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া কেবল জড় ও জড়ের গতি আলোচনাযই সমস্ত সত্যটাকে 
করকবলিত করিয়! ফেলিবেন? তিনি হয়”ত বলিবেন--“এই আমার কাজ ; আমি দেখছি সমস্ত 
প্রাকৃত জগতই এই সব নিয়ম মেনে কাজ করছে; এ ছাড়া অন্ত নিষম থাকে থাক” । অবশ্ত 
এক্নপ মনের বিশ্বাস.-মন্দ যে তা নয; , যদি বিষয়বিশেষের আলোচনার ইহা সহায়ক হয়, তবে 
এই attitude মন্দ নয় এবং materialistic philosophy গঠনে এ ভাব যদি সাহায্য 
না করে, তাহলে আরও ভাঁল। কিন্তু আমি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা বিশেষচষ্চাশীল বলেই 
যদি এই ভাব আসে যে, এই বিষয়ক নিয়ম পন্ধতিতেই সমগ্র জগৎ রহন্ত মীমাংদিত হইবে, 
ইহার বাইরে আর সত্য নাই, তাহা হলে তাহা নিন্দনীয় তো বটেই। 

“লাপ্লেস্‌ 0215০) যখন গাণিতিক অঙ্ক পদ্ধতিতে বিশ্বগঠন্তত্বের সিদ্ধান্ত করিতেছিলেন 
তখন [ব৪[১০1০০:, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন_ “আপনার স্ষ্টিপ্রণালীতে ঈশ্বরের স্থান কোথায়” ? 
উত্তরে লাপুলেদ্‌ বলেন, “আমি জড় ও জড়শক্তির নিয়মাবলী সাহায্যে বিশ্বগঠন ব্যাখ্যা 
করিতেছি, এতে এই যথেষ্ট) ঈশ্বরের এতে হাত নাই, প্রয়োজনও নাই''। এউত্তর একদিক দিযে 
ঠিকই 'বটে। লাপৃলেসের গাণিতিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা একট। বিশ্বযঙ্ননক কীৰ্ত্তি বটে, কিন্ত 
Philosophy of Existence হিসাবে তাহা অসম্পূৰ্ণ সন্দেহ নাই। লাপ্লেস্‌ (Laplace) 
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বিশ্বের কাঠামখানারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু কাঁঠামই বিশ্বের সব নহে। বিশ্বে 
প্রাণী আছে, প্রাণ আছে, আত্মা বলেও একটা কিছু আছে। 136%:০এর কীর্তি চূড়া 
বটে, বরং বেশী ; কিন্ত 71:11০5002 হিসাবে অসম্পূর্ণ । তিনি এ অভাব এতই তীব্র অনুভৰ 
করিয়াছিলেন যে, তাহার অমর গ্রন্থশেষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক গভীর চিন্তাপুর্ 
তর্কাধ্যায় সংযুক্ত করিযাঁদিলেন। সমে যাহা হোক, বিশ্বের কাঠামটা যে একটা চমৎকার 
piece of mechanism এবং সর্বাক্গনুন্দর £7501.9171577 তাহা তিনি গ|ণিতিক বিজ্ঞানে 
প্রতিপন্ন করেন, এবং এই আশ্বাস বাণী উচ্চারণ করে যান যে, “would that the rest 
of the phenomena of nature could be deduced by a like kind ot 
reasoning from mechanical principle” | li 1১% একজন গভীর মী" 
বিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন । 

“লাপলেস্‌ এইয়প আস্থাবান ছিলেন কি না রা তবে তাঁহার যে কাঁঠি তাহা 
গাণিতিক বিজ্ঞানে, তত্বদৰ্শনশাস্নে নয ! তিনি নাকি বলেছিলেন যে, “কতকগুলি data 
পেলে এবং অলৌকিক গণিতপ্রতিভা.থাকলে আমি প্রত্যেক অগুপরমাণুর অতীত ও ভবিষ্যৎ 
গতিবিধি স্থিতি কসে বা হিতে পারি, প্রকৃতির সমস্ত মেলা পৰ্য্যন্ত যঃ 
হ'বে সব*। 

“্যদি বিশ্বট! শুধুই ৯০০-সমৃষ্টিগঠিত একটা জড়যন্তর হইত, ৷ a হইলে তিনি তাহা পারিতেন, 
বিশ্বাস করি। কিন্ত বিশ্বটী পূরামাত্ৰায় তাহা নয়,_ইহাতে যে প্রাণ, মন, বুদ্ধ, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি 
আধ্যাত্মিক পদার্ঘগুজিও আছে। একবিনু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এ যন্ত্রে আসিয়| পড়িলে যে 
সমস্ত কলখানা চুরমার হইয়া ষাইবে। কোনো অপ্রত্যাশিত disturbing ০8155 না! উপস্থিত 
হইলে, ভবিষ্যৎ গণন! ব| বাণী যে ঠিক ঘটিতে পারে তাং! মানি; এবং বিশটা নিরেট জড়সমষ্ি 
হইলে তাহা সম্ভব হইত, তাহাঁও মানি; হয়ত নিয় জাতীয় কীটপতঙ্গাদি জগতেও তাহা সম্ভব 
হইত, কিন্তু এ জগতে যে প্রকৃতির অবাধ্য সন্তান মাস্থযও কাছে! এবং উহার মধ্যে যে আছা 
নামক মনোধৰ্ম্মযুক্ত একটা স্বেচ্ছাচারী পদাৰ্থ রহ্বাছে! . 

“জীবের ক্রমবিকাঁশের কোন অবস্থায় স্বতঃপ্রবৃত্তি এসে দেখা দেয় তাহা লইয়া অনেক 
তৰ্ক উঠিতে পারে; বিস্ত যখন দেখি যে কয়েকটা সামান্ত পতঙ্গও ছাদ হইতে লব্ধমান 
একট| (আলোর চারিদিকে নানা ছন্দে বিচিত্র গতিতে খেলিষা বেড়ায় সে গতির ভঙ্গী, 
বেগ ও পথ কেবল খাঁটী মঃ5008.23091 গণনায় স্থির কর! যায় না এবং যদি তাই হয় তাঁহা হইলে 
নলিতে হয় যে, জীবক্রমবিকাশের অতি নিয়ন্তরেই প্রাণের মধ্যে একটা অঙ্কগণনার সাধ্যাতীত 
ব্যাপার দেখ। দেয়; হইতে পারে শুধু উত্ভিদজগতে Physical ও Mechanical নি 
পদ্ধতি কাজ করে, যদিও তাহা সন্দেহের বিষয়! 

“প্রাণশক্তি chemistry বা phy 5i০5এর কোন নিয়মই অমান্ত করে না ; এইসব শক্তিকে 
প্রাণ বরং কাজে লাগিয়ে চলে। বাহিরের জড় শক্তিকে প্রাণ.নৃতন ভাবে নৃতন কাজেই লাগার। 


৩৮, প্রক্কাডি 


এরুটা 1৭105 কাটিয়া এই প্রাণশক্তি ছু'টা গহাঁসমুদ্রকেই যোগ করে, একটা Viaduct 
গড়িয়! ছুইটা,দেশকে এক করে। এই প্রাণশক্তিই অরণ্য তৈবী করছে, উষব মকভূমিকে সজল 
সরদ করছে, দেশের প্রতিকূল জলবায়ুকে অনুকুল করছে 3. নদীর বেগেব মাত্র! বাড়াচ্ছে 
কমাচ্ছে, তার গতি ফেবাচ্ছে; পাহাড় কেটে রাস্তা করছে। এক কথাষ, এই সচেতন প্রাণই 
অসভ্য, পৃশু-মাঁনবকে সর্বশক্তিজ্ঞানমঘ মাঁনবদেবতাঁঘ পবিপত করছে--জীবরাদ্যের অতি নিয়ে 
দৃষ্টিক্ষেপ করুলে দেখি, এই সচেতন প্রাণ মৌমাছির ভিতরে থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করে 
অদ্ভুত বাসস্থান তৈরী করছে,_এই প্রাণ স্কুল শন্তকণ। ভোজন করে তারই সার হতে কোমল 
পালক তৈরী করে দেহকে শীতাতপ হতে রক্ষা করছে; আর এই ক্ষুদ্র পালকটির গঠনাকৌশল 
কি বিস্মঘজনকভাবে বিচিত্র! বাঁধাকপির -পাঁতার রদ হ'তে এই প্রাণই বর্ণ-বিচিন্র নবন- 
মোহন প্রজাপতির ডান! গড়ছে! 

“এই প্রাণই মানুষের স্বাধীন আত্মার মূলে থাকিষ তাহাকে দৈহিক ভর উর্দে 
অবাধ কল্পনালোকে প্রেরণ করে, এবং সেখানে অতীপ্রিয় সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে অপূর্ব 
কুলাসম্পদের জন্ম দেষ। এই অতীন্দ্ৰিয় যত তত্বানুভূতি তাহাব ধ্যান ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হষে 
তাঁহাকে অসীমেরই সঙ্গে একাত্মবোধ কবাচ্ছে! 

“এই যে দেহ্যছচাঁলক ‘প্রাণ’ ইহার সম্বন্ধে আমর] কি জানি ?_কিছুই না। | 

“বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণের অনুষ্ঠিত অনেক ব্যাপারই খ্যাতনামা জীবাণ্তত্বজ্ঞ পাস্তরেব 
আগে. শুধু রামাধনিক ক্রিয়াফল বলিযা ভাবিতেন। দেহগঠন ঘটিত ব্যাপার যে র|পায়নিক 
ক্ৰিয়াজাত তাহা এখনও বটে ; কিন্তু সে সব ক্রিয়া অন্য এক বিচিত্র ধরণে চাঁলিত। বৈজ্ঞানিক 
তার প্ররীক্ষাগারে যে. ভাবে নানা রাদাঁধনিক পদার্থ যোগ-বিয়োগ করতঃ একট! পূৰ্ব্বকল্পিত 
বস্তু উৎপাদন করেন, জীবদেছেও তেমনি ভাবে এই সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া সজ্ঞান চেষ্টার ও 
কৌশলের ফলেরই মত ;___অন্ঞাতে এই যে সব অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণুর সাহায্যে রসের. তাড়ি 

ওযা, উচ্ছলিত ভাব, এমন কি হজম ক্রিষা তাহা ঘটিতেছে। এদেরই অঞজ্ঞানকৃত সাহায্য 
কৃষিকাঁধ্য সম্ভবপর হচ্চে ; ব্যাধিও উৎপন্ন হযে আবার উহার প্রতীকাঁরও তাঁহাদের সাহায্যে 
সাধিত হুচ্চে। 

“অবন্ঠ যে তত্ব নিয়ে তর্কবিতর্ক এখনও চলিতেছে সে বিষয়ে গান্ধুরিভাবে নিশ্চয় করে ‘হাঁ’ 


বা ‘না’ বল! ঠিক চলে ন! ; তবু প্রাঁণবস্ত যে মূলে একটা অস্তিত্বের সত্য ভিত্তিস্থানীষ স্বতন্ত্ৰ মত্ত| ' 


এবং যাহা নিত্যস্থাধী এরূপ ভাবাও অসম্ভব নয় । অন্ততঃ, প্রাণকে এই রকম একট| কিছু ভেবে 
তত্বাবিষ্কারে অগ্রসর হ'তে হানি কি? চাই কি, এই পথেই হয়ত সত্যের সন্ধান মিল্তে পারে! 
উপস্থিত ইহাকে কার্যাসহাঁয়ক একটা অনুমান (working hypothesis) বলে মান! 

উচিত। এই ভাবে তত্বাবিষ্কারে অগ্রসর হওয়া ভাণ আমার মনে হয়। আমি এই রকমই 
ভাবি যে যদিও প্রাণবন্ত পাঁধিব জড়েরই .একটা ॥n০৮i০৷ বটে, তবু এর আর একটা 
890০0 -বা ভাৰ আছে। আমি একথ| বলি এই জন্তে- যে, আমি দেখছি স্বচক্ষে প্ৰাণ 


- প্রস্কৃতি , ৩৮৯ 


কিছু কালের অন্ত কোঁথ! হ'তে এসে জড়াধারে' কাজ. কটু; আবার তাকে ত্যাগ করে-চলে 
যাধ --3ক যে ভাবে শিশির বিন্দু বাসের মাথায় এসে, ' কেখায় আবার -চলে 'যাঁষ। একট! 
জড়াধার ছাড়া শিশির-বিন্দু গড়ে উঠতে ও দীড়াতে পার না। একজন অজ্ঞ বর্ধর মানুষ 
ভাববে শ্রিশির-বিন্ুটা ঘাঁসেরই ভিতর হ'তে বাঠর হয়ে আবার ঘাসেই মিলিয়ে যাচ্ছে; সেটা 
ঘামেরই দেহজাত বস্তু, তাঁরই অধীন তাঁর ‘জন্ম ও লয় | কিন্তু সভ্য মানুষ আমৰ] জানি 
যে নিশির কি, কি ভাবে তা’র উৎপত্তি বা লয় হয। আঁমবা ‘জানি যে, শিশিরের দৃশ্য সত্তা 
লুপ্ত হযে গেলেও তাহা অদৃশ্যভাবে অন্ত রূপে থেকেই য়ায়। ইহা' ধ্বংসশীল নয, একটা 
নিত্য পদার্থ; ক্ষণিকের জন্তু অবস্থাভেদে তাঁর এই নূতন পিশিরবিন্দ রূপ হয়েছিল।- আমার 
মনে হয, এই শিশিরের ৭৭!০6)তেও সেই ইন্দ্রিয়-অগ্র।হ নিত্য প্রাণ-চেতন! বস্তুর কিছুদিনের 
জন্তু জড়দেহ ধারণ করে জীবত্বে পরিণতি কিরূপ তাহা কিঞ্চিৎ বুকিতে পারা যায়। ' 

“এই ভাবেই বুঝিতে পাব| যায় সেই বন্তর তত্ব, যাঁকে আমরা সচেতন মন ও ইচ্ছা: 
শক্তি বলি। এগুলি গুড়শক্তি নয়, কিন্তু জড়শক্তিকে “মন নান! পূর্বব্যবস্থিত ব! কল্পিত 
উদ্দেগ্যমাধনে নিয়োজিত করতে পারে। এই “প্রাণ মন ইচ্ছা” শত্ৰু ও মিত্র তের করিতে পারে } 

এবং এমন সব কাজ করিতে পারে যাহা জড়শক্তির নাগালের বাইরে। তাদের পূর্ববকল্লিত 
মতলব ও দুর ভবিষাতের ফলাফল বুঝিবার লক্ষণ দেখ! ঘায়। বারুদে, আগুন লাগুলে খুব 
খানিকট! তেজ বাহির হয়। এই অন্ধশক্তি নিজে বাড়িতে বা কমিতে পারে না): কিন্তু মন 
ও ইচ্ছার নিয়মিত চেষ্ট| এবং তৎফল জ্ঞানক্কৃত হাসবৃদ্ধির ও! পূৰ্ব্বব্যবস্থার লক্ষণযুক্ত। জড় শক্তি 
ব| 0০089) - ধাবপ করে; অন্ত শক্তি (force) গ্রয়োগে। এই Energy অবারিত গতিতে 
পরিণত হয়; কিন্তু জড় বা [09757 আত্মচেষ্টাষ বাড়েও না, কমেও না? জন্মলাভ 
করে না; ফ্ল্পাস্তর ধারণ করেনা । 17৩8/র শুধু মাপ রা মা আছে; কি ভাবে, কতটুকু 
মাত্রা, কোন্‌ দিকে ক্রিয়াশীল হ’বে সে জ্ঞানশক্তি তার নাই। কাঁজেই 7:7০78/ জড়েরই 
(matter) মৃত অন্ধ ও অঙ্গান'। তা’ ছাড়া matter মৃত Ener৪yরও সঞ্চঘ হ'তে 
পরে এবং তাহা বাহির হ'তে আগত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে প্রযুক্ত 'জড়শক্তি (০7০০) 
দ্বাবা চালিত ও ব্যবহৃত হয়। 

“একটা জড়বিন্দুর গতি বদলাইতে গেলে - অন্ত 'একটা! 8 
' হয়; কেন না, জড় আপনা হইতে গতিযুক্ত ব! ক্ৰিয়াশীল হয় না। পিছন হইতে শক্তিতাঁড়িত 
হইলে সন্মুখ "দিকে অন্ধ ভাবে তাহা অগ্রসর হয় পথের ভালমন্দ, “ও গতির ফলাফল 
উহা জানে না; (কোনও উদ্দেশ্য লইযা উহা” অগ্রসর 'হষ নাঃ ৮৬৬. 
চলে না। 

কিন্ত মনোময একটা জড়দেহ্যন্ত্ পূৰ্ব্বোক্ত জড়বিন্দু টির রক তখন তাহাকে 
যাহা ক্রিযাচঞ্চল করে তাহা হচ্চে অদৃশ্য ক্ষুধা তৃষ্ণা, "লাভালাভ, ইচ্ছা কামনা, ফলাঁফলের 


ভালমন্দ ধারণা । অতি ক্ষুদ্র একট! কীট তাহাকে (তাহার -স্বলন্ধ স্থান হইতে “ঠেলে 
ৰড - 


৩৮২ প্রকৃতি 


ফেলে দিলে সে রাগে বিরক্ত হয়, বাঁধা দেব, পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে। আবার যখন 
শ্রেষ্ঠতর জীব কর্তৃক চালিত হয় তখন সে ইচ্ছাপূৰ্বক চালিত পথে সুস্থ মনেই চলে। 

প্তবেই দেখা যায় মনেব বিশেষ লক্ষণ হইতেছে Design ও ০1০5০, প্লান ও 
মতলব করে কজ কবা। এমন কেহ কেহ আছেন যাহারা বলেন বিশ্বে 26980 বা 
purpose বলে কিছু নাই! কিন্তু এ কথা! কি করে জোর করে তাঁরা বলেন? বিশেষতঃ 
যখন এই বিশ্বে মানুষের মধ্যেই তা দেখছেন? তাঁর চেযে এই মনের ধারণাটাই কি সঙ্গত 


বলে মূনে হয় না যে, যখন আমরা মানুষ অন্তরে এই সজ্ঞান চালন|শক্তি দেখ্ছি তখন সমগ্র. 


বিশ্বের মধ্যেই জড় ও অজড অভেদে সর্ব্রই এক সজ্ঞান সচেতন নিয়োগশক্তিরই অদৃশ্য 
খেলা চল্ছে ? | 

“জড় মনোশক্তিরই একট! ক্রিযা্যন্ন ও উপাদান। জীবত্ব বা জীবদেহধারণ শুধু অদৃশ্য 
মনসত্তার একট! জড়র[জ্যের ভিতর দিবা উদ্দেশাসাঁধনেব জন্তই সাময়িক ব্যবস্থাগাত্ত । জীবদেহেব 
গঠনকৌশল দেখিলেই মনে হয যে, কোনও সজ্ঞান সত] দ্বারা নিজ প্রযোজন সিদ্ধিব 
জন্ত মরা জড়কে বুদ্ধিপূৰ্ব্বক সজ্জিত করে এই যন্তু বা আবাসস্থান, তৈবী হয়েছে। পাহাড়ের 
তলভেদী একটা রাস্তাতেও মানুষের সজ্ঞান চেষ্টার আভাস পাওয়া যাষ। পথটা জড় 
হ'লেও তা'র গঠনে এমন একটা কিছুর ছাপ লেগে আছে, যা হতে মনে হষ পথটা যেন 
নিজেই বলে দিচ্ছে “এই দিক দিয়ে এই চিহ্ন ধরে চল, গন্তব্যে পৌছিবে।” তার গঠনের 
মধ্যেই যেন একটা intelligence জাজ্দ্বল্যমান ! 

. প্চালনা, বিশেষতঃ সজ্ঞান চালনা £:01/র ধর্ম নয। ০৮৪৭৷এর যে শব্দ 06787 তাহ! 
19110 হ'তে আসে; 2০110%গুল| একটা কলেব সাহায্যে চালিত হয। কিন্তু ত শব্দ- 
জাতি যে মধুর সুর ও Har৷৷০n7, নানা উচ্চ নিম্ন সুরের সহযোগ--এ সব একটি - সজ্ঞান 
মনের ইচ্ছাঁফল”। 

বক্তব্য শেষ হইল। জড়বিজ্ঞানের নৃতন-স্থর গুনাইলাম। 

আঙ্গকালই প্রাণ ও মনের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতের জন্তু এত জোব গলা ওকালতি আরম্ভ 
হইয়াছে; কিন্তু বরাবরই যে সব বৈজ্ঞানিক ঘোর জড়বাদী ছিলেন তাহা-নয্ন। লর্ড 
কেল্ভিনের নাম বিজ্ঞান্জগতে সর্বমান্ত। ইনি একদিন প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ Liebi&ুএব 


সহিত, মাঠে বেড়াইিতে বেড়াইতে গাছপালার দিকে আঙ্গুল দেখাইযা বলেন__«[১০ you = 


think those grass and flowers grow by mere” chemical forces ?” 
Liebig তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন--"]{0 more than I believe a book on Botany 
describing them could grow by mere chemical forces ; they both 
need a. designing and directing power,” i 
অন্তত্ৰ কেল্‌ভিন্‌ বলিষাছেন--'[{ you think strongly enough you will be 
forced by science to believe with perfect confidence in a directive 






















power, in an influence other than Physical or Dynamical or Elec- রি 
trical forces.” শ্রাণময় এক সজ্ঞান শক্তি যে জড় হইতে স্বতন্ত্ৰ ভাবে একযোগে কাজ কাৰে ৷ 
এই বিশ্বহ্ষ্টি সাধন করছে; অর্থাৎ $০1০০৪কথিত শক্তি বা 1০+০৪ট1 অন্ধ material force 
নয়, বরঞ্চ একট! সজ্ঞান শক্তি এ সন্দেহ বড় বড় বৈজ্ঞানিকের থাকিলেও official science . 
তাহা এতদিন মেনে চলে নাই; অধিকন্ত মানা বা সমর্থন করাটা কুসংস্কার ও কাপুরুষতা বলে = 
নিন্দনীয় হইত । কিন্তু যথার্থ সত্যসেবকের কাছে জ্ঞানই সব চেয়ে আরাধ্য বস্তু । তিনি যাহা 
_ সত্য বলে মনে করেন তাঁহা প্রকাশ করিতে ভর করেন না। এই 7117 17158 বা মনশ 
যে জড়পরমাণ হ'তে যুগপৎ বিণ্যমান স্বতন্ত্র বস্তু, ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কোথায় ও কিন 
পাওয়া গেল তাহা 'প্রক্ৃতি'পাঠকদের অনুমতি হইলে বারান্তরে জানাইতে পারি। ৃ 
তবে Mind বা মনোজগত যে প্রকৃতিরই অন্তৰ্গত Other Hemisphere তাহা এখন 

সবাই মানেন। সুতরাং জড়জগৎয়প 010 w০৷!৭এর স্থান ‘প্রকৃতিতে’. যেমন আছে 
মনোজগৎর্নূপ New worlণdটাও তেমনি স্থান পাবে, আশা করা যায়; কেন না scien 
of ‘matter, science of mindaর সঙ্গে যুক্ত হইলেই পূৰ্ণাঙ্গ বিজ্ঞানবিদ যার পু সা 





জাভ। গণ্ডাৱের বিলোপ 


Dr.Graham Renshaw 





বুল য় রঞ্াণীর তালিকাতে আর একটি জীব এসে স্থান পেল। তার নাম জাভা গণ্ড৷ 

৷ bs — Rhinoceros sondaicus Cuv.| বহু পূর্বে সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগে টমাস্হস ফিল্ড 
ৰ (Thomas Horsfield) প্রথমে যখন এ জীবটাকে আবিষ্কার করেন, শুনা যায় তাঁর আগ থেকেই 
শিকারীর, লোলুপ দৃষ্টি এর শিং ও চামড়ার উপর পড়েছিল। জাভা গণ্ডার খুবই হল'ভ ; ; আঁ 

_ অল্প জনই এর পরিচয় অবগত আছেন। এই জাতের মাত্র ছ'টি জীবিত গণ্ডারকে | 
আন্তে পার| গিয়েছে। সুমাত্ৰার গণ্ডারের মত যবদ্বীপের এই গণ্ডার এসিয়া ভূখণ্ডেও বির 

_ করে। এর প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই ফ্রেডারিক কুভিয়ের বর্ণনায় ; এই শ্রেণীর একটি জ্যান্ত 
পশ্তকে বৃটিশ ভারতবর্ষ থেকে এনে প্যারিস যাছুবরে রাখ! হয়েছিল। বড়ই ক্ষোভের ব্ষিয় ৰ, , 
দিয়া তূথণ্ডেও এর দ্রুত উচ্ছেদসাঁধন হচ্ছে,--চীনে শিকারীর হাতে । 
ৰ গণ্ডার শ্রেণীর মধ্যে সব চাইতে এই ছোট রকম গণ্ডারের জীবনবৃত্তান্ত বা পরিচয় জান্বা 
জন্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎদের মে রকম আগ্রহ বা উৎসাহ আছে বলে মনে হয় ন৷। যে বিশ্বত 
! যদ জীবজগতেৰ কিছু ছি পরিচয় পারদ নিদর্শন পাওয়া যায়, যে যুগে ম্যাষ্টডন ও 















৩৮৪ প্রকৃতি _ 

ষ্টেজেডন; ভারতে জিরাফ ও চীনে অষ্ট্ৰীচ বিচরণ ক’রত মেই যুগের শেষ স্মারক চিহ্নের মত এই 
ছোট গণ্ডার ও টেপির এবং খিলাসিন তাদের চামড়া ও রোমের বিশিষ্টতা নিয়ে আজও বিদ্যমান 
রয়েছে। এই চামড়| প্রাচীন ধরণের, বহু কোণবিশিষ্ট চৌখুপী কাজ করা; প্রত্যেক শব্ধের 
মাঝখানে একটি ছিদ্র, আর এই ছিদ্রটির গ| থেকে এক্‌ গোছ। কাটা বেরিয়ে আসে । 
দ্েহচ্ছদের এমন বাবস্থা স্তন্যপায়ী জীবের মধো বিরল; এর একট! গভীর অর্থও আছে। 
পণ্ডদেহের সাধারণ লোমাবৃত আচ্ছাদনের পৰ্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা ফলে দেখা গেছে যে, একটি 
মোটা লোমকে ঘিরে কয়েকটি ছোট লোম পরস্পর ধনভাবে দীড়িয়ে। মধ্যবর্তী লোমটির চারপাশ 
ঘিরে একটু ফাঁকা জায়গ| থাকে । অনুমান হয় যে, স্তন্যপায়ী কোন এক বিলুপ্ত জীবের 
দেহচ্ছদের এইখানে শঙ্ক ছিল। এই সিদ্ধান্তটকে অবলম্বন করে স্থির কর! হয়েছে যে, স্তন্যপায়ী 





জীভ। গণ্ডার (Rhinoceros 50003 16085 cuv.) 
জীবের পূর্বপুরুষের! শন্ধ-আবরণে আবৃত ছিল। এতোক শক্কটর মাঝখানট! ফুটে! করে 
একট! মোট! লোম থাকৃত। যবদ্ীপের এই গণ্ডারের দেহগঠন ও চর্ম্মাচ্ছাদনের মধ্যে এসব 
লক্ষণ সুস্পষ্ট ; আর এ সব ধৰ্ম্ম তার! পেয়ে এসেছে উত্তরাধিকারী সুত্রে সেই আদিম যুগ থেকে । 
আধুনিক আর কোন জীবদেহের গঠনপ্রণালীর মধো এ লক্ষণগুলির কোনটিই নাই। 
ভারতের গণ্ডার ও সুমাত্রাজত ভারতের হাতীর গার চৌখুপী কাজ সম্পূর্ণ ভাবে ফোটে নি। 
Rhinoceros sondaicusকে আদি যুগের জীব বলে ধাৰ্য্য করার আরও অনেক কারণ নির্দেশ 
কর! যেতে পারে। যেমন,_আকার এত ছোট যে, ছ' বছর বয়সে এর পরিমাপ হয় কাঁধের 
কাছে মাত্র চার ফুট আট ইঞ্চি । বৃহৎ সাদা গণ্ডারের সঙ্গে এই জাভ| গণ্ডারকে তুলন| 
করুলে ঠিক যেন প্লায়ো সিন যুগের তিন আ!ঙ্গুল-বিশিষ্ট হিপারিয়ানের সঙ্গে একট। ছ্যাকর| গাড়ীর 
ঘোড়ার তুলন| কর! হয়। বিবর্তনের ধারা ছোট থেকে বড়র দিকে যার, এর অন্যথা 
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হষন|। আবার দেখা যায়, স্ত্রী-গণ্ডারটি প্রাষই খড়গশূন্ত । মনে হয, এই লক্ষপটি এখনও যেন 
সম্পূর্ণ বন্ধমূল হয নি। - 

Tertiary যুগের খড়গহীন গণ্ডারের সঙ্গে এনে আমরা যোগস্থত্র পাচ্ছি। আকারে 
এবাও, দেখতে ছোট ছিল; উদাহরণ স্বরূপ 0860০005এর নাম করা যেতে পাঁরে। এক্ট 
খড়গবিহীন 0860০005 গণ্ডার একটি টেপির-এব চাইতেও বড় নয। জাভা গণ্চারের বংশ 
যাতে পৃথিবী থেকে লুপ্ত না হয়, সময থ|কৃতে সে জন্তু সচেষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক | . নিম্ন 
ব্ৰহ্মদেশের জাভা গণ্ডারের বিরল সংখ্যা জুলুল্যাগুবাসী (2151509) শ্বেত গণ্ডারের' 
শোচনীয় কাহিনী স্মরণ করিবে দেঘ। শ্বেত গণ্ডার জুলুল্যাণ্ডে মাত্র দশটি ছিল, তাব মধ্যে ১৯২৭ 
সালে দুটিকে বধ করা হযেছে। নিয়-বঙ্ধদেশে এখন গোটা আটব্রিশ জাভা, গণ্ডার আছে বলে 
জানা গেছে । ওুষধ ও মাছলীব অন্ত এই ছোট গণ্ডারের খোজ পড়ে ; তাই ভব হয় যে কোষাগ| 
(084898) ও ষ্টেলারের 5০৪০০ জীরটির মত.পাছে এরা ধ্বংস পায় ।* 


বর্ধরজাতির বিবাহপ্রথা '_- 
* শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচাৰ্য্য 


বিবাহ, সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্ক_ইহা আমাদেব নিকট এতটা স্বাভাবিক হইমা 
দাড়াইযাছে যে, আমদের প্রত্যেকেরই প্রা দৃঢ় ধারণ! যে এই সম্পর্ক ও পদ্ধতি সৃষ্টির 
প্রক্কাল হইতে চলিয়া আপিষাঁছে এবং এই বিশ্বাসের, সামান্য ব্যতিক্রমে আমাদের মনে 
যথেষ্ট সঙ্কোচ ও ত্বণার উদ্রেক হয়। এ ধারণা যতই বদ্ধমূল হউক ন! কেন, চিন্তা করিযা 
দেখিলে সমীচীন ক'লে প্রতীয়মান হয ন|। ক্ৰমোন্নতিবাদ বিশ্বাস করিলে দেখিতে পাই, মানুষ 
ভসভ্যতার অন্ধকার ভেদ করিয! সভ্যতাৰ আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছে, নীচ বর্ধরজ|তি 
হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিষা আজ সভ্য জগতে দৃঢ়াসন গড়িঘ! তুলিয়াছে।' আজ যে 
সকল জাতি অসভ্য বলিষ! স্বণিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত তাহারা ইহাঁদেরই পূর্বরপুকষের বংশধর । 
অদৃষ্টক্রমে ইহারা সভ্যতার শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছে; আর উহারা অকৃতকাৰ্য্য 
হইযা পাঁদদেশেই অবস্থান করিতেছে। তাই মনে হয়, আজ এই সকল অসভ্য পার্বত্য 
জাতিদের মধ্যে যে সকল নিবম ও প্রথ! প্রচলিত, কে বলিতে পাবে সভ্যজাতির আমিপুকষের! ও 
একদিন এই সকল প্রথার অনুসবণ করেন নাই ? 

বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় অসভ্যজ(তির বিবাহপদ্ধতি ও জ্ঞাতিত্ব পৰ্য্যালোচনা করিলে | 
উহাদের সত্যকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয এবং এই অবস্থার পরিবর্তন কি ভাবে সাধিত 
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হইয়াছে, সভ্য জাতি কতটা অগ্রসর হইতে পারিযাছে, তাহ! ভাবিলে বিস্ময!পন্জ হইতে হয। 
এই সকল অসভ্য জাতির ভিতর বিবাহ বলিষা কোনও প্রথা প্রচলিত ছিল না। প্ৰকৃত 
ভালবাসা যে কি, তাহা উহার! জান্ত না এবং বিবাহপ্রথার প্রবর্তনের পবও ভালবাসা বা 


._ দাম্পত্য প্রেম জাগাইয়া তোলে নাই। 


মিঃ কলবেন রচিত কেপ, অব. গুড় হোঁপের ইতিহাসের প্রথম ভাগে দেখা যায যে, হটেন্‌- 
টটেরা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি বা অন্ুরাগের চক্ষে দেখে না, বরং পরস্পর 
পরস্পর হইতে বিছিন্ন থাকিতে ভালবাসে এবং উহাদের এই ভাব দেখিলে কেহ মনে 
করিবেন না যে উহার! “ভালবাসা” শব্দের অর্থ কোনও কালে জানে বা জানিত। কাঁউসা- 
বাসী কাদের বিবাহে প্রণষ ব! অনুরাগের কোনও আভাস পরিলক্ষিত হয না । উত্তব 
আমেরিকার টিনি ইণ্ডিয়ান ভাষায় ‘প্ৰিয়' শব্দের সমার্থবোধক কোনও পদ নাই এবং 
ত্যালন্‌কুইন ভাষাতে ‘ভালবাসা’ অর্থে ব্যবহৃত হয় এ প্রকার কোনও ধাতু নাই। উত্তর 
আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের “অনুরাগ” বলিয়া কোনও প্রবৃত্তি নাই; তাহার! উহার অর্থ আদৌ 
জানে বলিয়া মনে হয ন| ৷ একটা ‘ইথাবী’ নামী এছাউলিন রমণী একটা ইস্ডিয়ানের সহিত 
পরিণীতা হইয়াছিল! বিবাহের তিন বৎপরৈর মধ্যে তাহারা দু'জন ছ'জনের ভাষা বুঝিত না, 
এমন কি একে অন্তকে বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই-_যদিও সর্ব! তাহাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত। 

যদিও অসভ্য জাতির সঙ্গীত প্রায়ই যুদ্ধ, শীকার বা রমণী সংক্রান্ত ব্যাপার লইয| রচিত, 
তথাপি তাহাদের ‘প্ৰেমসঙ্গীত’ আখ্য| দেওয়া যাইতে পারে না । 

জে ল্যাগ্ডারের 'নাইগার অভিযানে’ দেখিতে পাওব! যায়, মধ্য আফ্রিকার আরিবা 
প্রদেশের অধিবাসীগণ পরিণয় ব্যাপারে নিতান্তই উদ্াসীন। তাহাদের নিকট দারপরিগ্রহণ 
করা ও একগাছ ধানের ছড়! কাট! সমান কথা; তাহাদের মধ্যে ‘ভালবাসা!’ বা অনুরাগ বলিষা 
- কিছু, নাই বলিলেই চলে। বাউসার যুবরাজ রাজ্যসংক্রাত্ত বিষষে ব্যাপৃত ন| থাকিলে 
প্রায়ই তাঁহার অবসর সময়ে গৃহবৰ্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন এবং নিজের পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী 
করিতেন। রাজা .ও মিদিকির (রাণী) বিভিন্ন সংসার ছিল, তাঁহাদের সম্পত্তি ধনরর্ল সমান 
ভাবে বিভক্ত ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু উহ! সত্বেও তাহাদের 
মধ্যে কোনও অসপ্তাব ছিল না। :ম্যানৃডিন জাতি বিবাহ অর্থে দাসত্ব বুৰিত--স্বামী স্ত্রীর 
একত্রে বাস বা হাঁসি তামাসা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত্‌ ছিল। ইহার একটা 
কারণ, স্বামী ও স্ত্রীর একত্রে কৌতুকে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধার মাত্র! হাস হইতে পাবে এবং 
ক্ৰমে জী স্বামীর অবাধ্য হইয়) পড়িলে স্বামীর কাজকর্ম সম্পাদনে স্ত্রী সম্পূৰ্ণ পরাল্মুখ হয়। 
- চট্টগ্রামের পার্বত্য জাতির মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মিলন স্বামীর স্বচ্ছন্দতার জন্ত । স্ত্রী স্বামীর 
খাদ্য তৈযার করিয়৷ দিবে এবং পরিচর্য্যা করিবে। স্নেহ বা অনুরাগের লেশমাত্রও তাহাদের 
মনে স্থান পায় না। উহাদের আবার পরিপয়শৃ্খণ এত শিথিল যে, যখনই ছু'জনের মতেব 
বিরোধ উপস্থিত হয তখনই তাহার] পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়| 


ইলা 


TR 
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আষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্ৰণৰ বা অনুরাগ মোটেই নাই। 
যুবকগণ বমনীর পরিচ্ধ্যা পাইবার অন্ত উহার পাণিগ্রহণ। করে । কেন তাঁহারা দারপরি- 
গ্রহণ করিতে উৎসুক হয় ইহা জিজ্ঞাস! করিলে বলে, স্ৰী জল, কাষ্ঠ, খাদ্য, আল্রণ করিযা 
আনিবে, সৃংসারের যাবতীয় কাজ সুচাররূপে সম্পন্ন করিরে ইত্যাদি। উহাদের নারীজাতির 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যুবকগণ সামান্ত কারণে রমণীদিগকে আস্রিক যন্ত্ৰণা প্রদান করে 
এবং যথেচ্ছ গ্রহার-ও অশেষ লাঞ্ছনা দেয়। পীরক্ষা করিলে দেখা যায শতকরা নিরানব্বইটী 
রম্ণীই এই প্রকার পীড়নে জর্জরিত! হইয়াছে এবং নি সর্ধাঙ্গ প্রহারচিক্কে আচ্ছাদিত । 
সুন্দরী রমণীর যন্ত্রণা আরও দুৰ্ব্বিযহ । 

আমাদের দেশেও নীচ ঘরের মেয়েদের এই প্রকার টু প্রায়ই দেখিতে পাওবা যায়। 
স্ৰী উহাদের সম্পত্তির মধ্যে পৰিগণিত; তাই তাহাদের যথেচ্ছ অত্যাচার সহ করিতে 
হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষষ এত লাঞ্ছন! যগ্নণ| -পাইষাও তাহার! স্বামীকে দেবতা বলিয়া 
পূজ| করিতে বিমুখ হয় না। 

আমাদের পরিবারের ভিতর দেখিতে পাই মি রি স্গেহ ও যত্নে লালিত 
ও পরিবদ্ধিত হয় এবং সন্তানের উপর পিতামাতা উভয়েরই সমান অধিকার আছে। এই 
অধিকারেব সামান্য ব্যত্যয় দেখিলে আমরা বিস্ময়/পন্ন হই |! অতি প্রাচীনকালে মান্য দলবন্ধ 
হইয়া বাস করিত; প্রত্যেক দলের এক একজন দলপতি ছিল এবং এই দলপতি দলের প্রত্যে- 
কের অভিভাবক। শিশুকাল হইতে আরম্ভ রুরিষা জীবনের আর একপ্রাস্ত পর্যন্ত 
সে দুলপতির কথানুযাধী কাজ করিত, দলের সম্পদে বিপদে সে নিজকে উৎসাকত করিত, 
দলের সুখ, দলের শান্তি তাহার নিজের সুখ ও শাস্তি স্বরূপ ছিল। ক্রমে দলপতির 
অভিভাবকত্ব শিথিল হইযা পড়ে। ক্রমে সে পরিবারেব অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে ; পরিবারের কর্তা 
পিতা তাঁহার অভিভাবক হয়। প্রথমাবস্থায় মানুষ দলের।পরিচয়ে নিজকে পরিচিত করিত | 
পরে মধ্যযুগে মাতার নামে পুত্র পরিচিত হইত। ক্ৰমে পুত্র পিতার পরিচয়ে পরিচিত হইতে 
লাগিল। রোমানদের ইতিহাস পড়িলে দেখা যায়, পিতার সহিত পুত্র ও প্রহ্থতির সম্পর্ক 
অধীনতার দিক দিষ| ৷ পুত্র এবং প্রস্থতি সৰ্ব্ববিষষে পিতার, আল্ঞাঙুবর্তী ও আয়ত্তাধীন এইরূপ 
সম্পর্ক ছিল। পুত্র বড় হইলে ধোয়ার হত তাক রাত দিতেন।- কিন্তু পুত্র 


‘সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত ন| ৷ 


সুমাত্রাদীপে পূৰ্ব্বে তিন প্রকার বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল : ৰ 7; 

১। জুন ব্িব্বাহু--এই বিবাহে স্বামী কে ক্র করিত। 1 _- 

২। আন্সেনানক্রষ-স্ৰৰী স্বামীকে এই প্রথানুসারে ক্রয় করিত। 

৩। স্িনিমাতগা অর্থাৎ স্বামী স্ত্ৰী পরম্পব সাম্যভাৱে পরিণষে আবদ্ধ হইত। 

আম্বেনানক বিবাহে কন্তার পিতা একটা যুবককে: কন্তার বর বলিয়া মনোনীত 
করিত প্রাযই কন্যার" পিতার বংশ হইতে যুবক নিয়বংশোডুত হইত এবং সেই বংশের 


= ॥' 
1 
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ছেলের উপর বিবাহের পব কোনও অধিকার থাকিত না। পরে যুবককে শ্বশুর/লযে আনা 
হইত। কন্যার পিতা একটা মহিষ বলি দিত এবং যুবকের আত্মীয় স্বজন কন্তার পিতাকে 
বিংশ ডলার যৌতুক স্বক্পপ দান কবিত। বিবাহের পর হইতে যুবকের ভরণপোষণ ও 
ভালমন্দ সকলই কন্যার পিতার উপর নান্ত, হইত। যুবক কন্যার পিতার পরিবার ভুক্ত 
হইত। যুবক ডাকাতি বা খুন করিলে কন্যার পিতার জরিমানা দিতে হইত; আবার 
যুবরুকে- খুন করিলে আততাঁধীগণ কন্যার পিতাকে জবিমান! দিত । ছেলে যদি বিবাহ 
কালে কোনও খণগ্রন্ত হয কন্যার পিত| সে খপ পরিশোধ করিতে আইনতঃ বাধ্য । কিন্তু 
যদি এই খপ বিবাহের পূর্বে গ্রহণ করা হইযা থাকে, তবে খণ পরিশোধের ভার ছেলের 
পিতার উপর বর্তে। ছেলে পরিবারতুক্ত হইযা বাদ করে, একাধারে পুত্র ও খাতক ভাবে 
জীবনাতিপাত কবে। পরিবার তাহার ভরণ পোষণ করে; কিন্তু পরিবারের সম্পত্তির উপর 
তাহার কোনও দাবী থাকে না। ছেলের নিজের উপাজ্জিত অর্থও কন্যার পিতার সম্পত্তির 
মধ্যে পরিগণিত হুষ। কন্যার পিতা ইচ্ছা করিলে যখন তখন তাহাকে তাড়াইয়া দিতে 
পারেন, তাহার স্ত্রী পুত্রের উপর তাহার কোনও অধিকার থাকিবে না । 

সিমাণ্ডো বিবাহে স্বামী জ্ীর সঘ্বন্ধ স্পষ্ট নিৰ্ণীত হইয়াছে । এই বিবাহে বর কনের 
আদ্মীয়কে বার ডলার যৌতুক দান করে। বর কনে সম্পত্তিৰ সমান অংশী হয। বরেব 
অর্থের কনে সমান ভাগ পায়; আবার কনের অর্থে ও বরের সমান অংশ থাকে । দা্পত্য- 
বিচ্ছেদ কালে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি সমানাংশে বিভক্ত হইবে। কিন্তু যদি উভয়ের ইচ্ছামত না 
হইষ| কেবল ছেলের ইচ্ছামত বিচ্ছেদ হয়, তবে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ স্ত্ৰী অধিক|রিণী 
হয় এবং বিবাহকালীন দেয় যৌতুক বার ডলার স্ত্রী পায। আবার যদি স্ত্রীর ইচ্ছামত বিচ্ছেদ , 
হয় তবে সম্পত্তির উপর স্ত্রীর কোনও অধিকার থাকে না, কেবল স্ত্রীন বার ডলার স্তৰ 
পাঁইয়| থাকে । 

জুগুর বিবাহে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। হামাসিযা আরবদিগের মধ্যে 
একপ্রকার বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত, উহাকে “তিনভাগ' বিবাহ বলা চলে ।- স্ত্রী স্বামীর 
সহিত চারিদিনের মধ্যে তিন দিন বিবাহিত) চতুর্থ দিবসে স্ত্রীর উপর কেহ স্বামীত্ব দাবী 
করিতে পারে না, স্ত্রী যাহার সহিত ইচ্ছা রাত্রি যাপন করিতে পাবে । 

সিলোনে ছইপ্রকাঁর বিবাহ প্রচলিত আছে--(১) ডিগা বিবাহ, (২) বীনা বিবাহ । 
প্রথম প্রথানুসারে স্ত্রী স্বামীর আশ্রয়ে গমন করে; কিন্তু দ্বিতীষ প্রথানুসারে স্বামী স্ত্রী 
আশ্রযে চিরজীবন অতিবাহিত করে। সিলোঁনের বিবাহ “অস্থায়ী বিবাহ বলিলেই চলে। 
কারণ স্ত্রী স্বামীর সহিত প্রথম, পনর দিন সহবাস কবে। ইহার পর যদি উহাদের মতেব মিল 
হয তবে 'চিরজীবন একত্রে অতিবাহিত করে; যদি গবমিল হয় তবে তখনই বিবাহ- 
“বিচ্ছেদ হয়। - 

হিন্দুদের বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা ষায এই ছুই প্রকার বিবাহই তাহাদের 
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সমাজে প্রচলিত আছে। সচরাচর স্বামী জীকে বাড়ীতে স্বান দে, ' কিৰ ৬ 
স্বামীও স্ত্রীর আশ্রয়ে সারাজীবন বাস করে। 

জাপানে উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে , গ্যেষ্ঠপুত্ৰ বিবাহ করিষা কনে ঘরে আনে এবং 
জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহ করিয়া বব ঘরে আনে। জ্যেষ্ঠ পুজ্রের স্ত্রী ও জোটা কন্তার কর 
পরিবাঁবভুক্ত হব | অতএব এক বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র অপর বংশের জোষ্ঠা কন্যার পাঁণিগ্রহ্ণ 
করিতে পারে ন।। অন্ুজদের ব্যবস্থাও একই প্রকাব। যদি কনের পিতা রাজী হন, তবে 
বর কনের বাড়ী আশ্রয গ্রহণ করে। আবার বরেব পিতার ইচ্ছা হইলে কলেকে বাড়ীতে 
আশ্রয় দেন। অস্থলে বব, কনের বাড়ী থাকিলে কনেব নামের শেষাংশ নিজের নামের 
পেছনে সংযুক্ত কবে। আবার কনে ষদি বরের পিতার বাড়ী আশ্রয় লয়, তবে কনে প্রচলিত 
প্রধানুসারে বরেব নামের শেষাংশ নিজেব নামের সহিত সংযুক্ত করে। + 

হিন্দুসমাজে কনে বরের পিতার বাড়ী আসিষা বরের নামেব শেষাংশ নিজ নাদের সহিত' 
সংযুক্ত করে, কিন্তু বর কনেব বাড়ীতে চিরজীকন বান করিলেও তাহাৰ নিজ নামের কোনও 
পরিবর্তন করিতে হয ন!। বরেব নাঁমেব শেষাংশ কনেকে সকল সমযেই নিজ নামের সহিত 
সংযুক্ত করিতে হয । 

দক্ষিণ ভারতের রেডিন জাতির প্রথাটী উল্লেখযোগ্য । ষোড়শ বাঁ বিংশ বর্ষীয়া একটা 
যুবতী পাঁচ কি ছয বৎসর বষসের এক বালকের সহিত পরিণয়পাঁশে আবদ্ধ হয | কিন্তু যুবতী 
বালকের ভ্রাতা, মাতুল বা বালকের পিতার সহিত সহবাস করে এবং এই অবৈধ সহবাস 
ফলে যদি সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানের পিতৃত্ব এই বাঁলককেই গ্রহণ করিতে হয়। যখন 
বালক যৌবন প্রাপ্ত হয, তখন হষত তার স্ত্রী বৃদ্ধ! বা বিগতষৌবন| । তখন যুবকও প্রথামুষামী 
অন্ত বালকের যুবতী পঞ্নীর সহিত বাস করে এবং এইরূপ যে সম্ভতি জন্মে তাঁহারা এই শেষোক্ত 
বালকেরই পুত্ৰ বলিয়া পরিগণিত হয ৷ 

শিশু স্বাবলদ্বন শিক্ষা না পাঁওয়া পৰ্য্যন্ত জননীর স্তন্য 1 পান করিষা জীবন ধারণ কনে, 
অভাবে পুষ্টিকর খান্ত ও গো মহিষাদির দুগ্ধ পান করিয়া. থাকে | কিন্তু যে দেশে গো মহিষ নাই 
এবং অন্ত পুষ্টিকর খান্তেরও অভাব আছে, সে দেশে প্রন্থতির স্তনে অন্ততঃ তিন চারি 
বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধ থাকা আবশ্যক ৷ তাই. স্বামী-স্ত্রী শিশুর জন্মের পর তিন চারি বৎসর পর্য্যস্ত 
একত্র সহবাস করিতে পায় না। ন্বামীন্ত্রীব গোপনে তিন চার বৎসরের মধ্যে একত্র বায়, কনা 
ও রাত্রি যাপন করা ফিজিদ্বীপবাসীরা গুরুতর অপরাধ বলিষ! মনে করে এবং বদি কেহ এই 
অপরাধে অপরাধী হয, তবে ফিজিযাঁনরা উহার উপযুক্ত শান্তি দিতে দ্বিধা বোধ করে ন| । 

টার্কোম্যানরা বিবাহের পর ছুই বৎসবের মধ্যে বর কনের সহিত এক দিনও দেখ! করিতে 
পায় না। যদি গোপনে কোনও দিন দেখা করিতে পাঁরে, তবেই দেখা হয়। বিবাহের পর 
কনে পিত্রালয়ে চলিয়া! যাঁধ এবং গালিচা ও অন্তান্ত আবগ্যকীষ পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ার 


করিতে ব্যস্ত থাকে । কারণ, দুই বৎসর পরে শ্বশুবাঁলয়ে ফিবিষা আসিলে এই সকল জিনিহের 
৪ 


৩৪৯৫: প্রকৃতি 
বিশেষ আবশ্যক হইবে। হুই বৎসর পরে কনে বরের তীবুতে উপনীত হয়। . সম 


ফিজিয়ান দম্পতী কখনও রাত্রে একত্র সহবাস করে না; কারণ, উহা ফিজিয়ান শিষ্টাচার . 


বিরুদ্ধ।- সারা দিন পরিজনের সহিত বাস করিষা রাত্রে পলাইযা স্বামী সহবাস । করাই 
এক মাত্ৰ উপায় । 

চট্টগ্রামের পার্বত্য জাতিব দম্পতী বিবাহের সাত দিনেব মধ্যে একত্র সহবাস কবে ন|। আরব 
দেশে বিবাহের পর কনে তাহার মাতার কুটারে চলিষ| আসে, কিন্তু পলাইযা স্বামী সহবাস 
কবে। ‘প্রায় এক বসব কাল উভষকে এই ভাবে কাটাইতে হয। পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ ফুট! 
প্রদেশে বিবাহের পর তিন বৎসর অতীত না হইলে বর স্ত্রীর মুখ দেখিতে পাঁষ নাঁ। 
- হিন্ুস্থানের রাডালান জাতির বিধাহপদ্ধতি মোটেই নই। নীলগিরি পর্বতস্থিত কুরু 


জাঁতির ভিতরও কোন পরিণয়প্রথ। প্রচলিত নাই । মধ্য-ভারতেব কোটীযা জাতির ভাষাষ- 


‘বিবাহ’ শব্দের সমীনার্থক পদ নাই । ভুটীযারা নারীজাতির সম্মান মোটেই কবে না। 
যুক্তরাজ্যের বেডস্কিন জাতির বিঝাহপদ্ধতি অন্তরূপ। বব-কনেব মত হইলেই উহাদের 
বিবাহ হইল, কোনও নিষম মাঁনিতে হয না বা কোন উৎসবও হুয় না। 


কুইন্‌ চাঁরলটা দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। মেয়েবা পুকষ- 


মাত্ৰকেই স্বামীর চক্ষে দেখে বটে, কিন্তু তাহারা অপেক্ষাকৃত সংযমী। স্তাঁওউইচ দ্বীপের 
অধিবাসীদিগের বিবাহ ও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞত! তাঁহাদের ভাবতেই প্রকাশ পাষ। 
মরগ্যাণ সাহেবের পুস্তকে নিপ্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায। 
স্যাগুউইচ.দিগেব (Sandwitchian) বাঙ্গানা 
কুপুন|--- বৃদ্ধ পিতামহ বৃদ্ধ পিতামহী 
| বৃদ্ধ মাতামহ বুদ্ধ মাতামহী 
* পিতামহ পিতাঁমচী ইত্যাদি 


মাতামহ ম|তাম্হী 
মকুয়| কান| পিতা, পিতৃব্য, পিসা, মাতুল, মেসো ইত্যাদি 
: মকুয়া ওয়াহিনা "মা, মাসীমা, ম|মীম|, পিসীম| ইত্যাদি 
- কেইকীকানা '_' ছেলে, ভাগ্নে, ভাইপো, পৌত্র, দৌহিত্র ইত্যাদি 
“নোনা ' ভাইযের পুত্ৰবধু, ভাইয়ের মেষের জামাই, ভাগ্নেব৫ 
ভাগ্ীজামাই ইত্যাদি 
ওযাহিন। _ শালী, ভ্াতৃবধু শালাবৌ, শালীর ছেলেৰ বউ, 
| শালার ছেলের বউ ইত্যাদি 
কানা | | স্বামী, দেবর, ভাসুর, ভগ্নীপতি, ইত্যাদি 
পাঁনালুয়া ' ভাষরাভাই, 


কৈ কোয়াকা শাল! 


As 


প্রকৃতি ৃ -. ৩৯১ 

তবেই দেখা যার, ‘ওষাহিন|’ অর্থে স্রীলোক বুঝায এবং ওযাহিন| হইতেই সমস্ত সম্পর্কের 

উৎপত্তি। ওয়াহিনা = স্ত্রী, শালী, ভ্রাতৃব, শালাবৌ ইত্যাছি; ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নি 
স্বামীর সহিত.একই প্রকার সম্পর্কে সম্পর্কিত। . , | 

"আবার, কৈকী = ছেলে, ভাইপো, শালীর ছেলে, শালার ছেলে, যেমন ভগিনী, জীপ 
স্ত্ৰী এবং ভগ্নীপতি আবার তাহার ভাইয়ের স্ত্রীর ও স্ব'মী। ' অতএব তাহার ভাইয়ের ছেলেও 
পিভা। তাই কৈকী অর্থে বোনের এবং ভাইয়ের ছেলে, নিজের ছেলে সবই হইতে পারে। 

* কৈকী ও ওয়াহিয়া =সন্তান ও রমণী বুঝায় ; অতএব “ছেলে মেয়ের কোনও পৃশক 
শব্দ নাই। ইহা দেখিযা মনে হইতে পারে থে, স্তাওউইচবাসীদের ভাষার দৈন্তত! বশ্তঃ 
এই প্রকার শব্দের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহ|.নহে।, 

রমণীর স্বামী ও ননদ আছে, কিন্ত ভাস্র বা দেবর-নাই।- কার বিবাহপ্রথা না থাকত 
একই রমণী একাধারে ভ্রাতৃব4 ও স্ত্রী ছুই হইতে পারে। আবার পুরুষের স্ত্রীও শাব|- 
সন্বন্ধী আছে, কিন্তু শালী, শালাবৌ বা ভ্ৰাতৃবধু নাই।, খুড়তুত বা. জ্যাঠতুত ভাই নাই - 
সবই ‘ভাই’। স্ত|ওউইচবাসীর| খুড়া, জ্যাঠা, মাম! ইত্যাদি. সম্পর্ক জানে না. 

নীলগিরি পর্বতের টোডাজাতির মধ্যে একটা আশ্চর্য্য প্রথ| প্রচলিত আছে। . যন 
কোনও যুবক একটা যুবতীকে বিবাহ করে, যুবতী যুবকের ভন্তান্ত ভ্রাতাদেরও লালসার ইন্ধন 
যোগাইতে বাধ্য হং; এবং যুবতীর অন্তান্ত ভগিনীগণও তাহাদের সহিত, পরিণীত হুর । 
এই সকল সহবাসে সন্তান হইলে প্রথম সন্তানের পিতা জ্যেভাইকে সাজিতে হয়-এবং দ্বিতায় 
সন্তানের পিতা দ্বিতীয় ভাইই ধারাবাহিক চলিতে .থাকে ৷ সন্তান যাহার ওরদেই জন্মগ্রহণ 
করুক না কেন, এই প্রথা বর্তমান থাকা সত্বেও টোডাজাতি অপত্যন্সেহের, জন্ত বিখ্যাত। 
তাহারা সন্তানের জন্ত খুব বেশী যত লয়। | 

ভাবতের টোটীযাজাতির মধ্যে একই রমণীকে যুগপৎ ভ্রাতা, ভাগ্নেয়ঃ পিতৃব্য, পিন ইত্যদি 
অনেকে বিবাহ করিতে পারে এবং রম্ণীর উপর প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকে। উহার 
মধ্যে দত্তকপুত্ৰ লওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং ৯৬৬৬ সহিত মহান 
অধিকারে অধিকাঁবী হইষ| থাকে । 

টোঙ্গাধীপের রমণীর! বধস্ক ছেলেদের জননী সাঁজেন, তাহারা নিজেরই হউক বা অপক্লেই 
হউক। ইহার একটী উদ্দেও আছে; দলের ভবিষ্যতের আশা ভরসা যুবকেরা.যেন কোনও 
প্রকারে কষ্ট না পায়। তাঁহারা তাহাদের খাদ্য তৈয়ার করিষ দেন এবং অন্তান্ত রমণীস্কলভ 
সাহাষ্য অকাতরে দান করিবার জন্তু সৰ্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন ।। 

ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশের ,গন্দ. জাতি স্ত্রীর জেঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিতে পারে না; চিন 
পিতামহী ব| মাতাম্হীকে বিবাহ করিতে পারে। গন্দদের বিবাহে কনের মত পূৰ্ব্বে লং 
হয, কনেব অমতে তাহার বিবাহ দেওয়া হয না। কনে তাহার গুরুজনের নিকট নিস্বের 
মৃতামত প্রকাশ করে, এবং কনের পিতা বরের পিতার নিকট প্রস্তাব করে। তবে মেফেদর 


৩৯২ প্রকৃতি 


ইচ্ছামতই সম্বন্ধ হয়। বিবাহ ঠিক" হইলে কনে জ'কজমকেব সহিত বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত 

হইয়া বরের বাড়ী উপস্থিত হয । সেখানে পূর্ব হইতেই কনেপক্ষীয লোকের বাঁসেব জন্য" ছোট 
ছোট খড়ের ঘর তৈরী কর! হয; কনে ও তাঁহার স্বজন ও ঘৰ দখল করে। সন্ধ্যাকালে 

তাহার! বরের বাড়ীতে উপনীত হঘ। ববের তি উহাদের প্রচুর পরিমাণে খাদ্যাদি দ্বাবা 
পরিতুষ্ট করেন ।. 

কোলদের মধ্যে ষখন বালিকাব মূল্য ধাৰ্য্য করা হষ, বর ও তাহার বন্ধুবৰ্গ (স্ত্রী এবং 
পুকষ )একটী শোভা যাত্রা করিয়া কনের বাড়ীব দরজাষ উপস্থিত হয। তথায কনেব পিতা 
বরপক্ষীয়দিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিষা বিবাহ দের । 

গড়োদের বিবাৎপ্রথা অন্ত প্রকার। যুবক ও যুবতী বিবাহে সম্মত হইলে, যুবতী কষেক 
দিনে আহাধ্য ও অন্যান্তি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইযা পর্বতে প্রস্থান কবে; যুবক তাঁহার 
পশ্চাদ!মুসরণ করে। কযেকদিন পরে স্বামী স্ত্ৰী পৰ্ব্বত হইতে চলিযা আসে এবং মহাসমারোহে 
বিবাহকা ধ্য-সম্পন্ন হয। কিন্তু এস্থলে যুবতীর|ই প্রথমে যুবকদেব নিকট তাহাদের বিবাহে 
সম্মতি জ্ঞাপন করে । 

"মালয় পেনিন্স্লাতে বিবাহসভাষ একটা বৃত্তাকার মণ্ডপ তৈষাবী কর! হয। জনৈক 
বৃদ্ধ কনেকে সভাতে লইয়া আসে এবং কনে সেই বৃত্তের চতুর্দিকে দৌড়িতে থাকে । যদি 
বর কনেকে স্পর্শ করিতে পারে, তবেই তাহাদের বিবাহ হয়। 

ভারতবর্ষের খন, জাতীরা রম্ণীগণের সতীত্বের মৰ্য্যাদা রাখে না। দশ কি বার বৎসবের 
বালক পনেব কি. ষোল বৎসরের যুবতী বিবাহ করে এবং যুবতীর! নারীব মর্য্যান! রাখে ন|। 
- বিৱাহ অভিভাবকগণই দেন। ববেব পিত| কনেব পিতাকে ত্রিশ কি ততোধিক গো-মহিষ 
যৌতুক শ্বয়প দান করেন। তৎপরিবর্তে কনে বরের সারা জীবন পরিচর্য্যা করিতে বাধ্য হয়। 
সমস্ত কথাবার্তা ঠিক হইলে কতক চাউল ও পাঁনীষ-রস আনা হয় এবং সভাস্থলে উহা দেবতার 
হনিকট উৎসর্গ করা হয। পরে উভষ পক্গীষ অভিভাঁবকগণ আলিঙ্গন করেন। একটা 
ভোজের আযোজন কব| হয, সেই সমষে নাচ গামও হয। ইতিমধ্যে বর কনেকে ঘাড়ে করিষ| 
লইযা যায। কনে-পক্ষীঘ যুবকগণ ইহাতে ববের পশ্চাদানুসরণ করে এবং বরের বাড়ীর দরজা 
পৰ্য্যস্ত যাইয়া ফিরিযা আসেন। ইহার অর্থ, বব কনেকে ঘাড়ে করিষা নিযা জোর করিয়া 
বিবাহ করার ভাণ দেখান এবং কনে-পক্ষও বরের পশ্চাদানুসরণ করিষ! তাহাদের অসম্মতি ও 
দুর্বলতা স্বীকার করেন । 

খন্দগণ বিবাহ ব্যতীত স্তৰীপুক্লমভাবে সহবাস দৌঁষের বলিয়া মনে করে না এবং বিবাহের 
পূর্বে যুবতীগণ সন্তানের জননী হইলে যুবতীর কোনও অপমান নাই, যদিও তাহাদের বিবাহ 
কবিতে খন্দদের বিশেষ আগ্রহ দেখা ষাঁষ ন]। স্ত্রী তাহাদের ইচ্ছামত স্বামীকে পরিত্যাগ 
কৰিতে - পাবে। ৰমণীৰ অভিভাবকগণ পূৰ্ব্ব -ষে যৌতুক গ্রহণ কবিযাঁছিলেন তাল এখন 
প্রত্যর্পণ কবিতে হ্য। 


প্রকৃতি | ৩৯৩ 


ভারতের উত্তব-ূর্ব সীমাস্ত গ্রদেশেব মেরিন জাতির ভিতব বন্স্বামিকা প্রথা বর্তমান আছে? 
পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পিতার সকল স্ত্রীর স্বামীত্বে বৃত হয, কেবল নিজের প্রস্থতি বাদে। 
প্রত্যেক বালিকা নিজ নিজ মূল্য ধার্যা করে। সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বালিকার মূল্য অন্যুন ত্ৰিশটা 
শৃকর। যদি এই যৌতুক একজনে দিতে সমর্থ না হয, তবে হুই তিন জনে একত্র বালিকাকে 
বিবাহ করিতে চাঁহিলে, বালিকার কোনও অমৃত থাকিতে পারে না। আরবদেরও বহুস্বামিক] 
প্রথা প্রচলিত আঁছে। তবে আরবদের বর-কনেব অভিভাঁবকগণই সম্বন্ধ ঠিক করে। 
বিবাহে কোনও উৎসব হয় না, কেবল একটী ভোজ হয। এই ভোজের জন্য বর ইন্দুর ও 
কাঁটবিড়াল ইত্যাদি তৃষ্তিকর খাদ্য সংগ্রহ কবে। 

মিশমীদেব মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। যাঁব যত বেশী স্ত্রী আছে সে তত বড় ধনী 
বলিষ| গণ্য হয়) মেবিসদের মত উহাদেবও পুত্র পিতার মৃত্যুর পর পিতৃপরীগণেব ভর্তা 
হয; কেবল প্রস্থতি তাহার ইচ্ছামত দেবব বা ভাস্রের পত্বীরূপে গণ্য হয'। 

ক্যারিবদেশীষেরা নিকটবর্তী দেশ হইতে বিভিন্ন সপ্প্রদাষের রম্ণীগণকে ধরিষা আনিয| যথেচ্ছ 
ব্যবহার করিষা ছাড়িয়া দিত এবং তাঁহাদের সহিত অন্ত কোনও সম্বন্ধ রাখিত ন| | কালে 
দেখ! গেল, পুরুষ এবং স্ত্রী বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিত এবং কেহ কাহাকে বুঝিত না বা বুঝিতে 
চেষ্টাও করিত ন1। 

সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করিলে বুঝ যাব যে, পূৰ্ব্বে বিবাহ বা পরিণয় বলিযী কোনও 
_ অনুবাগেব বন্ধন ছিল ন| । ভালবাসা কি, তাহা কেহ বুঝিত ন! বা বুঝিতে চেষ্টাও করিত না । 
কোমল ভাবেব অভিব্যক্তি ছিল ন! বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । বর্তমান বিবহ বাঁ পরিণফ- 
প্রথাকে আমবা এশ্বরিক অনুগ্রহ বলিযা! গ্রহণ কবি। স্ত্রী স্বামীর অর্দাঙ্গিনী, স্বামীন্ত্রী একাত্ম| 
এক মন__এই আমাদের বিশ্বাস। স্ত্রী সহ্ধর্শিণি, স্ত্রী ইহকাল .পরকাঁলের জীবন-সঙ্গিনী-_এই যে 
পবিত্র ভাব তাহারা একবারও উপলব্ধি করে নাই বা করিতে যত্নও করে নাঁই। যে বেদমন্ে 
পুকষ রমণীর পাণিগ্ৰহণ কবে, ইহকাল পরকালের ভরণপোষণের ভার লয়, সে বেদমন্ত্ে 
অবতারণা তাহাদের কর্ণে প্রবেশও করে নাই। তাহাঁদের' বিবাহপদ্ধতি ছিল ন1; তাহার! . 
নারীজাতির সন্মান ও মৰ্য্যাদা রাখিতে জানিত না । বিবাহ ছিল, কিন্ত বিবাহে নারার যোগ্য 
স্থান নাই।' সে বিবাহে নারী ছিল পুকষের পবিচাবিকা পুরুষের ইন্ড্রিযসুখের প্রধান আঁকর | 


খনিজ-পদার্থানুসন্ধান 
ূর্বানবৃত্তি 
শ্বীবলর।ম সেন 

আঁমবা পূৰ্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা কবিষাঁছি কিয্পপে পাষাণগুলি তাহাঁদেব নিজের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করে, অর্থাৎ পর্বতগাঁতরে খোদিত করিষা রাখে। ভূততৃবিৎ উহা পাঠ করেন মাত্র 
যেমন কোন চুগপাথব বা শিলা খণ্ডের স্তর দেখিলে তিনি বুঝিতে পারেন যে যেখানে তিনি 
পদক্ষেপ করিতেছেন এক সমঘে তাহা সমুদ্রগর্ভ ছিল; বালুকাপ্রস্তরের পাহাড়ের উপর 
পদ্চচারণ| করিতে করিতে তিনি জানিতে পাবেন যে, সে স্থানে পূর্বে কোন নদীর মুখ বা নদীগর্ভ 
ছিল এবং উপলথণ্ডের স্তর দেখিলে বুঝিতে পারেন যে, কোন সমষে অগভীর কিন্তু প্রবল 
আোত ইহাদের দূরে লইযা যাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিযাঁছিল। 

সমুদ্রগর্ভের নড়াচড়া :--নদী বা সমুদ্রগর্ভ কি ভাবে উৎক্ষেপিত হয এবং সমুদ্রগর্ভস্থ পলি 
্রস্তররূপে কি প্রকাঁবে উপরে আবিস্তৃতি হয সে সম্বন্ধে আমি পূৰ্ব্বেই বলিষাছি। সমান চাপে 
যখন এইগুলি উপরে সম্পূর্ণভাবে উত্তোলিত হষ, তখন ইহাদের ( চিত্রে যেমন দেখান হইযাছে ) 
ওীয়প নিখুঁত সমতল স্তরের মত দেখা । কিন্তু এই প্রকার আদর্শ অবস্থা কদাচিৎ পাওযা যায। 
প্রাফই এই ক্রিধার প্রভাব অনেকটা স্থানের উপৰ বিস্তৃত এবং সৰ্ব্বত্ৰ সমান নয। কাজেই 
কোন অংশ অধিকতর চাপে প্রবলভাবে উৎক্ষেপিত হষ্‌ বলিষা সেগুলিকে বক্রভাবে হেলান 
দেখা যাষ। 


Anticlige Anticline 





আনতি এবং গতিরেখ| ১-পুৰ্ব্বেই বলা হইযাছে যে, কৃতকগুলা সমতল স্তর নৈসর্গিক 
গীড়নে পর্য্যাক্রমে ভূত্বকের ভাণ ও পযোনালীয়পে সাগরতবঙ্গের মত আন্দোলিত দেখায , 
(চিত্র ৫)। এই ভজগুলিব শীর্যদেশকে ৪.001০1159 এবং পয়োনালীগুলিকে 570011795 বলে। 


পার 


প্রকৃতি | ৩৯৫ 


এই উৎক্ষিণ্ স্তরের যে দিক গড়াইয়! ডাঙ্গ৷ বা ভূমির সহিত গিশিষাঁছে তাঁহাকে Dip এবং যে 

ংশ লক্/লঘি প্রসারিত তাহাকে 5115 বলে । এই স্তরের উপর জল ঢালিয়া দিলে যে দিকে 
বৃহিষা যাইবে তাহাকেই Dip বা আনতি কহে এবং 971৩ বা গতিবেখা স্বভাবতঃ ইহাঁরই 
সহিত সমকোণ রচন| করে। যে স্তর সমুদ্র বা নদীগর্ভরূপে পূর্বে দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে প্রকাণ্ড ছিল, 
উপরে আসিষা হেলিধা পড়িলে তাহাঁর দৈর্ঘ্য 907 বা গতিরেখার দিকে বহু যোজন প্রসারিত 
হয এবং 1012 বা আনতিব দিকে অনেক দুব পর্য্যন্ত মাটীর ভিতব চলিষা যায। এই আনতির 
কোণ এবং গতিরেখার প্রসারের জ্ঞান খনিজ-পদাৰ্থ আবিষ্কারের পক্ষে অত্যাবশ্যক । আনতি বা 
গতিরেখা যে কোন দিকে হইতে পারে এবং আম্বা যদি কতকগুলি পলিন্তবের আনতির দিকে 
যাই, তাহা হইলে আমর! নবীনতব স্তরের কাছে আসিধা পড়িব ; পক্ষান্তরে যদি আমর! 
ইহার বিপবীত দিকে যাই তাহা হইলে প্রাচীনতর স্তব দেখতে পাইৰ (৬ নং চিন্ত )। 


Diwechen ০1 dp - 





New beds —> Yd bed 


পা 


আনতির দিক হইতে যেটা সব্বাপেক্ষা দুরে সেইটাই ইহাদেব সৰ্ব্মাপেক্ষ৷ প্র'‘চীনতম অঙ্গ। 
যেটা সর্বশেষে সেইটাই সর্বাপেক্ষা নবীনতম ৷ 

পাহাড় পৃথিবীর ,আচ্ছাদনস্তরের উপর যে সকল গাছাড় দেখিতে পাওয়া যায় এখন 
তাহাদের বিবব্ণ দ্বিব। প্রাকৃতিক বিশেষত্ব এবং উৎপত্তি হিসাবে ইহার! ছুই ভাগে বিভক্ত £--- 
পলি-রচিত ( Sedimentary ) এবং আগ্নেয় ( Igneous )। 

পলিবচিত প্রস্তরস্তব £--সমুদ্রের তলায় পলি জমিয়া কেমন করিয়া পাহাড় উৎপন্ন হয় 
তাহ! পূৰ্ব্বে বলিষাছি। ক্ষীয়মান পলিপ্রস্তর বা আগ্নেঘ প্রস্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হইষ| 
কণাগুলি নদীর সাহায্যে পাঁষাণে ফ্লপাস্তরিত হইয়াছে। চাপ পাইয়া ইহারা শক্ত হইয়া 
বাঘ এবং ইহাদের স্তরবিস্াস ইহাদের উৎপত্তিব প্রথা ব্ক্ত কবিয়া দেয়। বিভিন্ন স্তরগুল! 
এক রকমের, কি ভিন্ন ?ঃ কমের হইল, তাহা প্রথম পলিব উপৰ নির্ভর করে। পলিরচিত পাহাড় 
অনেক প্রকারের ; কিন্তু তাহার মধ্যে নিস্ললিখিতগুলি প্রয়োজনীষ,__চুণ-পাঁথর, লৌহ ধাতৃপিগ, 
মতাঙ্গানিজ, ধাতুপিও, কযলা, ডল মাইট্‌, কোয়াটজ হিট, বা সিলিকা পাথর, ফাঁযার ক্লে এবং 
পেট্ৰোলিয়মের স্তর 


৩৯৬ প্রকৃতি 


"আয়োয় পাহাড় £-৮ইছাঁরা পৃথিবীর ভিতরকার দ্রবনয় রত হইতে উৎপন্ন চয় ছুই 
প্র্ষাৱের--( ক) প্লুটনিক ( খ ) ভলক্যানিক | 

ক। পৃথিবীর ভিতরকার, দ্রবময় পদার্থ শীতল হওবাঁধ ইহাদের অধিকৃত স্থান কমিষা যাব। 
পৃথিবীর আচ্ছাদনস্তর ইহার ফলে কুঞ্চিত হয ও বসিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ স্তর 
ফাটিযা যায়। কখন কখন এই বসিষা যাওষাঁর জন্য ভিতরকার দ্রবম্য প্রস্তরেব উপর প্রবল 
চাপ পড়ে এবং সেই কারণে এ দ্রবময প্রস্তরের কিয়দংশ পৃথিবীর আচ্ছাদনম্তব ভেদ করিষা 
গ্ৰ ফাটালের ভিতর দিষা বাহির হইবা পড়ে। উপরে উঠিবার সময় ইহারা পৃথিবীৰ আচ্ছাদন 
স্তরের কিছু কিছু গলাইযা দেষ ; কিন্তু ইহাঁদের প্রচণ্ড উত্প কমিয়া যায এবং যে সকল অংশ 
এই আচ্ছাদনন্তরের সংস্পর্শে আসে সেগুলি উপরে উঠিবার পূর্বেই কঠিন হইষা যাষ। তাহাদের 
উ্ধগতি যখন এইভাবে বাধা প্রাপ্ত হয, তখন তাহাবা পাৰ্শ্ববৰ্তী আচ্ছাদনস্তরের সঙ্গে মিলিত 
হইযা ক্ৰমশঃ শীতল হইযা যায এবং এই দ্রবমষ প্রস্তব হইতে খনিজ-দার্থের দান৷ গঠিত হয। 
আরও শীতল হইলে আরও দান! দেখা দেয এবং সমযে সমস্ত দ্রবময় পদার্থই একটা প্রকাণ্ড 
খনিজ-পদার্থের দানার সমাষ্টতে পরিণত হয । দ্রবময় পদার্থের গঠন হিসাবে দানাগুলিও ভিন্ন 
ভিন্ন রকমের হয়; কিন্তু নিয়েরগুলিই সর্বপ্রধান ;-কোয়ার্টজ, (০৯9০ of silicon), 
Felspars (Silicate of calcium), Pyroxenes, Amphiboles এবং অন্র প্রভৃতি 
(Complex compounds of Silica, Alumina etc ). 

কালে এই প্লটনিক প্রস্তরের যে পাতলা আচ্ছাদনস্তর থাকে সেটা ঝড় বৃষ্টি দার! ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয এবং এ প্রস্তর অনাবৃত হইয়া ভূমির উপরে দেখা দেয়। ইহাদের প্ৰাকৃতিক অবস্থা, অর্থাৎ 
দান|বাধ| দেখিয়া ভূতত্ববিৎ ইহাদের উৎপত্তির প্রণালী অনুমান করিতে পারেন। 
গ্রাণাইট, এই জাতীষ গ্লটনিক প্রস্তবের একটা আদর্শ । অনেক মূল্যবান খনিজ পদার্থ ইহাদের, 
সঙ্গে পাঁওযা যায। যেখানে এই প্লটনিক পাঁথর অন্ত পাথরের সহিত নিবিড় ঘনিষ্ট ভাবে 
মিলিত হইয়াছে, সাধারণতঃ তাহাদের সন্নিকটে রৌপ্য, সীসা, চিন্‌, সুবণ প্রভৃতি মুল্যবান্‌ 
ধাতু প্রাপ্ত হওযা যায। 

খ। পৃথিবীর আচ্ছাদনম্তর বসিষ| যাওযার দরুণ বা বিগলিত পাষাণের পীড়ন বশত: হউক 
কিন্বা তজ্জনিত বাঁপ্ের চাপে, যখনই এ অভ্যন্তরন্থ দ্রব পাষাণের উপর চাপ খুব বেশী হয 
তখনই দ্রব পাষাণ প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীৰ আচ্ছাদন্তর ভেদ করিয়া বাহিব হইবা পড়ে। ও 
স্তরের ভগ্ন অংশগুলি অনেক দুর পর্য্যন্ত বান্পের চাপে উৎক্ষিপ্ত হয এবং দ্রব্য পদার্থ 
উপরিভাগে আসিয়া পড়ে । ইহা প্রবল বেগে ধাবিত হইয! গাছপাল! বাসস্থানসমূহ প্রোথিত 
কবিষা ফেলে। ইটালিব বিস্লুভিষস পর্ধতের উৎপাতে পশ্পিয় নামক সমৃদ্ধিশালী নগবী 
এই ভাবে প্রোথিত হইষ| যায । খননের দ্বারা আদি নগরীব একটি অংশ বাহির করা 
হইযাছে এবং, দেখা গিবাছে (যে, অনেকগুলি গৃহ ছুই সহস্র বসব পুর্বে যেমন ছিল এখনও 
সেইরূপ আছে। 1কছু দ্রবময় পদাৰ্থ বাহিৰ হইষ| যাওষার জন্ত যথন দ্রবমঘ প্রস্তৰেব 


প্রকৃতি ৰ ৩৯৭ 
উপর, চাপ কথুষ্চিৎ ক্যা আসে, তখন উৎপাত বন্ধ হইয়া যায়।. ইতিমধ্যে এ জ্রবমর 
প্রস্তর শীল আচ্ছাদনস্তর এবং বায়ুর সংস্পর্শে 'নসিয়| শীঘ্র ঠাও! ও কঠিন হইয়। যার। 
ষে স্থান হইতে দ্রবময় প্রস্তর নিৰ্গত হইয়াছিল সে'টী মৌচার স্যায স্ন্প ধারণ করিয়া কঠিন 
পাহাড়ে পরিণত হয; তখন ইহার স্বাভাবিক অবস্থা দেখাঁ দেখ । . 

"হঠাৎ, শীতল হওষায় দ্রবময আগ্নেধগিরি-সমুৎ্পন্ন প্রন্তরের দানা (০ry5a!5) গঠিত হইতে 
পারে না; কারণ, ধীরে ধীরে শীতল হওয়াই দানাগঠনেৰ প্রধান কারণ। সমুদ্বয পদাৰ্থই তখন 
কঠিন ও ঘন হইষা পড়ে। কিন্তু যে যে স্থান দিষা আবদ্ধ বাষ্প নির্গত হইছিল সেগুলি 
ঝামার আকার ধারণ করে। 

আগ্নেয়গিরিসমুৎপন্ন পাহাড়ে মুল্যবান খনিজ পদাৰ্থ পাওয়া যায় না।. চিতা 

বেশ কঠিন ও ঘনস্নিবিষ্ট হওয়াৰ জনত রাস্তার খোষা দিবার এবং এই প্রকার অন্তান্ত কাযে 
প্রচুর উপকরণ যোগাইযা থাকে । 75591 এই জাতীয় আগ্নের গ্রস্তরের দৃষ্টান্ত স্বর্ণ! “ 

পাহাড়ের বয়স £ দেখ! গিযাছে যে, কতকগুলি থনিজ-পদার্থ কতকগুলি নির্দিষ্ট পাহাড়ের 
সহিত সংশিষ্ট এবং সেই পাহাঁড়গুলি পৃথিবীর ইতিহাসের: কোন নিদ্দিষ্ট সময়ে চরম উন্নতি লাঁভ- 
করিয়াছিল) বথা,__লৌহ, ম্যা্জানিস্‌ ইত্যাদির ধাঁতুপিণ্ড পৃথিবীর সর্বপুরা্তন পলির সহিত 
সংশ্লিষ্ট ; কিন্তু কয়লা, পেট্রোলিযম ইত্যাদি অনেক পরবর্তী যুগের পলির সহিত সংশ্লিষ্ট। নিয়মের 
ফসলি ব্যতিফদ আছে, কিন্তু ভারভবর্ের দিক হইতে দেখিনে লে লকল যতি 
বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। 

খনিজ্রপদার্থের অনুসন্ধানের জন্ত ভূতত্ববিদের নিকট পাহাড়ের বয়ন 'একটী অত্যাবশ্যক 
উপকরণ। যদি তিনি লৌহ বা ম্যাঙ্গেনিস্‌ ধাতুপিণ্ডের জত নুতন ধলিরচিত পাহাড়ে অম্বেষণ 
করেন কিঘ| তেলের অনুসন্ধানে অতি পুরাতন পলি খ্‌ন্ন করেন, তাঁহ! "হইলে এই পলি ও 
পাহাড়ের বয়সের গোলমালে উভষ ক্ষেত্রেই তাহার চেষ্টা ব্যৰ্থ হইবে। _ 

বৈজ্ঞানিকগণ পাহাড়সমূহের আপেক্ষিক ব্যস নির্ণয করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু কোনও 
বিশিষ্ট সমষ্টির যথার্থ ব্যস নিরূপণ করিতে পারেন নাই। 'তাহাঁদের আপেক্ষিক অবস্থানপ্রণালী 
দেখিয়া কিন্তু অনেক সময় তাঁহাদের আপেক্ষিক বয়স সম্বন্ধে যথার্থ অনুমানে আসিতে পারা 
গিয়াছে। যখন প্রায়ই কোনও পাহাড়ের সমষ্টি আর ' এক্ট সমিরউপতুর অবস্থিত দেখা 
যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, নিম্নতর স্তরটি পুৰাতন শুর বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যে প্রাপ্ত 
প্রস্তরীভূত কোন উদ্ভিদ্‌ বাঁ অস্থি দেখিয়া অথব| সেই পাষাণগুলির লক্ষণ-দেখিয়াও তাঁহাদের বয়দ 
সম্বন্ধে অনেক বিষয় জান! গিষাছে। | | | 

ইংরাজী £০5511 শব্দের মূল অর্থ “খনন করিযা প্রাপ্ত” । তের অ্যন্তর হইতে প্রাপ্ত যে 
কোন খনিজপদার্থকে নির্বিচারে £0555! বলা হইত। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এই কথাটা কেবল 
মান স্বাভাবিক রের উপর রক্ষিত উদ্ভি( বা জীবন চিছ়াবশেষ সেই ব্যবহৃত হইতেছে।-- 
দির রিনা ভি রিনি জো 

৫ 


৩৯৮ প্রকৃতি 


পৃথিবীর ইতিছানের ধারাপরম্পরার খয়েক ধরণের (9০) উদ্ভিদ এবং জীবজন্ত বিকাশ 
পাইয়াছে; তশ্মধ্যে কতকগুলি ক্রমশঃ অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্ত হইযা -গেল। ইহাদের 
ধ্বংসাবশেষ পলির ভিতর প্রোথিত হইয়া রক্ষিত হইল। এইয্লপে কতকগুলি জীব প্রাচীন 
ভূস্তরে নিহিত এবং কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্তবে বিস্তস্ত- রহিয়াছে । স্তববিস্তত্ত 
পাঁষাণগুলা প্রধানত: চাঁবিটি ভাগে বিভক্ত। যে যুগে যে স্তর গঠিত হইতেছিল 
সেই স্তরবিন্তন্ত জীবদেহাবশেধ ব| প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাগ্ড সেই যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে ; সেই জীব বা উদ্ভিদের উপব নির্ভব করিয| এই শ্রেণীবিভাগ করা হইফাছে। এই 
বিভাগগুলি যথাক্রমে £-- 


Cainozoic or Tertiaries বা আধুনিক যুগ 

Mesozoic ব। মধ্যযুগ 

Paleozoic বা প্রাচীন যুগ টু 
2010 ঝা অচেতন যুগ 

ইহারা আবাব নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত £ - 


৫৯০৮৮ 
Devonian 


মৰা 
ৰ | ORDOVICIAN 
(CAnmBRIAN 


PRE -CAMBRIAN 





বাম্পীয় বা বিগলিত গ্রহের কাঠিন্ত বশতঃ প্রথম বচিত' পৃথিবীর স্তরের পাষাণ এবং ও 
তূপ্তরের সঙ্কোচ এবং বসিয়া যাওয়ার দরুণ পরবর্তী যুগে 'যে সকল আদিম উপকরণ পিষ্ট'ও 
বিকৃত হইয়া পাষাণের আকার ধারণ করিয়াছিল এবং যাহাতে কোনও প্রকার জীবের 
চিহ্নমাত্ৰ' রহিল 'ন! ;_এই উভয়বিদ পাষাণ ৪2০৫০ বা অচেতন যুগের পরিচয দিতেছে 7 
মানুষের ব্যবহারোপযোগী যে সকল খনিজ-পদার্থ সাধারণতঃ বিভিন্ন যুগের পাষাণেৰ সহিত 
সংশ্লিষ্ট তাহাদের তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 


প্রকৃতি ৷ "৩৪৯ 
আধুনিক যুগ ( (৪০2০০ )-_'পেট্ৰৌলিবম, কয়লা, ঘুটিঙ. চিকন, 2 
মধ্যযুগ ( Mesozoic )-নিক্ৃষ্ট শ্রেণীর" নবম lis sait ব| পাঁহাড়ে লবণ, lo Ha লৌহ 
| ধাতৃপিও ৷ 
প্রাচীনযুগ (, ?৪1602016 )--কয়ল|, fireclay, এক রকম চা | 
অচেতন যুগ(£.৪০1০)__লৌহ ধাতুপিও, ম্যাঙ্গেনিম্‌, স্বরণ, -মার্কেন পাথর, তাত্র, তাংঙ্তেন্‌, 
“সী! অভ্ৰ, পিচরেণ্ড, রত্ন ও নানাবিধ মূল্যবান পাথর। ; 4০০ পাহাড়গুলি প্রধানতঃ সমস্ত 
' মূল্যবান খনিজপদাৰ্থের আঁকর এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ, , বিহার, ছোটনাগপুব এবং ব্ৰহ্মদেশে 
তাহাদের বিকাশ বিশেষরূপে হইয়াছে। ৰ 


গাথ্নির মশলা 
- জীহরিসত্য বন্যোপাধ্যাষ 


" ইটের দেওয়াল গাথিতে হইলে সাধারণতঃ- মাটীর 'কাদ! দিয়| গঁ৷খিব| উপরে চূণ লাগান 
‘হয় ; তদপেক্ষা শক্ত -কাঁজ করিতে হইলে চূণ বাঁলির' মশলা ব্যবহৃত হং; কেহ কেহ এই 
মশলার সহিত সামন্ত লোম মিশ্রিত করিয়া থাকেন সিমেন্ট ও বালি মিশ্রিত করিয়া! ষে 
মশলা হয়, তাহা সর্বাপেক্ষা শক্ত কাৰ্য্যে" ( যথা জলের আঁত ও রেল গাঁড়ীর চলাচলের কম্পন 
| ' সহিবার জন্তু ) ব্যবহৃত হয়? এই পর্যন্তই আমরা জানি: কিন্তু এতদ্যতীত যে আরও কয়েক 
' প্রকার মশলা ইট 'গাঁধিতে ব্যবহৃত হয় তাহা, আমরা সচরাচর অবগত নহি। অনেকেই জ্ঞাত 
"না থাকিতে পারেন -যে,লল ইট (country 2:০1) ব্যতীত আরও 'চার প্রকারের. ইট 
আছে, যথ। ১0১) চুণবালু- ইট- (Sandlime brick); ; (২) ফায়ার ব্রিক" (Firebrick) ; 
-(৩) পিলিকা ব্রিক (Silica brick)? (৪) ম্যাগ্নিসাইট ব্রিক: (11557715765 010) -এই 
সমস্ত ইট আগুনের - তাপ সহিবার" জন্ত ব্যবন্ধত হয়? 506] £07৪০6 বা ষে' প্রকাণ্ড 
উনানে ইন্পাত তৈয়ারী হয তাহা ির্ধাণের জন্তু: ৰ ব্বীকল হি মধ্যে শেষোক্ত তিন প্রকার 
"ইট ব্যবহৃত হয। ; ৷ 

দেমন দেবতা তার বাহনও তো তেমনই চাই ।৷ ত ইট পূৰ্ব্বকথিত 
কাঁদা, চুণবালি অথবা সিফেট-বালি দিয়া গাঁথিলে চলে ন| । তাহার কারণ, মাটী, চূণ ৪ 
সিমে -এই তিনটী জিনিষের মধ্যে বেশী তাপ সহনের ক্ষমত| কাহারও. নাই। লোহা 
-গলা তো দুরের কথা ; লাল হইতে- যত উত্তাপের প্রয়োজন তাহাতেই উহার| ফাটিয়া যায়। 
সেই জন্ভ ফাঁয়ার- ব্রিক গাথিতে 8৫6 ০197, সিলিকা ব্রিক গীথিতে সিলিকা দি 
CEN 


8০০ প্রকৃতি 


এই তিন প্রকার জিনিষই মাটার নীচে পাওয়! যাঁষ, অর্থাৎ তাহারা খনিজ পদার্থ। 
ফায়ার করে এক প্রকার কৃষ্ণবৰ্ণ প্রস্তর ; ইহা বেশী শক্ত নহে, অল্প আঘাতে ভাঙ্গা যায় এবং জলে 
ভিজাইলে পাঁকের মত চটচটে হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে অল্পমাত্র সিলিকন 
(51) পাওয়া যাষ। (1:-০18১ দুই প্রকারের আছে; এক প্রকার গুড়া করিলে সাদা রং হয 
এবং আর এক প্রকার গাঢ কৃষ্ণবৰ্ণ দেখায। প্রথম প্রকার রাজহার! অঞ্চলে ও দ্বিতীয় প্রকার 
রাঁণীগঞ্জ অঞ্চলে দৃষ্ট হয় বলিষ! .কারখানার লোকে ইহাদিগকে যথাক্রমে ‘ব|জহার| ক্লে" ও _ 
‘বাৰ্ণ কোং ক্লে’ বলিষা অভিহিত করে। নিরক্ষর লোকেরা সাদা “বাল্তি মাটা’ আর্‌.কালা 
“বাল্‌তি মাঁটী’ বলিয়| চেনে । ঢালাই ফার্ণেস (Foundry furnace), রাষ্ট ফার্ণেস (Blast 
furnace), কোক ওভেনস্‌ (০০৮৫ ০৮609) ইত্যাদি যাবতীয় ১৩০০-_-১৭০০০ ফাঁরেণহিট্‌ 
পর্য্যন্ত উত্তাপের কার্য্যের অন্ত এই মশলা ও ফায়ার ব্রিক ব্যবহৃত হয। কলিয়ারীর চিমনী, 
গ্যাস পাইপ প্রভৃতির ভিতরেও এই মশলা ও এই ইট বিগ্যমান। আগুনে গবম হইলে 
এই গাঁথনি বাড়ে না বা কমে না। এই মণশল| দিষ| অন্ত কোন ইটের গাঁথনি হয না। 
ইহার মূল্যও খুব কম। 

সিলিকা ক্লে বা সিলিমাঁটা সিলিকা! পাথর চূর্ণ করিয়া চালুনাষ চালিযা পাওয়া যাঁষ। ইহা 
জল দিষা গুলিলে খসখসে হয়। সিলিকা ইটের গাথনির জন্য ইহ! ব্যবহৃত হয়। ইহা বিশ্লেষণ 
রুরিলে প্রচুর সিলিকন পাঁওষা যাঁষ। কেহ কেহ ইহাকে আঠাযুক্ত করিবার. জন্য ইহার 
সহিত ফ্লায়ার. ক্লে মিশ্রিত করিযা থাঁকেন। ইহা অনেকট। ব্লটিংএর স্বভাববিশিষ্ট। :কয়ি 
দিয়া মশলা উঠাইয়া একটুখানি রাখিলেই শুকাইযা যাঁয়। এই ইটের গাঁথনি উত্তাপ পাইলে 
বৰ্দ্ধিত, হয়, আবার ঠাণ্ডা হইলে কতকটা কমিয়া যাঁয়। বর্ধনের (2%:0805192) পরিমাপ ' 
সাধারণতঃ চার ফুটে আধ ইঞ্চি; সন্ুচনের বা ০০০৫০ এর পরিমাপ ইহা অপেক্ষা কিছু কম। 
. ফায়ার ব্রিক জলে ভিজিলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু এই ইট জলে ভিজিলে প্রা অকেজো 
, হইয়া. যায়;. কারণ ইহার দাঁনাগুলি ফুলিয| উঠে। ৯২৪২২৩" ইট ভিজিয| 
৯২৮১৪ ২.৩৪” হইতেও দেখা যাঁষ। এই ইট অতি সাবধানে তৈয়ারী ও গাঁথনি 
করিতে হয়। ইহা সাধারণতঃ ২০০০০-২৫০০০ ফাঁরেণহিট তাপ সহিতে পারে। মাগন্সাইট 
ইটের গাঁথনি ক্রোম ওর গুঁড়া (chrome ore dust) দিয়া হইয়া থাকে ৷ ক্রোম ওর ঘোর , 
কৃষ্ণবৰ্ণ গুড়া, ঠিক কাল fi ০12/র মত। এই ছুইটী জিনিষ পাশাপাশি থাকিলে. চেনা বড় 
ুস্ছিলের কথা। এই ছুইটী জিনিষ ব্যতীত 9125 089: নামক আর এক প্রকার কৃষ্ণবৰ্ণ গুঁড়া 
ষ্টীল ফাৰ্ণেসে রাবহৃত হয়। সুতরাং অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্তোব পক্ষে এই প্রকার জিনিষের 
মধ্যে একের পরিবর্তে অপরটা ব্যবহাৰ কবিয়া ফেলা সম্ভব। ইহাদিগকে চিনিতে হইলে- নিয় 
বণিত উপাঁয়গুলি প্রযোগ করিতে হয £--( ১) এক হাতে কালো ফাঁষাব ক্লে এবং অন্ত হাতে 
ক্রোম গু'ড় লইতে হ্য। ক্রোমের ওজন বেশী। (২) হাতের মুঠাষ ভরিয়া ক্রোম টিপিলে 
আঙ্গুলের দাগ সমেত একটা পিণ্ডাকার হয ; ফাযাব ক্লে বা স্রাগ গুঁড়াতে তাহা, হ্য ন|। (৩) 


“প্রকৃতি ৪০১ 


মাগ গুঁড়াকে খুব ভাল করিা দেখিলে ক্রোম ওর অপেক্ষা একটু ফিকে দেখাব এবং উহ।ৰ 
দানাগুলি একটু মোটা। (-৪)জনব- ‘দিয়া তিনটা পৃথক ভাবে গুলিলে, ফায়ার ক্লে পীকের মত 

হয়, ক্রোম অতটা চটচটে হয় ন| ; সুগি মোটেই মাখামাখি হয় না। - 

ক্রোম ওর জলের এরিবর্দে ডাইলিউট সলিফিউরিক্‌ য়্যাসিড দিযা -মাথাইয়া খনি আৰি 
আরও শক্ত হয়। এই-গাঁথ নি সিলিকা অপেক্ষ৷ বেশী বাড়ে; কিন্তু কমে না] ইহা ৩০০০০ 
ফারেণহিট্‌ উত্তাপ সহিতে পারে। ইহা অপেক্ষা তাঁপসহিষ্ণু কোন ইট আজ - পর্য্যন্ত 
আবিষ্কৃত হয নাই; ইহা ৯’ ৪” ২৩" একখান! ইটের ওজন প্রায আঠার পাউণ্ড এবং মূল্য 
তিন টাকা! ইহার টুকরাগুলি পর্যান্ত' কাজে লাগান হ্য। ঠাঁওা অবস্থায় জল লাগিলে 
ইহা খারাপ হয এবং গরম অবস্থা জল লাগিলে একেবারে ছাইযেব মৃত গুঁড়া হইয়া যায। 
বড় সাবধানে এই গীথ্নি রক্ষা কবিতে হয ; সিলিকা ইহার পরম শত্ৰু। মিলিকাঁর উপরেই ইহার 
তাপসহন ‘ক্ষমত| বেশী $ কাজেই ঠিক সিলিক! ইটের আশেপাশে ইহাঁদিগকে ব্যবহার করিতে 
হয; অথচ ইহারা পরম্পর পরম শক্র। তবে উপায় কি? বৈজ্ঞানিক জগতে যেমন রোগ 
তেমনই রোজাও আছে। সিলিকার গাঁথ্‌ নির উপর আধ ইঞ্চি মোটা ক্রোম ওর বিছাইষা তাহাৰ 
উপর.  ম্যাগ্নিণাইট্‌ ইট দিয! গাঁথনি রবিলে আর শত্ৰুত| করিতে পারে না। এরূপ না করিলে 
- গলিত সিলিক1 এত শক্ত ম্যাগিসাইিট ইটের মধ্য ভেদ করিয়া চলিষা যাঁয। যাযিসাইট ইটের 
গাথ্‌ নি প্রতি ফুটে + ইঞ্চি বাড়িতে পাঁরে। 

গাঁথনি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষধ আঁছে।- আমাদের সাধারণ সাধ নিতেও অনেক 
জিনিষ শিখিবার আছে। যদি এ নীরস বিষষ প্রকৃতি’র পাঁঠকবর্থেব ভাল লাগে বাঁবাস্তরে 
সবিশেষ আলোচনার অভিলাষ বহিল। 


প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা - 


Es পূৰ্ব্বানৰ্বত্ 
'_ ডাক্তার জীএবেন্্রনাথ দাসঘোষ 
,৬ ৬1. পৃথুগুণী:( Nemertini ), Central 91৩৮ মধ্যপলাকা, নাল 
চি membrane—-আধারত্বক, Cephalic fissure, Head slit শির্হবাত 
আঁধাব বিলী Gircular muscle 1875ঃ---গ্রতত পেশীস্তর 
Blood vessel—রক্তনালী -. _ Coecum—অঙ্ধাস্ 


Brain 1০৮৩ _শিরংস্ নাড়ীগ্রস্থি ররর Commissure—যোপন bi বন্ধন কী 
Ciliated 0০6--সবোমু নালী £-,  Connective——যোজন নাড়ী - 


৪০২ 


Connective tis=16—যোজন কল! 
Delamination— রবিদাব 
Dimyaria—ছিপেশিক 
Dorsal brain l0be--উৰ্ধ শিবোনাড়ীগ্ৰন্থি 
[ঘ:0016-- অন্ত হিফরণশীল 
[2010156- বাহ্‌ জননন্তব, বাঁহ জননত্বক্‌ 
Haemoglobin—বক্তবোহিত 
Heteronemertini—উচচ-পৃথৃগ্ডণ্তী 
Invagination—অন্তবিস্তাব 
Intestinal 0159161001010 অন্ত্রের 
অন্ধশাখা 
]10[650106---অস্তী নি 
Lateral 0r8an—পা্শ্বাঙ্গ 3 
Longitudinal muscular layer—আতভ- 
পেশীন্তর 
Longitudinal lateral cord—আতভত- 
পাৰ্শ্বগ নাড়ীকাণ্ড 
Mesoderm—মাধ্যস্তব, মাধ্যত্বক্‌ 
Mesoblast—মাধ্যগঠনন্তর 
Mesonemertini—মধ্যম পৃথুতুপ্তী 
Metanemertini—পরপৃথুশুণ্ডী 
Muscular bulb--পেশিম্য কোষ্ঠ 
- Nephridium-—সূভআব্‌ক 
Neuroglandular Pit—নাভীযুক্ত আৰক 
কন্ধ 
Oesophagus—অন্ননালী 
10100 মুকুটাঙ্গী 
Posterior brain অ লী. 
শত ০ " পশ্চাৎ শিরোনাড়ীগ্রন্থ 
‘Proboscis 5106800-- গুগু|বিরণ = 
ঢ060000600281,}---আন্ত-পৃথুগুঙী -- 
Proboscis—-Sও, মুখগুণ্ড * 


প্রকৃতি 


[২551৮০1৮-বিষকোধ, বিষভক্বা - 
[২1500025010 শুপ্তাগ্রনাঁলী 
Rhynchostome— রর 
Rhynchococele— ধর গহ্বৰ 
Retractor muscle of the probos- 
০i5-- গতওপ্ৰত্যাকৰ্বক, গুঙ্ডাস্তরাকৰ্ষক 
95106 ০185.05---পাৰ্শ্বশ্পৰ্শাঙ্গ 
5716-২৩ শলাকা 
Tegumentary 18561 চর্মৃস্তব 
Trimyaria—পভিপেশিক 
Unicellular 219110- আবককোষ 
Vascular space round the oesopha- 
£U5--রক্তম্য মণ্ডল 
Ventral brainlobe--অধোশিরে| নাড়ী- 
গ্রন্থ 
৭। বর্তল কীট_—_Nemathe'minthes 


ক। তন্তকীট_Nematoda 
Giant ০৪11 _পৃথুকোঁষ 
0৮1000--ডিম্বনালী 
Phagocytic 0185817--খাঁদককোধাঙ্গ 
Fefivesophagen! 1178- -অন্ননালীবেষ্টিকা, 


নাড়ী বলষ 
Vas 4০15:০15--শুক্রনালী 


খ। কেশ কীট_Nematomorpha, 
Atrium— গহ্বর 
Caudal ganglion—পুচ্ছন্ব নাড়ীগ্রন্থি 

গ। কণ্টকশিরস্ক, কণ্টকঙুণ্ডী_Acantho- 

্ু cephala 

87 
8911 মোচমুখ | 
Cerebral 8:00811071--শিবস্থ না 
Echinorhynchiid—কণ্টকতুণ্যাদি ‘ 


প্রকৃতি 


৪০৩ 


Genital Eanglion—ননেন্রিয়ছ নাড়ীগ্রস্থি 13155800076--আি্ধান্ত্ৰ মুখ 


(318501010750051095 পৃথুতুগ্যাদি 
711065- শশাখ মুত্রত্রীবক 
[570775005- রসধারিকাঁভন্তরা 
1₹০০11)7/-00109৮ ক্ষুদ্ৰভুণ্ড্যা দি 
[২6078081010- জীলবে্ট 
Stay, ligament—মাধ্য রজ্জু 
9709 002৮৮ মিলিতজৈবপুজ 
21817 ম্ধ্যদেহ, দেহকাও 
ঘ। শুকদেহী_Chatosomatida 
উ। বলয়াঙ্গী__19257799০0190109 
৮1 শুকহন্থুক-_-01১০০১০9:079. 
৯1 কোমলাঙ্গী, পিগালদেহী- Mollusca 
Abdominal ganglion-—মাধ্যপৃষ্ঠস্থ 
নাড়ী গ্রন্থি 
- Acrecbolic, pleurembolic introvert 
_ অগ্রপ্রসারণশীল তৃপ্তপ্তপ্ত 
Acrembelic, pleurecbolic introvert 
-_পাৰ্ম্বপ্ৰসারণশীল তুণ্ডগশুণ্ড 
Adductor—স্তকৰর্ষক 
Adrectal €1100--সরলান্তৰীষ গণ্ড 
. Afferent vessel--অভিমুখনালী 
Albuminiparous £1200--ওজঃলঞ্চঘগঞণ্ড 
Amphineura—লমনাড়িক- 
Anterior pedal gland—পুরঃপাদগও 
Anterior aorta—পুরোগ যহাধমনী 
Aplacophora—নির্বশ্নী ' 
£101061)0900--আস্ভান্ত্ 
4১700015001) সন্ধিত্তর 
£55151001018001015- দ্বিপংক্তি শ্বাসপট্ৰি 
Auricle—পাতল কোট 
Basommatophora—নৰৃস্তাক্ষি 


A 


Blastula~—কৌধিক কোষ্ঠাবস্থা, রৌধিক- 
' কোষ্ঠি, কোষপেটক 
13150015- শ্বাসযন, পটশাখাঙ্গ 
Brood ০০১০ পৌষণকেষ্টি 
81817010181 10521 শ্বীসাঙ্গীয হংপিগু 
Buccal 10855---তুণ্ডশিষ 
Buccal £578119- তুগ্ডাধঃ নাডীগ্রস্থি 
35950০-স্ধাধণতস্ত 
Byssus gland, Byssogenous gland— 
| ধাবণতন্ত গড 
Calciferous gland, Dart 5৪০--চূৰ্ণনিঃ- 
: সারক গণ্ড 
Capitula, cephalic 1310.60 --শিল্তস্ত 
Cephalopoda—শিরঃপদী, শিরোভুজ 
Cerebral commissure অন্তঃশিরো 
৷ গ্স্থিকাঁয় নাড়ী 
Cerebral £817811--শিরচন্থ নাড়ীগ্রস্থি 
Uhiton, Polyplacophora—কাইটন, 
বন্মাঙ্গী 
Chrystalline style ৃচ্ছদও 
Chaetodermomorphia—শূ্কচর্ী- 
Cleavage—বিদাবশ , 
Coelomic 1০1_রসগ্বর নালী 
Columella muscle—পাদাকর্ষক পেশী 
Cornea—স্বচ্থপটলস ' ' 
Coelomata—দ্বিগহবরালী 
0০61927--সগহ্বর ন ০১ 
Crystalline lens—অচ্ছক, অক্ষিকাঁচ 
০:০৮ খাদ্মাশয়, খাঁ পেটক 
06511018-২শবীসকাক্কত - 
Decapoda—দশপদী 


৪5৪ 


[095015100--ব্যাবর্তন -- . 
[019411০-_দ্বিজনননালিক, ব্রিজনননালিক 

[01180010190 দিশ্বীসাঙ্গী 
[0০০০)০59৪-_.দস্তদণ্ডী 

[01515950519 ঘিস্তরকোষ-পেটক 
Dialyneury--ভিন্ন নাড়ীত্ব 

[75606 ৪95০1 - প্রতিমুখনালী - 
ঢ৪৪-০9251৩--ডিষ্বধাঁর, ডিম্বপেটক 
Endogastric 51,611 নিয়াবর্তী কম্বু 

Exbalent—বহিবাহক 

Epipodium— উৰ্দ্ধস্থপাদ 

Epibole—অত্তবিস্তার 
Eulamellibranchia—পশ্বালালী 
Euthyneura—্ূনাড়িক 
Exogastric shell—পৃঠঠাব্ত্তী কম্বু " 

Eoplacophora—লরলবর্ম্মাঙ্গী 
Flagellum—প্ৰতোদনলিকা 
দির হাসা 

1০০--পাঁদ 

Gastrula—আঁত্তান্তী 
13850:00০99-_উদ্বরপনী 

Genital £21811০7--ননেক্িযন্থ বকা 
(0158: চর্বণাঁশষ 

Gill flament—শ.াসনলক 
Glochidium—দ্বিদলিক|. ঢ় 
Grape-shaped ৪813110---দ্ৰাক্ষাগুচ্ছাকৃতি 

গণ্ড 

Gymnosomata—নদেহী 

Head— মতক 

Haematids—রক্ত কণিক] 

17 78000০9০16- _বক্তগ্হ্বর 
Hamocyanin—বক্তনীলক 


প্ৰকৃতি 


Hemoglobins জবা 
[72৪1৮ দয 
Hypobranchial 91800--অধ্শ্বাস 
পটাঙ্গিক এণ্ড 
Hermaphrodite— পিলিক 
Heteropoda-—বিষম্পদী 
Hectocotylized arm—লামভুজ 
Inhalent—অস্তৰ্বাহিক 
Intestine (hind 801)--- অন্ত - 
Infra 111 6500] %]---অন্তাঃধস্থ 
Insertion Plate—সন্ধিপট্ট, ষৌজনপষ্ট 
Is০pleura—সমপার্শী 
blood: pace— ste | 
বাশয়িক বক্তস্থান 
Intra-pigmental ০%962-- অনুঃবঞ্জকময় চক্ষু 
Invagination, 020০1)" অন্তর দ্ধ এ 
7৪৮/--হন্ুপট্্ 
Kidney, Organ of 9018105-- মুত্রমীবক 
নালী, মুত্ৰসবকাশয 
Lamellibranchiata, Lipocephala, ' 
1১৩1০০1১০৭৪. ফলকৃপদী, দ্বিদূলক 
Lateral 015192- পার্সীবর্তন 
Liver--পাচকগণ্ড - 
Longitudinal nerve ০০৮৭--আঁতত 
- নাড়াকাগু 


11051 visceral 


57 ৪৪০--শ্বীসকোষ্ট,-পুক্ফুম . 
21907000816, megamere—পৃথুবিভাজ- 

. কোষ 
Mantle-কবুত্বক . 82 
Medial ventral dni নালীগহ্বর 
Megalaesthetis—পৃথুসংজ্ঞক 
Mesomacrobranchi—মধ্যপউণশাখা 


# 


প্রকৃতি 


Mesoplacophora—বিষম বর্মা্গী 
11559091077- মাধান্তর 
Mesopodium—মধ্যপাদাংশ 
Metapedium—পশ্তীঁৎ পাদাংশ 
Metamacrobranchi—পশ্চাৎপট্টশাখার 
Metamerism — দেহপৰ্ব্ববিভাগ 
Micromere— ক্ষুদ্বিভাজ কোষ 
 100:3658006065-_জণুসংজ্ঞক 
Morula—গুচ্ছিত কোষাবন্থ| 
110791110--একজনননালিক 
Mucous £1810- শ্েকোখপাদক গণ্ড 


Nacreous layer—মৌক্তিক স্তৰ 
Neomeniomorpha-—অর্দচন্তাগী 
Nudibranchia—নিশখাসাগী 


0০t০৪০৭৭--অষ্টপদী 

0e50০Phagus—অশ্ননালী 

Oesophageal collar—শিরোনাড়ীবলয 

Olfactory 291781107- শ্বাননগ্রস্থি 

Optic £2021107- _আক্ষগ্রন্থি 

0৪:91010- কন্ুকপাঁট 

Opisthobranchia—পশ্চাৎ্খালালী 

Osphradium—_:লশ্বাদনেন্টিয় 

Ovotestes,hermaphrodite gland— 
দ্বিজনন গণ্ড 


Pallial €000001০১---শ্বীসকোষ্ঠাদগ 

Pallial £11]- শ্বাসবলী 

Pallial 078109০:- শ্বাসকোষ্ঠ 

Pallial 9775 কনুত্বকৃস্থ নালীগছবর 

Parapodium-—পার্ষপাদাংশ 

Pallial tentacle—াসগহবরহ্থ মাংসদণ্ডিকা 
৬ 


৪5৫ 


Parapodia—মতিপাদাংশ 
Pedal ০০:৭-_পাঁদানুগ নাড়ীকাণ্ড 
Pedal sinus—পাদস্থ নালীগহবব 
Pedal 8217£115- পাদস্থ নাড়ীগ্রন্থি 
Pericardium—হদাবরণ, সৃদ্বেষ্ট 
Penis—উপস্থ 
Periostracum— বাঁহকম্বু, পিঙ্গলম্তব 
Pectinibranchia—সবলশ্বাসপট 
15০৪ _চিপিটপাঁদী, উর্বোগামী 
Pleural ০০1- পাৰ্শ্বাস্গ নাড়ীকাও 
Pleural 8505119- পার্থ নাড়ীগ্রস্থি 
Prismatic layer— ত্র 
Proventriculum—-পুরঃকোঠ্ঠ 
Protractor—পুবঃকর্ষক 
Prorhipidoglossomorpha—Iহদ্জন- 
নাঙ্গী 
Proso-branchiate—পূরঃখীসপট্রী 
Propodium—পুরবঃপীদাংশ 
Protobranchia—আত্শ্বীলা্ী 
Proctodaeum—নালী 
Proboscis, centrovert— ee 
Pulmonata-—পুক্ফ,লশ্বাসী 
PteropOda—পক্ষপদী 


Rachiglossa—যুগ্দত্তী 
Radula 536- দস্তিপট্ৰাশয 
Radula, Odontophore—r পট, 
জিহ্্যাপট্ট 
Radular ০09০৮17- -দত্তিপট্োৎপাঁদক 
নলিকা 
Receptaculum seminis, sperma- 


theca—ক্বসঞ্চয|শয় 


৪৬৬ 


}503০০৮---অনুকৰ্ষক 
Retina--অক্ষিপট, আলোঁচক 
[২171101096105৭8-_অংগুদস্তী 


95211 ০00070159016---তুওবেষ্টিক| নাড়ী 
Salivary 21517- লালাগণ্ড 
5০8121700008- নৌপদী 
Septibranchia—ব্যবধাযক শ্বাসাঙ্গী 
3119118150- কম ৎপাঁদন গ্রস্থি 
Siphonopoda—নলকপাঁদ, 
Shell—কবু 
91109 নালীগহবৰ 
5[১60008008011816---শুক্ৰবাহী, শুক্রধৰ 
Stomatogastric ০0110155011 পশ্চাঁৎ 
তুগবেষ্টিকা নাড়ী 

Stellate ganglion—তারকাকার গ্রস্থ 
Stomach—আমশয় 
Stylommatophora—সৰৃত্তা ক্ষ 
Streptoneura—ুৰ্ণিত নাড়িক 
51509519532 _সংকীর্ণজিহব 
96010909609 সুখনালী 
50101500151 organ - স্বাদনেন্দিয 
50101500121 ০0101013501৩- স্বাদনে- 

| জিবিষের যোজন নাড়ী 
Sutural lamina—সীবনীফলক 
Sugar gland—শৰ্করাগও 
Supra buccal—তুণ্োর্দধ গ্রন্থি 
Supra 1709561781- অন্তোরদিসথ 


} 
অ 


প্রকৃতি 


90101575081 £151- পাদপৃষ্টস্থ গণ্ড 
Taenioglossa——প্রশস্তজিহর 
'[25[65---শুক্ৰাশষ 

Tentacle (08101,9110)- শিৱগুপ্ত 
Tegmentum - চনশ্বস্তর 
7751501019001017078- দত্তিবন্মাঙ্গী 
6০610781)01)19---আাচ্ছা দিতশ্বাসাঙ্গী 
Tetrabranchiata—তুৰ্শ্বাসালী 
Trochosphere—রোমশবলযাঙল্গী 
Tecosomata—আবৃতদেহী 
Toxigl০৭-a--যুগদন্তী 


Vas deferens— So ্ৰনালী 
Valves of chitonshell—বন্ুপট : 
Velum—রোমশপট 
Ventricle—সলকোষ্ঠ 
Ventral flexure—অধোন্মন 
Velige৮-রোমশপট্টাঙগী = 
Visceral ৪৭n৪1i৭--মাধ্যপৃষ্ঠপাৰ্বিক নাড়ী 
| গ্রন্থ 

Visceral hump -—ককুদাগ bl 
Viscero-pericardial ৪৪০-_আঁশব- 

._, _ হৃৰ্ৰেষ্ট কোঠ 
Visceral 77835--মাঁধ্যপিও, পৃষ্ঠপিও ৰ 
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Zygoneury-—যুক্তনাড়ীত্ব 
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পৃথিবীর বড় বড় চিড়িয়াখানাগুলির তালিকা 


শ্ীহুদেক্জ্ বসু 
এশিয়া 


জাললাবাঁদ চিড়িঘাখানা, আঁফগনিস্থান; পৃষ্ঠপোষক কাবুলের আমির- 
ভিকটোরিষ! মেমোরিয়াল পাৰ্ক, 'রেঙ্ুণ ( ব্ৰহ্মদেশ ) স্থাপিত ১৯০৬ খৃঃ 'অব্দ 
ক্যান্টন চিড়িয়াখানা, চীন; স্থাপিত ১৯১১ খৃঃ 

পিকিং চিড়িযাথানা, চীন ; স্থাপিত ১৯৬ খু: অব্দ 

পাবলিক গার্ডেন, জ্যাকুয়েন (চীন ); স্থাপিত ১৯০৯ খৃঃ 

বটানিক্যাল গাৰ্ডেনস, হানোই (টোকিন; ফরদার ইঞ্ডিয়৷ ) 


সাইগন চিড়িযাখানা, ক্ষোচিন চাযন| ( ফারদার ইণ্ডিয়া ) 


বাঙ্গালোর চিড়িয়াখানা ( ভারতবর্ষ ) স্থাপিত ১৮৫৫ খৃঃ অব্য 

ষ্টেট গার্ডেনস, বরদা! ( ভারতবর্ষ ) 

ভিক্টোরিয়া গাৰ্ডেনস, বোম্বাই (ভারতবর্ষ ); স্থাপিত ১৮৭০ খৃঃ অন্ধ 
আলিপুর চিড়িয্নাখান৷, কলিকাতা ( ভারতবর্ষ) স্থাপিত ১৮৭৫ খৃঃ অৰু -- 
জযপুব চিড়িয়াঁখান। ( ভারতবর্ষ ); স্থাপিত ১৮৭৫ খৃঃ অন্দ 

করাচী চিড়িষাখান| ( ভাবতবর্ষ ) ; মিউনিসিপালটি পরিচালিত 

লাহোর চিড়িযাখান! ( ভারতবর্ষ ); গভর্ণমেপ্ট পরিচালিত - ' 

মান্্রীজ মিউনিসিপাল চিড়িয়াখানা (ভারতবর্ষ ); স্থাপিত ১৮৫৮ খৃঃ অব্দ "- 
মহীশূর চিড়িযাখান| ( ভারতবর্ষ ); স্থাপিত ১৮৯২ খৃঃ অন্দ - 
নাগপুর ৰু (ভারতবর্ষ ) 

পেশোষার * (ভারতবর্ষ) 

হীযদ্রাবাদ » (ভারতবর্ষ); পৃষ্ঠপোষক বাদে নিম 

লক্ষ » (ভারতবর্ষ); ১৯২৩ খৃঃ অব 

ত্রিবান্দ্রম * (ভারতবর্ষ); ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ 

ওকাজ্যাকি পার্ক, কাইটু (জাপান ); স্থাপিত ১৯০৩ খৃঃ অব্দ 

সিনমে! চিড়িঘাখান! (জাপান ); স্থাপিত ১৯১০ খৃঃ 

ওসাকা * ৰু - 

টোকিও 

সাইবিরিয়া * (রুধিযা) 

ভ্যাডিবসটক্‌ চড়িযাখান! 


প্রকৃতি 


ইউরোপ 


১। গুন চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮২৮ খৃঃ অব 

২ | বেলভিউ গার্ডেনস্‌, মাঞেন্টর ; স্থাপিত ১৮৩৬ খৃঃ অব্দ 
৩। ক্লিফটন, বিষ্টল ; স্থাপিত ১৮৩৫ খৃঃ অব 

৪। ওবর্প, বেডস্‌ ; ডিউক অফ. বেড্‌ফোর্ডের নিজস্ব 

€ | অটারপ্পুল, লিভারপুল; স্থাপিত ১৯১৪ খুঃ অৰ্দ 

৬। এডিনবর! চিড়িয়াখান!; স্থাপিত ১৯১৩ খৃঃ অব 

৭। ফেনিক্স পার্ক, ডবলিন ; স্থাপিত ১৮৩০ খৃঃ অৰ্দ 

৮। ভাইনা, স্কনবাৰ্ণ ; স্থাপিত ১৭৫২ খৃঃ অন্ধ 

ন এণ্টোষাৰ্প চিড়িয়াখানা; স্থাপিত ১৮৪৩ খৃঃ অন্দ 
১০। কোপেনহেগেন * স্থাপিত ১৮৫৯ খৃঃ অন্দ 
১১। জাঁরডিন ডি প্রান্টেস্‌ প্যারিস; স্থাপিত ১৭৯৩ খৃঃ অন্ধ 
১২। ফ্যাক্লিমেটিজেসন্‌ চিড়িষাখানা, প্যারিস; স্থাপিত ১৮৫৮ খৃঃ অব্দ 
১৩। বাৰ্লিন চিড়িয়াখান!; স্থাপিত ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ 

১৪ | ব্ৰেস্‌লিউ চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮৬৫ 

১৫। কলোন এ স্থাপিত ১৮৬০ খৃঃ অন্ধ 
১৬। ক্ৰাঙ্বফোৰ্ট-অন্‌-সেন্‌ ; *? ১৮৫৪ ৮ 
১৭। হামবার্থ চিড়িয়াখানা ; » ১৮৬৩ ৮ 
১৮1. ষ্টেলিনজেন্‌ চিড়িয়াখানা, হামবার্থ ১৯০২ ৮ 
১৯। হাঁনোভর ৰ 7? ১৮৬৩ * 
২ । এমন্টাৰ্ডম্‌ ৮ ৮১৮৩৮ % 
২১। রথার্দিম্‌ :? 2 ১৮৫৭ ৮ 
২২। হিলভার্সন * মিঃ এফ, ই, ব্লাউজের নিজস্ব 
২৩। এসকোনিয়! নোভ| ; মিঃ এফ, ফ্যাঁল্জ, ফীনের নিজস্ব 
২৪ | বেল্‌ চিড়িযাখান| ; স্থাপিত ১৮৭৪ খৃঃ অব্য 


আফিক] 


১। গিজা চিড়িয়াখানা, কাইরো!; স্থাপিত ১৮৯১ খৃঃ অব্দ 
২! প্রিটোরিয়া 2 5 . 52 ৯৮৯৮ 5522 


| 
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আমেরিকা 
১। নেনট্রাল পাৰ্ক, নিউইযৰ্ক ; স্থাপিত ১৮৬৫ খু: অৰ 
২। ব্রন্কপার্ক, - চি ; ১ ১৮৯৮ *')) 


৩। ষ্কাসনাল জুলজিকাল্‌ পার্ক, ( স্বিখমোনিষান ) ওষাসিংটন্‌; টি 
৪। বিউনোজ আঁধার মিউনিসিপাল চিড়িষাখান| ; স্থাপিত ১৮৭৪ খৃঃ 


অষ্ট্রেলিয়া ! 


১। এডিলেয়ার চিড়িয়াখানা ; স্থাপিত ১৮৭৯ খৃঃ অন্ধ 
২। মে্লেবোণ » ৯:০৯ ১৮৫৭ 4?" 
৩। সিডনি ?  } ৮ ১৮% খৃঃ অন্ধ 


- .. বিদ্যুতাণু ও পরমাণবিক্‌ সংগঠন 
জ্ৰীমগুতোষ গঙ্গোপাধ্যায 


আমাদের দেশে অপুপরমাণু তত্ব কোন নৃতন বস্তু নহে।, কণাদ, যাজ্ঞবন্ধ প্রভৃতি দার্শনিকগণ 
বিশ্বাস করিতেন প্রত্যেক বস্তু ক্ষুদ্ৰাদপি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত । তৎপরে ডেমোক্রিটস, 
ইপিকিউরস্‌ প্রস্থতি গ্ৰীক দার্শনিকগণ আণবিক তত্বের অবতারণা করেন, _সেও প্রীষ 
আড়াই হাজার বৎসরের কথা। তাঁহাদের মত, প্রত্যেক বস্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশ বা. তর 
সমষ্টি । 

বেকন (Bacon), দে কার্ডে 0১265 Cartes), বয়েল (8০516), নিউটন প্রভৃতি ভজ্গদ্‌ 
বরেণ্য বৈজ্ঞানিকগণও পরমাণবিক তত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে রাসায়নিক 


'পরমাঁণবিক তত্বের প্রবর্তক-ডাঁলটন (91897) । তিনি ১৮০১ খৃঃ অব্দে উক্ত মতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 


করেন। ডালটনের পরমাণু বা ৪০ প্রত্যেক মূল পদার্থের (E1667) সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও 
'অবিভাজ্য অংশ । যে কোনও বিশেষ মূল পদার্থের পরমাণুগুলি এক প্রকার ও উহাদের 
ওজনও সমান ইহার! এরূপ ক্ষুদ্ৰ যে চক্ষু দ্বারা অদৃশ্য। ইহারাই রাসায়নিক সংযোগের 
(Chemical combination) জন্ দায়ী | ‘প্রত্যেক বস্তুর যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্ৰাংশ স্বাধীন জ্বৰে 
থাঁকিতে পারে তাহাকে কণা (molecule) বল| হয়’;_(Av০৪৭dr৮০)। কণা এক বা 
একাধিক পরমাণু ছার! সংগঠিত। অণু বা কণার নিজস্ব ওজন (Absolute weight) নিৰ্ম্রণ 
করিবার ব্যবস্থা ছিল না, তবে অন্তান্য পরমাণ্‌ হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা কত গুণ 


ত তত" 


৪১০ প্রকৃতি 


ভারী তাহা অনাযাসেই নিদিষ্ট হইতে পারে। উক্ত সংখ্যাকেই পরমাণুব ওজন (atomic 
weight) বল! হয় । 

বর্তমান কালে অণু বা কণা কেবল মাত্র কাল্পনিক নহে, পবস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর! যাইতে 
পারে এবং উহাদের নিজস্ব ওজনও নির্ধারিত হইরাছে। ১৮২৭ খৃঃ অন্দে ই'রাঁজ উদ্ভিদবিৎ 
(Botanist) ব্রাউন এক প্রকার গতি আবিষ্কার করেন ও তাহার নাঁমান্ুযাষী উক্ত গতির 
নামকরণ হয ব্রাউনীষ গতি (Brownian movement) | পরে Colloidal Solution 
(Colloidal solution বলিতে শিরিয বা ৪1019, gelatine প্রভৃতির দ্রবকে বুঝায। সাধারণ 
দ্রব বা 5০luti০৷৷ পাৰ্চ্চমে'ট ভেদ করিয়া বহির্গত হয, কিন্তু colloidal solution এয়াপ 
করিতে পাবে না। বৰ্ত্তমান কালে C০!!০id5এব উপর বনু গবেষণা চলিতেছে ) উক্ত গতি 
লক্ষিত হয়। ইংরাজ রাসাষনিক র্যামসে (R৪5৪) ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক গুই (31০9) 
প্রমাণ করেন যে, ব্ৰউনীয গতি কণাসমষ্টির ইতঃস্ততঃ পরিভ্রমণের (Kinetic movement) 
জন্য লক্ষিত হ্য। সুতরাং ত্রাউনীয গতি কণার অবস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ফরাসী বৈজ্ঞানিক 
পের! (Perrin) ব্রাউনীযষ গতির বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রতি ঘন সেট্টিমিটারে (cubic 
centimeter—এক সেন্টিমিটার =২১৪ ইঞ্চি) কতগুলি কণা আছে ও প্রত্যেক কণার কত 
আষতন তাহা নির্ধারণ করিধাছেন । তাঁহার গবেষণার ফলে নির্ধীবিত হুইধাছে যে, প্রত্যেক ঘন 
সে্টিমিটারে ২৭০৫৮ ১০১৯ কণা আছে। এখন এক ঘন সের্টিম্টার বাস্পেব (68% ওজন 
পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছে । এইরূপে একটী কণার ওজন স্থির হইযাছে বথ|--একটী হাই- 
- ডোৌঁজেন (70:95) কণার ওজন ৩৩২৪ ২ ১০২০ গ্রাম (১ গ্ৰাম = 3.০ সেব) ও একটা 
হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন -১'৬৬২ »৯০-২হ্গ্রাম। স্থৃতব|ং দেখা যাইতেছে যে, একটা 
হাইড্রোজেন পৰমাণুৰ ওজন এত অল্প যে কল্পনার অতীত । 

Radio-activity আঁলোচনীয়ও আমরা পরমাণুর অবস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। বেডিয়ম 
হইতে যে আল্ফা-রশ্মি (4:৪5) বহির্গত হয় উহ! হিলিষমের “বীজ” ( 10001609 ) ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। সুবিখ্যাত রাদার্ফোড এই হিলিষমের বীজ গণনের উপাঁর স্থির করিয়াছেন। 

এইত গেল ডালটনের পরমাণুর কথা; কিন্তু বিগত অৰ্দ্ধ শতাব্দীতে পরমাণবিক জগতে 
যুগীস্তর উপস্থিত হইযাছে। ডালটনের হাইড্রোজেন পরমাণু আর সৰ্বাপেক্ষা ক্ষুদ্ৰ ও লঘু অংশ 
নহে; প্রস্ক উহা অপেক্ষা ১৮০* গুণ লঘু অংশ আবিষ্কৃত হইযাছে। ইহাই বিছযাতাণু বা 
Electron | | ঢু | 

গ্রীক দার্শনিক থেল্স (75155) বিদ্যুতের আঁবিষর্তী । পরে ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে বেঞ্জামিন 
ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin) একটা কাচদ্গুকে বেশম দ্বারা ঘর্ষণ করিষা দুই প্রকার 
বৈদ্যুতিক শক্তি লক্ষ্য করেন। হুইটী সম পরিমাণে আঁবিভূত হয ও পরম্পরকে আকর্ষণ 
করে। তিনি একটা যোগাত্মক (Positive) তড়িৎ (কাঁচ) ও অন্তাটিকে বিযোগাত্মক (negative) 
তড়িৎ ( রেশম ) আখ্যা দেন। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে সাইমর (57০7) প্রস্তাব করেন যে, বৈত্্য- 


ত 


প্রকৃতি 8১১ 


তিক শক্তি সমস্ত বস্তুর মধ্যে' বর্তমান আছে, তবে উক্ত ছুই প্রকার শক্তি এক সঙ্গে সম পরিমাণে 
আঁছে বলিয়া - লক্ষিত হয় না। ফ্ৰাঙ্কলিন বৈহ্যতিক পরমাণ্যত (atomic nature of 
Electricity) বিশ্বী.করিতেন। পরে ১৮৩০ সালে অমর ফ্যারাডে (aad) আবিষ্কার 
করেন যে, কতকগুলি দ্রবের (Solution) মধ্যে তড়িতশক্তি প্রযোগ করিলে বৈহ্যাতিক 
বিশ্লেষণ (9:15০01017515) হই দ্রবীভূত (1015501%53) বস্তু দুই প্রকাব বস্তুতে পরিণত হয,--- 
একটা যোগাঘ্মক বিহ্যুৎ্সম্পন্ন, অন্তটী বিয়োগাস্মক বিছ্যাতসম্পন্ন ৷ তিনি উহাদিগকে “আয়ন? (00) 

বলেন,--প্রথমটী কেটাযন 0০8৮০) ও দ্বিতীযটী এনায়ন (31000) | প্রথমটী যে দিকে 
দেখা "দেয় তাঁহার নাম ক্যাথোড (Cathode) ও দ্বিতীষটী ষে দিকে গমন করে তাহার নাম 
আনোড ' (91906), 

হিটর্ফ (7166০76) ১৮৬৯ সালে অবগত ছিলেন যে; কেরি অল্প চাপের (০৬ pres- 
50) বাষ্পের ভিতব ‘দিষ| বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করিলে -ক্যাথোডে এক প্রকার বন্দি 
দেখা যায় উহা কাঁচের বাহিরে যাইতে অসমর্থ এবং চুম্বক দ্বার! বিক্ষিপ্ত (Defected) 
হষ। পরে ১৮৭৯ খৃঃ অন্দে ক্রুক্স্‌ (0:০০159) একটা হাঁ ৪যাশূষ্ত (৬৪০০0) কাঁচের নলের 
ভিতর দিযা তড়িৎ সঞ্চার" করিয়া উক্ত ক্যাথোড রশ্মি, (080০9 Ray) প্রাপ্ত হন। 


'_, এলুমিনিযাম ধাতুর খুব'পাত্ল| পতের ভিতর দিয়াও এই রশ্মি সামান্ত যাইতে পারে। জুকৃস্‌ 


(১৮৮৬ ) এই রশ্মিকে, বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন বলিযা কর্পন| করেন, এবং ইহা বস্তুর (matter) 
চতুর্থ অবস্থা। অন্ত -তিনটা-নিরেট, তরল ও বাষ্পীষ ;বলিযা মনে করেন। পরে পের 
প্রমাণ করেন যে, উক রশ্মি বিয়োগাত্মক তড়িৎ-শক্তিসম্পন্ন। এই ক্যাথোড রশ্মি বাধা পাইলে 


আর একটা রশ্মির উৎপত্তি হয়; -উহাই এক্সরে ( ২-৪) ) এবং উহার আবিষ্কারক জাৰ্ম্মাণ - 


বৈজ্ঞানিক রন্গেন্‌ (২০৪০) (১৮৯৫) । ১৮৯১ খৃঃ অন্দে ষ্টোণী (56০0৩5) ক্যাথোড রশ্মির 
বৈছ্যুতিকশক্কি সম্পন্ন ক্ষুদ্ৰ বস্তুপ্তলির (particles) বিছাতীপু বা Electron নাম দেন । সার 


" জে জে টমনন্‌ উহ্াৰিগকে €0000.80165 বলেন। 


পৰে প্রমাণিত হয় যে, ২৪৭1০-০০৮:৮৩ পরমাধুসমূহেব (যথা|--বেডিয়াম, নি 
ইউরেনিষম প্রভৃতি) ভিতর ' হইতে যে বীটা (৪-:৪১)-রশ্মি নির্গত হয, উহাও বিদ্যুতাণু 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাদের ওজন আপেক্ষিক তত্বের (Relativity ৮3০০1) অনুযায়ী 
গতির (৬৩1০০16) উপর নির্ভর করে। যখন এই বাঁটা-রশ্মি আলোকের গতি (Velocity 
91820 ( প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৫০০০ মাইন ) প্রাপ্ত হয তখন ইহাদের ওজন অসীম (infinite) 
ও অনির্দিষ্ট হইয়া যাঁয়। তবৈ সাধারণতঃ ইহাদের গতি আলোকের গতি অপেক্ষা ধীর 
(১০০১০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে )। ক্ষারজ ধাতু (যথা পোটাসিযম ক্যিবিডিয়ম, Rubi- 
dium প্রভৃতি ) গবম করিলে বা আলোকে রাঁখিলে বিহ্যুতাণু, নির্গত হয়। ultra- 
৮1018 আলোকে অনেক ধাতু হইতেই বিহ্যতাণু নির্গত হয়। লবগ গরম ক্রিয়া বাস্পে 
পরিণত করিলেও বিন্যুতাণু বহির্গত হয়। - - 


৪১২ প্রকৃপ্তি 


' সার জে, জে, টমসন্‌, উইলসন ( /119০ ), মিলিক।ন (8111111-51) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ 
বিছ্বাতাপুর ' বৈদ্যুতিক মাত্রা নিয়্পণ কবিযাছেন। উহা হাইড্রোজেন তাঁধনেব (707) 
বৈছ্যতিক শক্তির সমতুল্য । প্রত্যেক বিহ্যতাণ্ব ভিতর ৪*৭৭৫ ১38 Electrostatic 
Unit বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। , ১4৭ 
- ১৮৮৬ খৃঃ অন্দে গৌল্ডষ্টীন (00105517) ক্যাথোড বশ্মির (0৪৮১০0০342১) পরীক্ষা 
কবিবাঁর সমষে ক্যাঁথোডেব বহু ছিদ্রেব ( perforations ০৫ ০৪৪19) ভিতৰ দিযা আঁর 
একপ্রকার রশ্মি দেখিতে পান উহা যোগাত্মক তড়িৎ শক্তিসম্পন্ন (Positively charged) ; 
এই জন্য উহাদিগকে যোগাত্মক রশ্মি (Positive Ray) বা ক্যানাল রশ্মি (Canal Ray) 
বলা'হয। রাদাফে“ড যোগাত্মক তডিত্শক্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাংশকে (০৭4০!) 'প্রোটনঃ (Proton) 
আখ্যা দেন' ও এইগুলিব গতিতেই: ক্যানাল বের উৎপত্তি। যোগাত্মক তড়িৎশক্তি-বিশিষ্ট 
একটী হাঁইড্রোজেন বা হিল্গিযম আযন(i০॥)গুলিই ‘প্রোটন’ । Radio-active পরযাণ্‌ 
হইতে - যে আল্ফা বশি বহির্গত হব বাদাঁফোর্ড উহারে দ্বিগুণ. যোগাত্মক তড়িৎশক্তি- 
বিশিষ্ট ( Doubly hard ) হিলিষম অণু-বলিয়| প্রমাণ করেন। 

এই ত গেল বিছ্যুতাগুব কথা । এখন পবমাণু সকল কিন্বপভাঁবে সংগঠিত তাহা দেখা যাউিক। 
পূর্বকাঁলেব তথা-কথিত বাঁসাযনিকগণ ( 21০৮১55 ) ‘পরশ পাঁথরের” অন্বেষণে ব্যৰ্গমনোঁরথ | 
হন । উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞীনিকগণেব এই ধারণা বদ্ধসূল হইষ| যাঁর যে, Elementই 
মুল বস্তু ও উহাঁদেব ভিতর হইতে বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট বস্তু পৃথক কর! যাষ না। 
ডালটনের পরমাণু অবিভাজ্য। বিখ্যাত কিউরী দম্পতি (0:75) কর্তৃক বেডিষামের 
আবিষ্কারে ও চ২৪৭1০-৪০৮৮:/ব বিস্তারে পরমাঁণবিক জগতে যে যুগাস্তব উপস্থিত হইযাঁছে 
তাহা উল্লিখিত হইযাছে।. মৌলিক পদার্থ, রেডিযাম হইতে হিলিয়াম ( আল্ফা বশ্মি) 
নিৰ্গত হইযা উহ! একটা বাষ্প নীটনে (1199 ) পরিণত হয়। এই নীটন হইতে আবার 
বেডিয়াম এ, পরে বেডিয়াম বি প্রভৃতি উৎপন্ন হয ও সর্বশেষে সীসা (180 ) অবশিষ্ট রহিবা 
রাড, 

১৬৬৬৬ নীটন-৯রেডিযাঁম এ_৯রেডিযাঁম বি-বেডিবাম সি-৯বেডিয়াম ডি১ 

(4) (৪) (০) (D1) 
রেডিযাম ডি২ 
৷ (D2) 
বেডিয়াম এফ (চু)4-- € রেডিযাম ইট (E17 
(বা সিসা) { রেডিযাম ই২ (E2 
সেই জন্য প্রত্যেক মূলপদাৰ্থের পরমাণু ষে সরল (5121০) নহে, তাহাতে কোনও সন্দেহ-নাই। 
১৮১৬ খৃঃ অব্দে প্রাউট (51০80 মনে করিতেন যে, সমস্ত মূল পদার্থের পবমাণ্‌ হাইড্রোজেন 
পরমাণু, দ্বারা গঠিত। ইহ! লইযা তখনকাব বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল তর্ক হয ও অবশেষে 


রশ্মি কোনও, পরমাণুর মধ্যস্থল ভেদ করিলে উহার গতি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ( Remark i 


ৰ ₹ তড়িৎশক্তির : বীজ ( Positive Nucleus ) আছে| উহ! কতকগুলি 'প্রোটন বা 


. খরহের স্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে । 


রঃ রবি আউটের » মত পরিত্যাগ, আনি: বাধ্য হন। তবে এই বিশ শতা, 
প্রত্যেক পরমাণু (এমন কি হাইড্রোজেন পরমাণুও ) যে বিছ্যাতাণু দ্বারা গঠিত এবিষয়ে সন্দেহ 
ঢ করিতে কেহই সাহস করেন না। অধ্যাপক সার জে জে টমসন্‌ বলেন, “বিদ্াতাগুসমূহ 
ৰ, _( Electrons or Corpuscles ) 'পরমাগু'রূপ প্রাসাদ গঠনের ই্টকস্বরপ”। [ তৰে সাধা 
পরমাণুরকল তড়িৎশক্তিসম্পন্ন নহে; এই জন্য তিনি কল্পনা করেন যে, পরমাণুর ভিত 
_ পরিমাণ যোগাস্মক তড়িৎশক্তি গোলা জূপে ( Shel! of positve Electricity) কি ৃ 
_ ব্্ধাতাপুসমূহ উক্ত গোলার ভিতর পরিভ্রমণ করিতেছে। _ 
পরমাণুর আধুনিক সৌরজগতের ( Planetary system otf structure of ator ও 
_ ক্লায় আকৃতির প্রবর্তক হইতেছেন জাপানী বৈজ্ঞানিক নাগাওকা। রাদাফোর্ড প্রমাণ 
_ প্রয়োগ দ্বারা এ তত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, আল্‌ফা বা বটা 
























deflected ) হয়। ইহাতে তিনি স্থির করেন যে, প্রতেঃক পরমাণুৱ মধ্যে একটা যোগ 


র বিছাতাণু এবং অল্প সংখ্যক }1০০000 বা! বিয়োগাত্মক বিহ্যিতাণু দ্বারা গঠিত। বিয়ে ত 
বিছ্াতাগুনমূহ { Electrons ) এই যোগাত্মক প্বীজেপ্র ( Positive Nucleus ) 






১ _ তাহার পরে যে সমস্ত পরমাঁণবিক সংগঠনের (Structure of ৪০৮7 ৬ j 
হইয়াছে, সমস্তই রাদাফোর্ডের পরমাণবিক সৌরজগতকে ভিত্তি করিয়া। এই সকলের মধ্যে 
বিখ্যাত ডেনীয় পদীর্ঘবিৎ নীল বোরের (15৩11 Bb ) “পরমাণু? বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
₹ তবে বোরের পরমাণবিক তব্বের অবতারণার পূর্বে, বর্ণচ্ছত্র ( Spectrum ), আপেক্ষিক তত্ব 
( Relativity ) ও আলোকের রাশিতত্ব ( Quantum চিজ of light ) য় উপক্ৰ 


মণিকার খআবগ্াক | 
ক্রমশঃ )_ 


কলিকাতার চিরসবুজ বৃক্ষ 


5S. Percy Lancaster 


বাংলার আর অগবায় উরি পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল । কলিকাতা লেন 

পৰ্ধাত্ত রাজধানী ছিল। যে সকল সাধারণ্যে আদৃত ছায়াতরু ও ফুলগাছ এই জলবায়ুর মধো 

জন্মাইতে পারে, কলিকাতায় সম্ভবতঃ তাঁহাদের সবগুলির একটি অপুর্ব সমাবেশ আছে। 
৭ - 





ৰ [৷ পূর্বোক্ত ত তরু ও ছুলগ ছের দৃষ্টানত্বরপ 





দেবদকি বৃক্ষ 

. ২ এই চিরসবুজ ৰৃক্ষসমূহের সবিস্তারিত পরিচয় দিবার পূর্বে পাতা-বাহারী (foliage ) 
গাছের পাতা সম্বন্ধে মোটামোটি আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক ৷ এখানে শরতের বর্ণছটা 
গাছের পাতায় পাতায় অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ কেবলমাত্র বাদাম (Termi- 
98119. catappa ) @ Garuga এই দুইটি গাছে এ শারদ আভ৷- লক্ষিত হয় ;-- পাক] 
পাঁতীগুলি ঝরিয়া যাইবার পূৰ্ব্বে কমলালেবুর ও রক্ত রাগের বিচিত্র আভায় সমুজ্জ্বল হইয়া 
উঠে। তারার বসন্তের. আগমন; ইংরাজের মার্চ ও এপ্রিল মাস,_তরত্রেণী তখন সম্পূৰ্ণ 
বিচিত্র রূপ ধাঁরণ করে| এমন কি চির সবজ বৃক্ষের পতত্র নচরও ঈষৎ উজ্জ্বল রঙে. অন্রঞ্জেত 
দগয়।  মেহগনি বৃক্ষের, পত্ৰসনূহ , ক্ষীণাভ মরকতগ্গামল ; কিন্তু অন্তান্ত বহু ৃষপ্রেনীর 
নবাগত পত্ররাজি স্বল্প কালের জন্য পিঈপ-রন্ত বর্ণে [রঞ্জিত হয় । 





৫) 


প্রকৃতি Ft 
লস্তবতঃ, অ ৰ rics religiosa সৰ্বদা কা এর পৰিমাণে জায়). “কোন 
জুাসীই, ইহাকে, ্ৰীতির্ল'চক্ষে দেখিতে পারেন না; কারণ ইহাৰু নবো্‌গত্ত হুর তর 
‘সম্পত্তির, অনিষ্ট সাধন করিতে পাবে এবং: তাহার পহিবণটার.ভাঙ্গা- দালানে সেট রোমের 
এগ্ুবণত থাকে 1- .অস্বথের.নবীন পত্রাবী- ফিকে সবুজের উপর ক্ষীণ রক রাগে, বৃদ্ধ রক্লিত 
হুশ, পাইতে থাকে ]. নগরের পথের ধারে রোপণের পক্ষে এই. জীয় বৃক্ষগুনির 
উপকারিতা! বড় দেখ! বাষ-না। কিন্ত. ন্গরেব বাহিরে প্রকাণ্ড রাজপথের ধাৰে এবং, মূষুদ্বানে 
ইহাদের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে. এই (1০83) গণভুক্ত অন্তান্ত গাছের ‘মধ্যে . চু, 7১৩0- 
,815515 (79199)-গাঁছের ২ উল্লেখ করা যাইতে পাবে; ‘কিন্তু ইহার ঝুরিগুলি (89718517006) 
কুফরি লামা, পস্থিত-হষ 4 তাই এই জাতীয়-গাচ্ছব নিদর্শন্যরূপ ইহা রোঁপিত য় মান 
FE. infectoria বা পাকুড় ভ্ুশ্বখ্বে অনুরূপ হইলেও ইহার. তেমন. প্রয়োজনীয় নাইন 
F, সার পাত্যগুলি ছোট, যদিও: ‘সে নিবিড় খন ছায়ায়. তক), কিন্ত তি মৃদ্র-গ্নতিতে 
ব্ল্্িততয়।: ‘বড়, বড় পার্ক ৫ উদ্যানে জঙ্মাইবার পক্ষে, টু -benjamina-variety -eomesa 
সুরা : শ্রেণীর, বৃক্ষ, বিয়া বিশেষ - সুখ্যাতি আছেঃ, “বন্ধ ইহার সুস্বাদু, সুখাস্থু -যর্প্ুরি 
বিহূচ্‌কুলের-নকাস্তি য় তাহাদের ভুভাবশিষ্ট অংশগুলি, বৃক্ষতলে জমিয়া সাধারণের-নিকুট 
ইহার পরয়োজ্নীয়ত| ও;ব্যবহারে!পয়ো মিতা. অনেকটা নষ্ট কিয় দেয় এই সুন. গণের 
অন্তর্গত আরও কয়েক প্রকার বৃক্ষ আছে, -কিন্ত ছাষাপ্র হিসাবে, উহাদিগকে--বিশেষভারে 
চা করিবার প্রমোজন নাইন EEE 2 এ কিছ 
ভিভৎপুর যে বুটিসামাদের দি হৈ করে তাহার নাম হইতেছে দেব্দারু ( Guatte- 
ria “or Polyalthia: -Jongifolia ) }-- - অমুণ্ডিত , দেব্দারু- বৃক্ষ, এত. বেশী: উচ্চতা, প্রাপ্ত 
হস: জায় ভাবতবযীয় “মাস্তুল বৃক্ষ” আখ্যা দেওয়া. হইযাছে। | উচ্চশী্ষ- দেবদ্দারুশে| ভিত 
পাল কিন্তু :এই- দেরদাকর, শিরোদেশ, কত:বেণী ছীট্য| -ফেলিতে-পারা আকু 
হৰিষ মুখ্টুক্ টটীটের-গাছক্ককে দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে। -দেরদারুর -শিররাদেশনছাটিসজ 
মিনে্মৃভনক্ট-পোখাগ্রলাধা সমেত. ঝোপের মত ঘন হইযা উঠে। সেন্টু পলস, ক্যাধিং 
হইভতধরেম্দনকাসপর্াস্ত-যে-পুক্/ ভি বজ টি-ছিল ( এখন যেখানে তিক্টোরিয়!মেমো ্রিষেল হয় 
উঠিয়াছে) এই মুণ্ডিতশিব দেবদারু প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ কর! যাইতে পাবে । ৷ ছল ৬?" 
৩-শতীর্-প্ররীবকুলের "( Mimus০ps - 51511) পালা'। বকুলের-মস্তক্দেশ_ ঘ্নপজাচ্ছর; 
জনি: স্ুম্টিশগৌরভমৰ ; বর্দনুশীলতা অতি মৃস্বর ) গাছটি বিনতে এবং যা সাধাৰণ 
ব্রহারোগযোগতী ফট আছে। 7. -- নস তন 28 ভি 
০» জঞ্িললিতিকে? 6 Pwfranjiva- ০০৮০ ) ষে কোন কারি রর কিক 
পচা, রব হুইব হিয়, কিন্ত গাছটি লেখকের “বড়ই প্ৰেয়। এই, জাতীন বৃক্ষের কয়েকটি 
সুন্দৰ নাদৰ বি সও 91০55 ও হথারিংটন, ষ্টীটেৰ মধ্যবর্তী গড়ের মাঠে'পঠিমৃষ্ট-কয়। 


দ চির স্ন ন্তমুখীংজ্ল্পিতি আ'কুও রুহুল পরিমাণে উৎপন্ন কবা-হইলে তাল.হব 1, 2 এক 


৪১৬ প্রকৃতি 


কুম্ুমের (5০716107018, trijuga) সমধিক আদর হওয়া উচিত৷ কেবলমাত্র গড়ের 
মাঠে হেষ্টিংসের নিকটেই যা এক সারি 'কুন্থম বৃক্ষ সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বৃক্ষটি 
পত্রহীন অবস্থাৰ অনেকদিন থাকে, কিন্তু নবীন পত্রের আবির্ভাবে ইহা যে শোভা 
ধাঁবণ. করে তাহা শুধু কল্পনার যোগ্য । নবোদগত পত্ররাজি প্রথমে গাঢ় রক্তবর্ণ, পরে ঈষৎ 
লাল এবং অবশেষে নিববচ্ছিন্ন সবুজে পর্য্যাবসিত হয় । বাদাম (18777178118. catappa) 
রাস্তার ছুরস্ত ছেলেদের অতি প্রিয়। শরৎকালে বাদাম গাছ অপূৰ্ব্ব সৌন্দ্য্যস্তারে মণ্ডিত 
হয। যখন পত্রহীন অবস্থায় থাকে, তখন বাদাম. বৃক্ষের শাঁখাপ্রশাখার উৎপত্থিপ্রণাঁলী যে 
ভাবে নিষস্তিত তাহা দেখিলে এই প্রকার শাখাপ্ৰশাখার উৎপত্তিবিধি সম্বন্ধে জান লাভ হয়। 
বৃক্ষটি ঘন পত্রে আচ্ছন্ন থাকে প্রশস্ত রাজপথে ছায়া দান করে বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা 
আছে। 

" ছাঁতিমের (Alstonia schloris) কেন যে অনার করা হয তাহা বলিতে পারি না। 
এই বৃক্ষের ত্বকে ভৈষজ্য গুণ থাকিতে পারে বলিষা ইহা ক্ষত বিক্ষত হয়। আরও অনেক.গাঁছ 
আছে যাহাদের ত্বকগাত্রে ওষধ সম্বন্ধীয় উপকরণ পাঁওষা যায় বলিয়া উহার! কম লাঞ্ছিত হয় না।.. 
এই ছাতিম গাঁছটিতে বেশ একটু বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, _পত্রাবলীর রচনাবিন্তাস অতিসুন্দর 

এবং সেগুলি বৃন্তাকাঁরে অবস্থিত । কুস্থমিত পুষ্পগুলি তীব্র মধুর গন্ধযুক্ত ৬৬১ 
SNES 

জঙলী বাঁদামকে ( Sterculia ০5008 ) আলোচনার বহির্ভূত করিযা রাখাই কর্তব্য । 
কারণ, দেহায়তন অনুযায়ী বৃক্ষটি ছাঁষ! দান করে না) প্রস্ফুটিত পুণ্পগুলির গন্ধ বিশ্রী। 
বাদামের মত ছোট ছোট ফলগুলি পথের দুরন্ত বালকদের অতি প্রলোভনের সামন্্রী ৷ 

মেহগনি (5Sweitenia mahogani) ও এই জাতীয় আর একটা (5. macrophylla) 
বৃক্ষ অতি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয। বৃক্ষগুলি দেখিতে সুন্দর ; রাস্তার ধারে রোপণ করিতে 
পাৰিলে ইহার প্রযোজনীষতা আছে। প্রথমোক্ত আসল মেহগনি লইষাই ব্যবসা চলে 
মধদানে ও হাসপাতালের ত্রিকোণ বেষ্টিত স্থানটিতে এই শ্রেণীর গোটা পাঁচেক বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর 
হয়। 5. macrophylla পত্ৰসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও স্থূল এবং পূর্বোক্ত আসল গাছটার 
সহিত তুলনায় বৃক্ষটি উচ্চকায় ও সুবিস্তৃত ৷ 

কদম বৃক্ষকে ভুলিলে চলিবে না। ভারতবর্ষে দ্রুতবর্ধনশীল যত প্রকার বৃক্ষ বিদ্ধমান আছে 
কদম ( Anthocephalus cadamba ) তাঁভাদের অন্ততম। লেখক একটি বীজ হইতে 
অস্কুরিত চারাগাছকে এক বর্ধাতেই বার ফুট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়াছেন। বর ও চেষ্টা 
করিলে সম্ভবতঃ ইহার এই দ্রুত বর্ধনশীলতাকে সংহত করা যায়। কয়েক বৎসর পর কদমের 
শিরোদেশ ক্ষ প্রাপ্ত হইতে থাকে; যদিও ইহার পর আরও অনেক বৎসর বাচিয়া থাঁকিবার 
সুযোগ ইহা পায়, কিন্তু শ্রীহীন এই মুগ্ডিতশীর্য বৃক্ষটিতে দর্শনযোগ্য মনোহারিত্ব তখন আর 
কিছুই থাকে না; স্থতরাং বুক্ষটিকে ছেদন করিয়া ফেলাই বিধেয়। শ্বেতাভ হরিদ্রবর্ণ বর্তলাকার - 


প্রকৃতি ৪১৭ 
সদ্্‌গন্ধযুক্ত ফুলের পরে যে ফল উদগত হয় তাহ! বাছড় প্রভৃতি প্রাণিগণের উপান্যে 
খাত্ত রূপে পরিণত হয়। ১১৬ i ৪৮১০ প্রধানত সহাফতা করিনা 
থাকে । 

তুন (00:51 (০০৪) আর একটি EE বৃক্ষ'। শীতাগমনে বৃক্ষটি পল্পবিত হয ৷ 
কিন্তু এই সময়ে অন্তান্ত বৃক্ষের পতত্রত্মলনের সাড়া পড়িয়া যাব। সে যাহা হউক বাজ! 
দেশে ইহার কোন আদর নাই? - | 

তুনের অনুরূপ আর একটি বৃক্ষ হইতেছে Garuga pinnata (Jhoom Kharpat) | এই 
গাছগুলি ভিন্ন সমপ্রদাযভুক্ত হইলেও পাঁতাগুলির তুনবৃক্ষপত্রেব সহিত সাদৃশ্য দেখিলে বান্তবিংই 
* চিত্তবিত্রম ঘটে । বৎসরাস্তে 09799 পত্রে শরৎকালের বিচিত্র বৰ্ণছট| প্রকটিত হয়। 

Myroxylon toluiferumএর কোন বাংলা নাম জানা নাই । ইহার অভিনবত্ব এখহও 
পথিপাৰ্শ্বে পরিলক্ষিত হয়। ইহার পল্পবগুলি সুন্দর, শাখাপ্রশাখাগুলি নত-মুখ, ভাহাঁত 
বৃক্গটির সৌন্দর্য্য বন্ধিত হইয়া উঠে। 

বিলাতি বাউ ( Casuarina equisitifolia ) এত স্থপরিচিত যে ইহার কোন আলে!- 
চনার প্রয়োজন নাই । এই গাছগুলি কি রকম দেখিতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সন্নিব্‌ট- 
বৰ্তী বিখ্যাত রাজপথটিই তাহাব দৃষ্টান্তস্বয়প উল্লেখ কর! যাইতে পারে। কিন্তু তরুণ বৃক্ষগুলির 
পত্রসৌন্দর্য্য বযসের সঙ্গে সঙ্গে শ্লান হইয়া আসে ; তখন গ্রন্িল শাখাপ্রশাখাগুলি বৃক্ষটিকে নগুলর 
করিষ! তোলে । “ছায়াময় তরু” এই আখ্যা ইহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। 

ভারতবর্ষের Beech, Pongamia glabra (Detamrie)কে পুষ্পতরু নামে অভিহিত বরা 
যাইতে পারে। পল্পবসমূহই ইহার প্রধান আকর্ষণ বলিয়া এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা 
করা হইবে। গাছটি প্রায় চিরসবুজ ; পত্ৰনিচয়ে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়; দ্রুত বর্ধনশীল বলিয়া 
ইহার নাম আছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ০ 
'অনতিবিস্তৃত প্রসারের মধ্যে রক্ষিত কর! যাইতে পারে । 

যদিও Rain Tree (Pithecolobium saman ) নগরের পথের পক্ষে অত্যন্ত বৃহৎ, নিক্তু 
গোলে! খেলার মাঠে, রেড রোডের সঙ্গমস্থলে, ট্রামপথের ধারে, ময়দানে যে কটা অছে 
তাহা দেখিলে উহাদের সৌন্দর্য ও উপকারিতা সহজে উপলব্ধি হইবে। ইহার পুম্পগুলি 
সিরিষপুষ্পেব মত, পাঁটলবর্ণ, ১০ ৯৭০৮ 7%র অনুয়প এবং সুগন্ধি । 

সিরিষ (£১115হ15 ) বাংলা দেশে জনপ্ৰিয় নয়; তাঁহার কারণ ইহারা অনেকদিন পচ্যন্ত 
বাঁচে না) কতিপয় বৎসরের মধ্যেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে এবং পত্রাবলীর রচনাবিভীম 
নিবিড় ভাবে না থাকায় উপযুক্ত ছায়া প্রদানে .পরাম্মুখ । কিন্তু 71079701679 সির 
পার্ক ও স্কোয়ারের-পক্ষে শোভাজনক বলিয়া প্রতীতি হয়। 

Grevillea robusta (Silk or Silver Oak) একটি শোভাপ্রদ বৃক্ষ, কিন্ত ছায়াম হয় 
নয়-বলিয়| ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা! নাই এবং ইহার -আলোচনা উপেক্ষা করা যাইতে পালি । 


15854558:5 অন্ন বরকল যখন - একত্র ঈনৃবদহইরাঅরস্থান করে তখনই দেখিতে 
সুন্দর, কিন্তু স্বত্ব অব্দ্।নকালে,ইহার কোন সৌনৰ্ষয দৃষ্টিগোচর ই CAL Me Ba is 
Filicium decipiens ( The Fern tree )র কথা আমি প্ৰায় ভুলিয়া দয়াছিরা। | 
আমাদের, দেশে ইহার আগয়ন হুইয়াছে দক্ষিণ- ভারতবর্ষ হুইতে। উক্ত অঞ্চলে. এই শ্রেণীর 
বৃক্ষ- প্রচুর পরিমাণে জম্মে, কিন্তু, এইথ[নে- বাংলা-দের্দে গুটিকয়েক মাক হয় A প্রাবী 
চমকপ্রদ, ঘনসংবদ্ধ, ছায়াপ্রদ | বৃক্ষটি চিরয়বুজ এবং প্রবল বাত্যায়-সহজে ভাঙা পড়ে ন 
প্রহর বুকে এতদধির আর কি. গুণের আশা করা ষাইচতে পারে? . LURE 
= -লেঞুণের (Tectona, grat-dis) পত্ৰাবী -আঅত্যস্ত:স্ক্ল? বৃক্ষট যখন কুম্দুমিত কয়, তখনই 
ইহার শোভা; নতুবা ইহার. ভষ্টকোন আকৰ্ষণ নাই! ‘ইহার কাষ্ঠ মুল্যবান রটে, কিন্ত এ 
অধিক সুন্দর সুন্দর গছ আঁছে.যে, দেঞণ মূল্যবান হইলেও মৌৰ্বো, তাহাদের সমূরক্ষ নয়। . 
, স্র-ব্র্দিনশীল গোট| ছুই চিরসবুজ বৃক্ষ আছে অঁহাদিগীকে কলিরাতাঁর জলবায়ুতে স্নাচাইয়া 
রাখা যাইতে পারে কি না তৎসতবন্ধে পরীক্ষ!- করিষ| দেঁখা উচিত ৮; এই শ্রেণীর: ;কেতক্লপ্জয়া 
নষুন! রাস্তার .ধারে এবং কোন কোন বাগানে নুরী 'ভাবে, বাচিয়া আছে দে বিযাছে। 
গার (Diospyros 211 99893358) এ 'নিাতি-গার্রু। (.D, discolor ), £্লায়ি নির্দদেগ 
কুদ্থিতেছি ইহার ।প্রহ্থত ফেচ, বৃক্ষের: মুৰ্যযাদ!. ফন বটে, কল চেষ্টা, করিলে, ই 
ঈলগুলিরেগসতি গৈশযারস্ক'তেই, ব্নুষ্ট কর যাইতে পারে | FEET UN ৯ 
কলিকাতার বৃক্ষ বন্ধে. এই প্রথম. প্রবন্ধের উপ্নসংহীরে- আমি পাঠকক একবার 
অমরকীঠালের ( Mangifera- inglica, Artocarpus iffferitolie "কেপ স্মরণ -কুরাইয়া 
দিতে চাই । পত্তবহুল-বলিষা_বাগানই এই. বক্ুগুলির-উপধুজ, স্থান, কিন্ত ইহাছিগতক, যদি 
রান =হইতে স্থানাস্তরিত- ক্রিয়া নগরের “মধ্যে 'জরীধারণের- চলাটুলের পথে: কর্ণ 
কৰানুযাস্ম-তাঁহ! হইলে উহাদের: ফলগুলি ফতইনহুটঅনক: হউক না কেন, অনেক- সম্নয নিরীহ. 
-নাগরিক-ও পথিকগণের পাবে উপাদান স্বয়্প ৮৮ যায। 38." ও 


১ 
নে তা হওক লওতে পাত TE ELE ডে চি 
নং টি শা ৮ 5 = ৰ ৰল 
পু fl [} hd I) লী পপ 
ৰ ন চেতনাহু! রী লং Ene ee দা কি 
> Ry ১৯০ সত কাটি অ ৰ ঠ ঢ় = মু = 4 সু” ৰ 
ওঁ মাছ চহ" ত -- শা + দালিপত্ড তদা ক হু ৰ 


মে 'ব্নাৰিবনিৰম্_ কাজেই শরীরধারী মানুষ ফে-ব্যাধির রি 
বান হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নক । যাহারা বিজ্ঞানঙ্গগতের সহিতপরিচিত, তাঁহারা 
জানেন, ম্যহুধ;ব্যাধ্রি কষ্ট নিবারণের জন্তু “কত প্রীকাঁরেরই চেষ্টা করিতেছে 'পূর্কের-সেহিত 
'স্বাফুনিক কালেৱর, তুলন| কৰিলে সহজেই লক্ষ্য:হয যে, স্তর চকিত্লাষ (54787 
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ভকতি । 855 
চিকিৎসায় ( medicine ) এবং " ধা্ীবিষ্ঠায় - ( midwifery } অশেষ - স্উন্নতি' সাধিত 
হইয়াছে এবং এখনও উন্নতির জন্ত অশেষ প্রকারের প্রয়াস চলিতেছে । "ভিন্ন মানুষের ভি 
মত ; কাঁজেই চিকিৎসার প্রণালীও ভিন্ন। কেহ হোম্িওপ্যাঘি মতে (Homeopathy) 
চিকিৎসা করেন, কেউ বা এ্যালোপ্যাথি মতে (Allopathy); আঁবার কেই ৰ| করিরাজী - মঁতে। 
অন্তান্ত সমপ্রদাযের ন্াষ ভিন্নমতাবলম্বী চিকিৎসকগণও. পৃথষ্পর পরষ্পীরেৰ নিন্দা: কৰিলেও; 
তাহারা সকলেই একবাক্যে অস্্রচিকিৎসার কার্ধ্যকারিত! স্বীকার ‘কর়েন। - বাস্তবিক 
অন্ত্ৰচিকিৎসাগুণে যে মানবসমাঁজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহা 
অস্বীকার করিবার উপাষ নাই। কিন্তু এই. অন্্রচিকিওসার ব্যয়, আলোচনা করিতে হইলে 
র্বপ্রথমে আমরা লক্ষ্য করি যে, অন্ত্চালনাব পূর্বে যদি রোগীর চৈতন্তু লোপ করিবার বন্দোবস্ত 
না থাঁকিত, তাহা হইলে শত চেষ্টাতেও অন্তচিকিৎস| এত উন্নতি লাভ করিতে সমৰ্থ হইত 
না। হয়ত কাহারও অর্জচ্ছেদ করিতে হইবে, ফাহাবও বা! অন্ত কোনও যদ্নাদায়ক অস্্রচিকিৎমা 
করিতে হইবে; এই সকল স্থলে যদি রোগীকে অচেতন করা না হইত, তাহা হইলে ৰ্যাপাব 
ধেৰ্কির্প বীভত্স হইয়া উঠিত, তাহা সহেজই অইনেৰ। . ' বস্তুতঃ চৈতন্লুলোপ অ্নচিকিংসার 
অপরিহার্য অঙ্গ 1. 

“শ্ৰঞ্ানের-ইতিহাস- পর্যালোচনা করিলে জানা যাষ TE লোপ করিবার আগত 
বহদিন পূর্বেছি তখনকার লোকে অনুভব, করিতে পাঁরিয়ছিল এবং সেই স্ম্য-হইতেই এই 
ৰ ‘চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে আরও জানা যাব যে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে চৈতন্তলোপের 
ব্যবস্থা ছিল। কোথাও. বৌগীকে মন্বপানে মাতাল করিয়া অশক্ত হইলে পর স্তাহরিউপর 
অন্তচালন| করা হইত; কোথাও বা গঞ্জিকাধুমে রোগীর চৈতন্ত আচ্ছন্ন করিয়া অন্ত্রহিকিৎসা'র 
্রালাঘবের প্রধাস পাওয়া হইত): আবাব কোথাও, কোথাও! রোগীকে হিন্নে টাইজ 
( Hypnotize ) করিবার . কথাও গুনা-যায়।. বাস্তবিক, জনকয়েক লোক মিলিয়া রোগীকে 
যদি বলপূৰ্বক ন্থিব রাখিয়। তাহার উপর অন্ত্রচিকিতস| ' করিতে হয, এবং রোগী যদি প্রাণপনে 
“ত্রাহি মধুহুদন” রবে আর্তনাদ করিতে থাকে, তাহা হইলে শীস্রই যে লোকে অন্তচিকিৎস| 
কর্‌! অপেক্ষা রোগের কবলে পড়িয়া প্রাণহারানিও শ্রেষ্কর বিবেচর্ন। করিবে, এই জ্ঞান সহজেই 
তখনকার লোকে অর্জন করিয়াছিল। সুতরাং চিকিৎসার উন্নতিকল্পে যে সহজতর উপায়ে 
চৈতন্ত লোপ করা বিশেষ প্রযোজন, ইহা বিচার-করিয়া বৈজ্ঞানিকদল' উপযুক্ত উষধ আবিষ্কারে 
মনোনিবেশ করিলেন। এই চেষ্টার ফলে আমর! যে কষেকটি উবধের গুণাগুণ জানিতে 


পারি, আজ পর্য্যন্ত তাহাই আমাদের ব্যবহারে আসিতেছে । এইখানে-এ কথাও স্বীকার 


'করা কৰ্তব্য যে, , বাল্তবিকপক্ষে বৈজঞানিকবৃন্দ যেরূপ আদা উবধের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, 
গৰা যিনা =, 

১৮০ খৃষ্টাব্দে ডেভি ( Davy ) টি যে নাইস, ‘অক্সাইড ( nitrous oxide ) 
নায়ক যবক্ষাবজান ও অম্নজজানেৰ এক মৌলিক পদার্থ ( ড় of nitrogen ‘and 
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০২১৪০) ব্যবহার করিলে দাতের বন্তপাঁব উপশম হয়? প্রথমে সর্ধাঙ্গেব চেতনা লোপ 
ক্ররিতে না পাঁবিলেও, এই সাফল্যে বৈজ্ঞানিকের দল উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা দ্বিগুণ 
উৎসাহে এই নবাবিষ্কুত উধধ লইয়া পরীক্ষা করিতে লাঁগিলেন। শীত্রই দেখা গেল যে, 
এই নৃতন বাঁপ্পে (8৪9) শুধুই যে দাতের যন্নণাব লাঘব হয়, এমন নহে। ইহার সাহায্যে 
সৰ্াঙ্ীণ চৈতন্তলোপও সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এখনও ইহার সামান্ত পরিবর্তিত আকারে 
অনেকাংশে নিরাপদ ব্যবহার সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হওয়াতে বৈজ্ঞানিক দল অনুসন্ধানে 
বিরত হইলেন ন| ৷ এইয়পে পরীক্ষা করিতে কবিতে ডেভির আবিষ্কারের প্রা অর্ধথশতাব্দী 
পৰে ক্লোবোফৰ্ম্মেব ব্যবহারের বিষষ লোকের জাঁনগোচর হইল । তাঁহারা দেখিল যে, 
ক্লোরোফর্ম্মেব দ্বারা চৈতগ্ভলোপের বাবস্থ। করিলে, প্রাণহানির সম্ভাবনা নিতান্ত সামান্য ভাবে 
বিস্তমান থাকিলেও ইহা প্রভূত পরিমাণে নিরাপদ ; উপরন্ধ ইহার সাহায্যে বৃহৎ অন্তরচিকিৎসাঁও 
সহজেই সাধিত হইতে পারে। এই ক্লোয়োফৰ্ম্মের বিষয়ই এই প্রবন্ধে আঁলোচনা করা হইবে। 

ক্লোরোকর্ম আজকাল এত অধিক প্রচলিত হইয়াছে যে, ইহার বাহগুণ ( Physica! 
properties ) বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা নিতান্ত নিশ্রয়োজন। আমরা সবাই জানি be ইহা 
জলীয় পদার্থ (liquid) এবং জলের গ্ভায়ই কোনও বিশেষ বর্ণাবহীন ( Colourless ); ; 
সহিত মিশাইলে (01166) ইহার গন্ধ এবং স্বাদ ছইই সিট ( Sweet to smell and taste 2, । 
এই জন্তু বাবস্থাপত্রের (7:55০126০0 ) শেষে কখনও কখনও আমরা দেখিতে পাই যে, 
এাকোয়া ক্লোরোফদিস, বা ম্পিরিটাঁস্‌ ক্লোরোফমিল, ( aqua chloroformis or নর 
ehloroformis ) ব্যবহার করা হইযাছে। ইহাতে দুর্গন্ধযুক্ত-ওুষধকে যথাসাধ্য সুগন্ধী এব 
তিক্ত বা বিশ্বাদ উধধকে যথাসাধ্য সুস্বাদ করিবার চেষ্টা করা হ্য। তন 
এক বাহুগুণ এই যে, যাদি ইহা শরীরের কোনও স্থানে মালিশ করা হয, তাহা! হইলে সেই 
স্থান লাল হইষা উঠে এবং জ্বালা কবিতে থাকে । 

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে চৈতন্ত লোপ করিবাঁব জন্যই ক্লৌরোফর্ম বাষ্প (chloroform 
৪1০৭: ) ব্যবহার কর! হয় এবং এই বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয করাই সর্বাগ্রে প্রযোজন। যাঁহাকে 
অচেতন করিতে হইবে, তাহাকে একাস্ত স্বচ্ছদভাবে (৩85) ) শোয়াইয়া তাহার নাকের 
কাছে এই বাষ্প ধরিতে হয়। নিশ্বাসের সহিত এই বাষ্প তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলে 


পর, ধীরে ধীরে সেই রোগী আচ্ছন্ন হইয়া আসে। পূর্বে কমালে খানিকটা! ক্লোরোফম” ' 


চাঁলিযা চৈতন্তলোপের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু ইহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ নষ্ট হয় 
বলিয়া আজকাল আরও উন্নত প্রণাঁনীতে ( একটা শিশিতে খানিকটা ক্লোরোফৰ্ম ঢালিষা 
ষাল্বের ( 81১) লাহাযো নলের মধ্য দিয়া ইহার ভিতর হাঁওয়! চলাচল করাইলে, সহজেই 
ইহা বাষ্পে পরিণত হয়; এই বাষ্প অপর একটি নল দিষ! রোগীর মুখের উপর যে মুখোঁসের 
মত থাকে, তাঁহার ভিতর আসে) ক্লোরোফর্ম ব্যবহার কর! হয়। নিশ্বীসের সহিত শরীরা- 
ত্য্তরে র্লোরোফর্ম লইষ| চৈতন্ত হ।বাইবার পূৰ্ব্বে উষধজনিত কষেকটি লক্ষণ বোগীর শরীরে 


1 
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প্রকট হইযা উঠে। পৰ প্রর-নিয়ে ইহাদের উল্লেখ করিলেও, ইহার| যে সকল সমযেই যথাক্রমে 
আত্মপ্রকাশ করিষা থাকে, এমন. নহে। কিন্তু মোটামুটী হিসাবে ‘নিয্ন'লখিত লঙ্গণ কয়টি 
ক্লোরোফর্ম সাহায্যে চৈতন্তলোপকালে লক্ষ্য কথিতে পারা যাব 
7১1 প্রথমে ক্লোরোঁফর্ম" নাঁসিকাভ্যস্তবে প্রবেশ করা মাত্রই রোগী স্বেচ্ছাব “আপনার 
নিশ্বাস বন্ধ করে। ৰ 
' ২। ধীরে ধীরে মুখ রক্ত (Fuse) হয় ত 
*৩। উন্নতকেন্দ্ৰেৰ উত্তে্নাজনিত (Excitation, of bigher তেও রঃ 
শ্রবণ এবং দর্শনশক্তি তীক্ষতর হয টু 
"৪ | নিয়কোন্দ্রেব উত্তেজনার জন্ত (10967 centres) নারীর গতি দ্রুততর হয় 
'_&। বোগী অঙ্গ চালনা (motor activity) করিতে থাকে - 
৬7 ক্ৰমে কেন্দ্ৰসকল অবসন্ন হইয়া পড়ে N.S 
৭ । - মীংসপেশী সমূহ (15০০5) শত্তিশূন্ত হয় এবং নাড়ীর গতিও হাঁস.পাঁধ 
৮1 ধীরে ধীরে রিক্লক্স (Reflex action) অন্তহিত হয 1: 
সাধারণ ভাবে এই সকলের উল্লেখ করিলেও, অন্ত নানা এ লক্ষণও ক্লোয়োফৰ্ম 
ব্যৱহাৰে প্রকাণ পাইয়া থাকে। ক্লোরোফর্ম ব্যবহার” করিলে আমব। ‘দেখিতে পাই যে, 
বোগীর হৃহ্পিণ্ডের -কুঞ্চনশক্তি (০০ntr০ti০৷) কমিযা, যাওয়াতে হৃযযস্ত্রে অত্যধিক রক্তের 
সঞ্চার হয় (৪৩৪০৭ with 81০০0) । স্থক্ষ্ম ধসনীসকল আফতনে বৃদ্ধি পাওয়াতে (Va5০- 
dilatation) রক্তের চাপ (Blood pressure) ও উত্তাপ (temperature) কমিয়া যায | 
আরও দেখা গিষাছে যে, শবীরে প্রোটিনের (Protein) ।র্লসায়্নিক ক্রিযাব (metabolism) 
ফলে রোগীর মুত্রে গন্ধক এবং যবক্ষারজানের (Sulphur and nitrogen) « অংশ বৃদ্ধি পায়। 
ক্লোরোফৰ্মের অপর এক. বিশেষত্ব যাহারা সুবাঁপানে জভ্যন্ত'বা অন্ত কোনও ত তীব্ৰ মাদক দ্রব্য 
সেবন করে, তাহাদিগকে এই গুষধ সাহায্যে অচেতন করা৷ বিশেষ সুসাধ্য নহে; কিন্তু সাধারণ 
লোকে সহজেই ইহার দ্বারা অচেতন হইয়া পড়ে এবং হা ব্যবহাব বন্ধ করিবার অল্লক্ষণের 
মধ্যেই অচৈতন্ত রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হয, 
_ “বহুক্ষেত্রে ক্লোরোফর্ম ব্যবহৃত হইলেও, ইহাতে ্বচিৎ কখনও যে বিপদাপদ হয নাই, এরূপ 
নহে.৷ .এক আধ সময়ে রোগীকে প্রথমে বেশী পরিমাণে এই বাষ্প গ্রহণ করাইবা মাত্র, তাহার 
প্রাণবাধু বিনিৰ্গত হইয়াছে । অপর পক্ষে, কখন কখন বোঁগী “সম্পূর্ণরূপে - অচৈতন্ত হইবার 
পূৰ্ব্বে ("অৰ্থাৎ তাহাব রিয্লেক্স সম্পূর্ণ্নপে অন্তহিত হইবার পূৰ্ব্বে) ব্যস্ত. চিকিৎসক সত্বর ‘কাৰ্য্য- 
শেষ করিবার জন্তু অস্ত্ৰ চালনা করিবা মাত্র রোগী মানবলীলা: সঘরণ করিয়াছে। নিতান্ত'.ক্ষীণ, 
র্বাল বোগীকে অচেতন করা হয না, পাছে সে এই জীয়ার 'ফলে-প্রাণ হারা । . ৫ তি 
এই সকল দেখিয়া ক্লোরৌফর্ম ব্যবহার করিলে -কি জন্তু রোগীর প্রীণবিনাশ- হয়, তাহাই 
অনুসন্ধান করিবার অন্ত - বৈজ্ঞানিকদল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ।" হাইদ্রাবাহদর নিজামও 
৮ 
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এই অনুসন্ধানের জন্তু করেকজন উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা বছ. পরীক্ষা 
কবিয়া মত প্রকাশ কবিলেন যে, নিশ্বীসেব ক্রিধা বন্ধ হইযাঁই বোঁগীর প্রাণবিনাশ হয। কিন্ত 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা এই মত শিবোধার্য্য করিয়া লইলেন না । তীহাঁবা বলিলেন যে, বাস্ত- 
বিক পক্ষে হ্ৃদবন্ত্রেব ক্রিয়া বন্ধ হইযাঁই রোগী ইহলীলা সম্বৰণ, করে। যদি প্রথমেই রোগীকে 
কতকটা অমিশ্রত (০০70904950) ক্লোরোঁফর্ম শেশীকাঁন হয, তাহা হইলে হৃদযন্ত্রের সহিত 
সংযুক্ত (Supplying the heart) ভেগাঁস দ্বায়ু (৩৪৪05 197৮6) উত্তেজিত হওযাষ (5000- 
lation of vagus, inhibitory to heart) রোগীর হ্বব্যস্ত্রেব ক্রিষা বন্ধ হইষা যাব; কিংবা 
হঠাৎ অত্যধিক ক্লোবৌফর্ম শরীরে প্রবিষ্ট হইয| হৃন্যস্ত্রর মাংসপেশীব (Heart muscle) 
উপর আপনাঁৰ শক্তি বিস্তার করাতে পিগ্ডোদর (Ventri০le) অসমভাবে (Unsymmetri- 
02115) সঙ্কুচিত ও বিস্ফাবিত হইতে থাকে ( Ventricular fibrillation) । ইহাতেও 
বোঁগীর প্রাণবিনাশ হইতে পাবে। আবার সামান্ত মাত্র চেতনা থাকাব কালে ৰোগীৰ দেহে 
অস্ত্রচালনা করিলে, এই আঘাতের উত্তেজনা বশতঃ বিষ্লেক্মভাবে (7২৪15) রোগীর হৃদপিণ্ড 
গতি স্থিব হইয| বা (Hear 56078) | কাজেই, যেরূপেই হউক না কেন, নিশ্বাস -অপেক্গা 
স্বর্পিগই বোঁগীর গ্রাণনাশেব মূল কাঁবণ | 

এই সকল দেখিষা শুনিয়া বৈজ্ঞানিকবুন্দ এমন এক চেতনাহাধী ওষধেৰ :ন্ধানে আছেন, 
যাহ! ব্যবহার কবিলে রোগীকে তিলমাত্রও অন্ত্ৰাথাতের যন্ত্রণা অনুভব কৰিতে হইবে না, যাহ।তে - 
তাঁহার শরীরের কোনরূপ সামান্য অনিষ্টও সাধিত হইবে না, অথচ ওষধ ব্যবহাবে শীঘ্রই রোগী 
অচৈতন্ত হইযা পড়ে এবং ব্যবহার বন্ধ করিলে শীস্বই চেতনা ফিরিষা আসে ।.- 

চেতনালোপেব জন্ত ইথাঁবও (ter) ব্যবহৃত হইতে পাবে এবং ইহা খুব নিরাপদ | 
এবং ইহাতে শণীবেৰ নিতীস্তই সামান্ত অনিষ্ট সাধিত হয। কিন্তু ইথাব সাহায্যে অনুভূতি 
হরণ করা ক্লোবোফর্ম অপেক্ষা) সনষ সাপেক্ষ । এই উধধের বিশেষত্ব এই বে, নীসিকা স্বাবা 
ইহার বাষ্প গ্রহণ কৰিলে চেতনা লুপ্ত হয় (21756509100), কিন্তু ইহা পান কধিলে 
(oral administration) নিদ্ৰ। আনয়ন কবে (Hypnotic) | 

পূৰ্ব্বে সাধারণতঃ দাতের কাৰ্য্যে ব্যবহৃত হইলেও আজকাল নাইট্রাস্‌ অল্লাইড লইযা! সর্বাঙ্গীন 
চেতনালোপেব ব্যবস্থা চলতেছে। পৰীক্ষা করিযা দেখা গিয়াছে যে, রোগীকে. অচেতন করিবাব 
পক্ষে এই বাষ্প একান্ত বিপদাপদ শূন্ত। কিন্তু ইহাতে প্রধান অসুবিধা এই যে, অন্ত্রচিকিৎসার 
পূর্বে রোগীকে কিযৎক্ষণ এই বাঁপের নিশ্বাস গ্ৰহণ করাইলে অগ্নজানের অভাবে তাঁহার শরীব 
নীলবর্ণ হইয়া উঠে (589559) এবং ইহাতে প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হষ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
প্রণানীতে যদি এই বাষ্প উপযুক্ত পরিমাণ অন্পজান বাঁশের সহিত মিশ্রিত করিযা রোগীর 
নাসিকাঁগ্রে উপস্থাপিত করা যাষ, তাহা! হইলে পুর্বে যে বিপদের ইঙ্গিত করা হইষাছিল, তাহার 
আর কেুনও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এখনও সকল অসুবিধ| নিৰ্ম্মুল হইল না। শরীরের 
পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ অন্নজান যোঁগাইবার জন্ত যদি নাইটাস্‌ অক্সাইডের সহিত উহ। মিশাইযা 


£) 
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চেতনাহরণের জন্তু ব্যবহাৰ কৰা হয়, তখন দেখা যায় যে এই ব্যবস্থায রোগী বৃহৎ অন্ত্রচিকিৎসাঁর 
লন্ত যেরূপ গভীর ভাবে অচেতন হওয়া প্রযৌঁজন, সেরূপ হয না । এই সকল ক্ষেত্রে অপর এক 
পন্থাবলন্বনে এই বিপত্তি হইতে ত্ৰাণ পাওয়া যাঁয়। শরীবে মফিয়া (11076৭) এবং হাষোসিন 
(75০90176) গ্রহণ করিলে ওষধের কাধ্যকারিত| গুণে মন্তিফ অবসন্ন হইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের 
এই অবনাদেব সময যদি অজান মিশ্রিত নহিষ্রাস্‌ অল্লাইড ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে দেখা 
ৰ যে, সত্যই এই ব্যবস্থা গুণে রোগী বৃহৎ অন্ত্ৰচিকিৎসার জন্তও উপযুক্তরূপে অচৈতন্ত 
যাছে। 

সামান্ত অল্পচালন৷ কালেও যাহাতে রোগী কোনও যন্ত্রণা অনুভব কৰিতে না পারে, এই 
উদ্দেপ্তে স্থানীয় অনুভূতি হরণেব (10081 anaesthesia) ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বোগী 
অচৈতন্ত হযন| বটে, কিন্তু ওষধের গুণে, যে স্থানে অন্ত প্রয়োগ করা হইতেছে, সেইস্থানে সেই 
সময়ের-জন্ত কোনও অনুভূতি থাকে না। ইখিল ক্লোরাইড (Ethyl chloride) এই সকল 
ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত এবং নিরাপদ্‌। যে স্থানে অন্লাঘাত করিতে হইবে, ছুরি ব্যবহারের 
কিছু পূৰ্ব্বে কিষৎক্ষণের জন্তু সেই অঙ্গে উপযুক্ত পাত্র হইতে স্কল্ষ ধারায এই ওষধ ( ইখিল ক্লোবা- 
ইড) বধিত হইতে থাকে (3155) এই ব্যবস্থায় রোগীর এ বিশেষ অঙ্গ অনুভূতি শূন্য হ্য 
এবং অন্ত্রচিকিৎসাঁর যন্নণাও অনুভূত হয় না ৷ 

" কুইনাইন এবং ইউরিযা হাইড্ৰোক্লোরাইড (Quinine and [0:19 Hydrochloride) 

সাহাযোও কখনও কখনও স্থানীষ (০০8!!7) চৈতন্তলোপ কাৰ্য্য সাধিত হয। এই ওষুধ 
ব্যবহারে অনুভূতি হরণ করিলে ওঁ বিশিষ্ট স্থান দীর্ঘদিনের জন্ত অসাড় হইয| থাকে । 

পূৰ্ব্বে স্থানীষ অনুভূতি হরণের অন্ত কোকেন (০০০৪7) ব্যবহৃত হইত । যেন্থান অনুভূতি- 
শূন্ত করিতে হইবে, তাঁহার চতুর্দিকে স্থচ সাহায্যে (2০00০7) ত্বকের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে 
(intia-dermal) এই উষধ প্রবিষ্ট কর|ইলে, শীদ্ৰই টি বিস্তারিত হইয়া এই ওষ্ধ সেই 
স্থান অসাড় করিয়া ফেলে, 

দেহাঞ্ছের নিয়ভাগেয় চেতনাহরণের জন্য মেরুদণ্ডের লাম্বার প্রদেশে (lumbar region) 
কোকেন গুণযুক্ত নভোকেন (n॥ov০caine) বা ty জাতীয় অন্ত ওষধ (Stobain ইত্যাদি ) 
প্রবিষ্ট করাইয়া অস্ত্রচিকিৎসায় ষন্নণালোপের ব্যবস্থা করা হয়। 

রোগীকে ক্লোরোফর্ম সাহায্যে অচেতন করিতে হইলে কয়েকটা জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখ! 
কর্তব্য। স্বচ্ন্দভাবে শয়নের কথা পূর্বেই বলা হুইযাঁছে। আরও দেখা উচিত যে, রোগীর 
জিহব। যেন মুখের ভিতরদিকে চলিযা না যায়; রোগীর পাকস্থলী শৃন্ভ থাকাই বাঞ্ছনীয়, কারণ 
তাহা না থাকিলে বমি হইতে পাঁবে। রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের এবং নাড়ীর গতি লক্ষ্য করা বিশেষ 
কর্তব্য। শরীরের উত্তাপ কমিব! যাঁষ ; কাঁজেই যদি বোগীব শরীরে উত্তাপ দেওয়া যাঁয, তাহা 
হইলে উপকারই হইবাব সম্তাবন| ৷ 


' - নিখিল-তারত-কুক্ুট-প্রদর্শনী . 

এ'বৎসরও: কুকুট-প্রদ্শনীর মেলা বসিয়াছিল ' কলিকাঁতীর ইডেন গার্ডেনে। বিগত 
১০ই, ১১ই এবং ১২ই ডিসেম্বর এই তিন দিন যাবৎ প্রদর্শনী খোলা ছিল। কৃপন্ষদের চেষ্টায় 
এবারকার প্রদর্শনীর কাধ্য সম্পূর্ণ তাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । এ বৎসরের প্রদর্শনী 
- দেখিয়া দর্শকমাত্রেরই মনে একটা আশা জন্মিযাছে যে, 'কুক্ুটের উৎকর্ষ সাধনে' এদেশ আর 
. পাশ্চাত্যের কাছে হেয় থাকিবে না। মিনর্কা, লেগহর্ণ, অৰ্পিংটন্‌, ওয়ান্‌ডট, প্লিম্থ, 
সসেক্স প্রভৃতি ভাল ভাল জাতের উৎকৃষ্ট বিহঙ্গেরই সমাবেশ হইয়াছিল। কয়েকটি উৎকৃষ্ট 
হংস' হংসী এবং পার্বতও প্রদর্শিত হইয়াছিল। কুকুটবাসের ছোট ছোট আদর্শগৃহ এবং 
কুকুটদের ভোজ্য শস্যাদিও রক্ষিত ছিল। কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপ সাহাযো ডিম ফুটাইবার 
যন্ত্র দেখান হইষাছিল। যুক্ত প্রদেশের (0. ৮.) সরকার কুকুটচাষের উৎকর্ষ সাধন করে 
প্রতাক্ষভাবে খুব সহায়তা করিতেছেন। বাংলা সরকারের এবিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন 
লক্ষিত 'হইতেছে। কিন্তু কলিকাতার ইডেন উদ্ধানে এই বিরাট কুকুটগ্রর্শনী 
বাংলা 'সরকারের নিশ্চেষ্টতা অপসারিত "করিবে বলিয়া আশা কর! যায। স্থচনার প্রারন্তেই 
পট পরিবর্তনের কথা: উঠিতেছে। যুক্তপ্রদ্েশের প্রতিনিধিবা প্রদর্শনী ভবিষ্যতে যাহাতে 


যুক্তপ্রদেশেই বসে তাহার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন |: কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন নূতন সিদ্ধান্তে ..' 


উপনীত হইবার পূৰ্বে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্বর্গের কয়েকটি বিষয় বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা 
* উচিত। - কলিকাতায় যেমন সমস্ত প্রদেশের লোকের সমাগম দৃষ্ট হয় ভারতবর্ষের আর কৌন 
স্থানে এয়প সম্ভবপর নহে অতএব এখানেংপ্রতি বৎসর নানা জাতীয় বহু কুক্ধুট বিক্রয়ের 
যথেষ্ট সুযোগ আছে এবার বিক্রযের আধিক্য দেখিয়া মনে হয় যে, নানা প্রদেশ হইতে সমাগত 


বহু জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ; বাংলা সরকারও আর উদাসীন থাকিতে পারিতেছেন , 


না। কলিকাতা যে শুধু বাংলাব কেন্দ্র তাহা নহে) সমগ্র ভারতবর্ষের যত কিছু বৃহৎ প্রচেষ্টার 
- পীঠস্থান বলিলে অত্যুক্তি হয না। এই পক্ষিপ্রর্শনী কোন প্রকার প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা- 


: ছুষ্ট হইলে পক্ষিবিজ্ঞানের ক্ষতি হইবে। কলিকাতায় কুকুট-পদরশনীর স্থায়ী ব্যবস্থা হইলে - 


কেউ অথবা লাহোবের আপত্তি করিবার কি থাকিতে পারে? 
. মন্যদেহের, ভাম্বরত। _ 
অনেকেই লক্ষ্য করিয় তে কৰন জলচর জীব স্বভাবতই ভার্বর। যে 


"দীপ্তি বিকীৰ্ণ হয়, তাহা খুব তীব্র না হইলেও আমাদের অনুভূতির বিষষীভূত হইয়াছে তাহাতে : 
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প্রকৃতি, ৪২৫. 


সন্দেহ নাই। এই ভাত্বরতার কারণ নির্দেশ করিবার জন্য বহু দিন যাবৎ বহু পণ্ডিত গবেষণায়, 
নিযুক্ত আছেন। মীনজাভীষ অথবা অন্ত কোন জলচর জীবনেহের দীধি কোন অঙ্গবিশেষ, 
অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হয় কি? জীবদেহনিঃস্থত এমন- কোন, পদার্থের সন্ধান পাওয়! 
যায়'কি, যাহা স্বতঃই ভাস্বর, অথবা বিশেষ বিশেষ জীবের ত্বক্‌ ভাত্বরতা-লক্ষণীক্রাস্ত? - এই 
প্রভা-বিকীরণ কি জীববিশেষের খেষালের উপর নির্ভর করে, দেশ কাল ভেদে সেকি নিজের 
ইচ্ছামত দীপ্তত্বক ব| নিশ্রভ হইতে পারে? এ সমস্ত জটিল সমন্তা-সমাধানের চেষ্টা করিতে 
গিযা পণ্ডিতমণ্ডলী বুঝিতে পাঁরিলেন যে, এই সমস্ত জীবদেহের ভাস্বরত| মূলতঃ ছুই প্রকারের । 
কোন কোন জীবছেছের অঙ্গবিশেষ হইতে এক প্রকার পদার্থ নিৰ্গত হয়; সেই পদাৰ্থই উক্ত 
জীবদেহ্‌কে দীপ্ি দান করে৷ Jellyfish, 2০9০0017509, ‘mollusc, shrimp এবং centi- 
Pede প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । আবার মৎস্ত প্রভৃতি কষেকটি জীবদেহের মাংসপেশী 
ও স্লাযুর কোন বিশেষ প্রক্রিযার ফলে এই দীণ্ডির উদ্ভব হয়; কোন ভাস্বর পদার্থে 
নিঃসরণ আদৌ দৃষ্ট হয় না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবগণের আলোচনা প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক 
অন্থুসন্ধিতস্থ অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছেন। লোণ! এবং মিঠা জলের কষেকটা মাঁছেব দেহ্‌ 
হইতে বৈদ্যুতিক দীপ্তি নিৰ্গত হইতে দেখা গিবাছে। দেহসথ যে বনের সাহায্যে এই দীপ্তিবিকাশ 
সম্তাবিত হয তাহারও নানা টবলক্ষণ্য দেখা যাঁষ। 

_ কোন কোন মৎসের দীপ্তি-উৎপাদক যন্ন সংখ্যায দুইটি, আকারে অতিক্ষুদ্র এবং পুচ্ছপ্রাস্তেব 
ই পাৰ্শ্বে অবস্থিত। কাহারও বা ওঁ দুইটি দীপ্তিজনক যন্ত্র পুচ্ছপ্রদেশ হইতে প্রসারিত 
হইযা শিরোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ; সুতরাং ইহার অপেক্ষাকৃত প্রবল বিদ্যুৎপ্রবাহ লেজ হইতে 


-মস্তকের দিকে ধাবিত হয। কোন কোন মৎস্তের মন্তকের ছুই পার্শ্বে দুইটি গোলাকার 


দীপ্তি'উৎপাদক যন্ত্রথাকে। আবার কাহারও এই যন্ত্র. একটি মাত্র এবং উহা গেশীসমুদ্িত 
নঘ, পরস্ত বহিঃত্বকৃ-সঞ্জাত। এক্ষেত্রে যন্ত্রটি প্রা মৎস্তটির সর্ব শরীর ব্যাপিয়া থাকে । ইহা 
ঠিক উপরের চামড়ার নিয়েই অবস্থিত। এই দীন্তি-প্রকাশ আকস্মিক খেষালপ্রযুক্ত অথবা 
ইচ্ছানুয়প হইতে পারে। পুনঃ পুন: প্রকাশিত হইলে দীপ্তি হীনপ্রভ হইয়| পড়ে। এই 
সমস্ত মত্ত তড়িৎপ্রবাহ সাহায্যে আততাষীর হাত হইতে নিজের জীবন বীচাঁষ এবং 
আঁবপ্তক হইলে শীকার সন্ধানে ও তাঁহার বধ-সাঁধনে সমর্থ হয। মৎস্তদেহের প্রায় সমস্ত দীর্তি-. 
উৎপাদক অঙ্গই রূপাত্তরিত পেশী এবং স্নাযবীষ উপাদানে গঠিত। 

মিঃ সি, এফ, হিকলিং সম্প্রতি একটি মৎস্তের দীপ্তি উৎপাদক যন্ত্রের ক্রিয়া নির্ধারণ 
করিষাছেন। মাঁকিণ দেশীয় জেলেরা এই মৎস্তকে “740i!” বলে। ইহাদের লেজ 
ক্রমাদ্বযে .সরু হইয়া অতি সুক্মে. হইযা থাকে।। ইহ! কড্‌ মাছের অতি দুর আমীন এবং 
গভীর..জলের মাছ; সমুদ্র তলের প্রায ২৫* হইতে ৪০০ গজের মধ্যে. ইহাঁদিগকে পাওষা 
যাষ। ইহাদের শব্ধ খস্থসে-এবং ঠোঁট ক্রমশঃ সুক্মাকার। এই মংস্তপুল| 1150707102৩ 
গণতুক্ত বলিষা বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিযাছেন ; আযর্লগ্ডের দক্গিণ-পশ্চিম্‌ . কিনার! 


৪২৬ প্রকৃতি 

হইতে মরক্কো পর্যন্ত ইহারা প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃত। ইহ|দেব ভাস্বব পদার্থ দৈহিক মাংসপেশীর. 
মধ্যস্থিত একটি গোলাকাব ( ০৬৪] ) গ্রন্থিতে উৎপন্ন হইয়া একটি হুগ্গা নালী দিয়! পাদপক্ষের 
(pelvic fin) পশ্চাতে ষে স্থানে আসিষ! পড়ে তাহা শঙ্কবিহীন ও কৃষ্ণবিন্দু-চিহ্নিত। এই ভাস্বর 
পদাৰ্থ" নাতিতরল এবং আঠাল, হস্তে জড়াইযা যায়; ইহার দীপ্তি দীপাঁলোকেও ম্পষ্ট 
অনুভূত হয। বিশুদ্বাবস্থায ইহা নীল বৰ্ণেব; কিন্তু সমুদ্রের জলে উজ্জ্বল সবুজ বৰ্ণেৰ 
দেখাষ। অন্নবযস্ক এবং প্রাপ্তবযস্ক পুং ও স্ত্রী উভয় মৎস্তেই এই ভাস্কর পদাৰ্থ উৎপন্ন হয। 


কৃষ্ণ শিবা 


ভাবত সরকারের জঙ্গলবিভাগের কর্মচারী মিঃ এম, এস,. টাগার্স ক্যান্রো জেলার দক্ষিণ 
কিনারাধ সমুদ্রতীরবর্তী সিরালী নামক গ্রামে সম্প্রতি একটি কৃষ্ণকায় শৃগাল পাঁইয়াছেন। পূর্বে 
আর কখনও এই রূপ শৃগাল দেখা যায় নাই। ইহার জন্মসমন্তা লইয! বৈজ্ঞানিক মহলে 
কথঞ্চিৎ চাঁঞ্চস্য লক্ষিত হইল; শেষে শৃগাল ও কুকুরের সংমিশ্রণে ইহার উদ্ভব হইয়াছে 
বলিযা তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন। টাঁগার্ঁ সাহেব প্রথমে ইহাকে কুকুর বলিয! ভ্রম 
করিযাছিলেন ; কিন্ত তাহার লেজের আঁকার শৃগালের লেজের মত ; জঙ্তট। আবার শুগালের মত 
একটু অগ্রসং হয়, আবার ফিবিষা তাকাঁয়। এই সব দেখিযা তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয এবং 
উহাকে ধরিবার চেষ্ট! করেন। উক্ত গ্রামের মধ্যে একটা জঙ্গলাকীর্ণ জাযগাষ কষেকটা ক্ষুদ্র 
গুহা ছিল। শুগালট! এ গুহায থাঁকিত বটে, কিন্ত প্রাই বাহিরে আসিষা মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিত) গ্রামেব এবং নদীর ধারে মাছ ধরিতে যাঁইত। এই সব সন্ধান পাইষ| 
টাগাঁস সাহেব এ নদীব তীরে মাছ ও মুবগী রাঁখিষা ফাঁদ পাঁতিলেন; কিন্তু সে ফাঁদে পড়িল- 
ন| ৷ তাহাব পর জাল দিব| জঙ্গল ঘিরিয়! তাড়া দিযাও ইহাকে ধঝ| গেল না। পরে মে একদিন 
একট! সাধারণ বর্ণের শুগালীর সহিত জালে ধরা পড়িল । এই ছইটাকেই বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ 
করিয়া রাখা হইল। প্রথম হুই তিন দিন মাছ ও মুরগী খাইতে দেওয়া হইত। দিবাভাগৈ 
শৃগ।লটি কিছুই ছু'ইত ন|; কিন্তু রাত্রে বাক্সে যাহ! থাকিত সমস্তই 'খাইয়! ফেলিত এবং যথেষ্ট 
জনও পান করিত { জন্তটার মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণেব, চক্ষুর উপরে একটি করিয়া বাদামী 
“রঙের দাগ আছে এবং ঠোঁট ও চিবুক সাঁদা। দেহের তলার দিকট! মন্থণ, লেজট| কৃষ্ণ 
এবং খুব ঘন ও লোমশ । 

.যাছুঘরে নূতন গ্যালারি 

_ “বিগত ২২শে ডিসেম্বর ভারতের মীননীষ -বড়লাট বাহাদুর -ট্রপ্টিগণের অনুরোধে Ee 
পরিদর্শন করিয়া ইহার মেরুদগুহীন জীবাগারটির দ্বার পুনকদ্ঘাটন করেন। যাঁছঘরের 


কিউরেটার এবং সর্বপ্রথম সুপারিন্টেঞ্ডেট ডাঃ এপ্ডার্সন এবং তাহার সহকর্মী মিঃ উড্‌মেসন 
প্রা সত্তর বৎসর পূৰ্ব্বে অমেকদণ্ডী জীব-গ্যালারির যথারীতি সঙ্জ। আবস্ত করিযাছিলেন। কর্ণেল 





কলিকাতা যাঢ়ঘরে অমেরন্দও্ডী জাবের নতন সঙ্ভাগহ 


প্রকৃতি ৪২৭ 


এলকক্‌ হুপারিনটেগুন্ট হইয়া আসিয়া এই গ্যালারিটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেন; বিশেষ 
করিয়া ডিকাপড, ক্রার্টেসিয়ার (Decapoda Crustacea) তাকটার দিকেই তাহার আগ্ৰহ 
দেখা গিয়াছিল। কর্ণেল এল্ককের কা ধাদক্ষতা'র গুণে কলিকা তার যাদুঘৱে মৃত সামূদ্রিক জীবগুলার 
এমন সুন্দর সমাবেশ হইয়াছিল যে কৰ্তুপক্ষীয়ের| স্পর্ধা করিতেন যে এমনটি আর কোথাও নাই । 

১৯০৭ খৃঃ ভন্দে তাহার পদত্যাগের পর কিছুদিন এই গ্যালারিটাতে বিশেষ কোন 
কাজ হয় নাই৷ তাঁর পর ১৯১৩ খৃঃ অন্দে ইহার সংস্ক/রসাধনের সহ স্থির হয়। এই সিদ্ধান্তের 
বশবর্তী হইয়া কর্ভুগক্ষরা ১৯১৪ খৃঃ অন্ধের প্রারস্ত হইতেই এই গালারিটিতে সাধারণের 
প্রবেশ বন্ধ করিয়া! দিলেন ৷ কিন্তু ও সময় ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরন্ধ হওয়ায় অর্থের অনটন 
ঘটিল। কাজেই যুদ্ধা'বস্খানে সন্ধি হইবার পরেও কয়েক বৎসর ব্যয়স্থাস আবগ্ঠক হই! পড়ে। 


ফলে গ্যালারির কাৰ্ব্য ভসমাপ্ত রহিয়া গেল এবং এত দিন যাবৎ সাধারণের প্রবেশও নিষিদ্ধ হইয়া : 


রহিল। 





দশপ্রী কে।মলাঙ্গীদিগের (1)০০০০৫৪ 1800]1050 ) অঙ্গ বিল্তাসাদি প্রদর্শিত হইয়াছে 

গত দুই ৰংসর হইল এদেশের বিভিন্ন মেরুদগ্ুবিহীন মৃত গ্রাণীগুলিকে আধুনিক প্রণালীতে 
সজ্জিত করিবার নিমিত্ত ভারতীয় জুলজিক্যাল্‌ সার্ভের কর্ম্মচারিবৃন্দ এ গ্যালারিটির সংশোধন 
কার্ষো পুনরায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন মাত্র। এ গ্যালারিতে অন্যন পাঁচ সহজ বিভিন্ন 
জাতীয় মেরুদণ্ডহীন জীব প্রদশিত হইয়াছে; কিন্তু তন্মধ্যে পূবে অন্ততঃ সমস্ত প্রধান প্রধান 
৬ তমেক্লদও্ডীর নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই সামুদ্ৰিক ; তন্মধ্যে কয়েকটি 
‘অতীব অদ্ভুত এবং অনৃষ্টপূর্বা । কতকগুলা মহাসমুদ্ৰের গভীরতম তলদেশ হইতে জাল দির! 
ধর! হইয়াছে, এবং 'জার কতকগুল! সাধারণের পক্ষে দুর্গম কোন মহাসমুদ্রের দ্বীপ হইতে 
“ইন্ভেষ্টিগেটার” নামক সাভেঁষ্টীমার সাহায্যে সংগৃহীত | যেরূপ নিপুণভাবে নিদর্শনগুলি 
যাছুঘরে সজ্জিত হইয়াছে তাহ। দেখিয়া মনে হয় যে, সাধারণ দর্শকের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 


88৮ ৯৫ 





_ গ্রানিবিদাৰীদিগের শিক্ষারও যথাসম্ভব আয়োজন কর| হইয়াছে। রত প্রাণীগুলির শ্রেণী 
ও বংশগত চরিত্র, দৈহিক আকৃতি এবং তাঁহাদের পরম্পর সম্পর্ক ইত্যাদির বিবরণ শত 
 ইইয়াছে। এইয়প কতকগুলি তালিক1 তাহাদের জাতিগত স্বভাব এবং যাঁথাবরত্বের সংবাদ জ্ঞাপন 
_করিতেছে। বিশেষ কতকগুলা প্রাণীর শরীরসংস্থান এবং অঙ্গবিস্তাস বুঝ।ইবার জন্য এক সারি 
_বড় বড় ভাঙস্কধ্যাদৰ্শ৭ (079০1) রক্ষিত আছে। দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া গ্যালারির 
_ পশ্চিম দিকে অগ্রপর হইলে পর পর যে নিনশনগুলা দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহাদের প্রতি 
_ লক্ষ্য করিলেই উহাদিগের ক্রমিক দেহ-জটিলতা সমাক্‌ উপলব্ধি হইবে। প্রথম আগ্তপ্রাণির 
অন্তর্গত ফোরামিনীফারার (foraminifera) বড় বড় ভাস্করচিত্র হইতে আস্ত করিয়া 
ইঞ্জালিদেহী, স্ষিরাস্থী পার হইয়া শদ্দুক।দিৱ স্তরে পৌছান যায়। পূর্বদিকে দমুকাদি এবং 
ংড়ি প্রভৃতির (crustacean) তাক শেষের জীবগুলির বিষয় গবেষণ। বহুকাল হইতেই: 
ছ্রধরে চলিতেছে এবং এই প্রদর্শিত মৃত প্রাণীগুলার অধিকাংশই মিঃ এফ, ই , ৰ 
|[লকক্‌ এবং ডাঃ এল, ডবলিউ, কেম্প কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। গ্যালারির দক্ষিণপ্রান্তে 
Worms ) শ্রেণীবিভাগ, শরীরসংস্থান এবং উদ্ভবৱীতি বুৰ৷৷ইবার জন্তু ৰ তাক 
তলায় কয়েকটি আলমারিতে একাইনোডারমার (9০107046104 ta) তিনটি 
{ সজ্জিত এই গ্যালারির বিশেষ দরটব্য “নেপচুন কাপ্‌” নামক কয়েকটি 
ালদেহী ;--এণ্ডল| দক্ষিণদিকের দরজার নিকটে দুইট| কাচের কেসে বিরা জিত; 
বড় আঁধারে বিভন্ন প্রকারের সমুদ্ৰতলের প্রবালরাজি। গ্যালারির চতুঃগাৰশ্বস্থ ৷ 
দলৰ উত্থান এবং বায়ু ও তরঙ্গ- হিলোলে তাহার কারের রর পরিবর্তন: ত 






























নবীন খালার কব তি ভাটা অর বোধ তত ৰ এ এদিন ভূধণ্ডে 
ইএ এবং জগতের সর্বোৎকৃষ্ট গ্যালারিগুলির মধ্যে অন্ততম). 





পরলো কগত দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


ধীশেষ্ঠ দবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহার জগ্ত 
সকলেই আক্ষেপ করিতেছেন । তাহার সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিতাচচ্চার ফলে আমাদের 
রর শন বিজ্ঞান কতটা পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাঁহার পরিমাপ করিবার সময় এখনও আসে নাই। 

কিন্তু একটা কথা আজ আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি; তাহার মত বিহদ্গ-বন্ধু 
এদেশে আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ বোলপুরের শান্তিনিকেতনে তাহার কুটীরখানি দেখিলেই = 
হইত যে বাস্তবিক ইহা একটা খবির আশ্রম । সেখানে তাহার সাদর আহ্বানে পাখীগুলি = 








সাড়া দিত; তাহারে, শিরোদেশে, মণিবন্ধে তাহারা বসিত। এই সবল | শিশুপ্রাণ, বুদ্ধটির 





প্রকৃতি ৪২৯ 


সহিত বিহুঙ্গজীবন কি নিগুঢ় সৌহাৰ্দ্য-হত্রে আবদ্ধ ছিল! কষেক বৎসর পুর্বে একদিন 
অপরান্ে তাঁহাব একটি চক্ষু ফুলিযাছে দেখিব তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর! হইল। 
তিনি বললেন “দেখ পাখীব| জানে আমি তাদেব বন্ধু; তাদের সম্বন্ধে আমর মনে হিংসাব 
লেশ মাত্র নেই; তবে কেন পাখীট| আমার কীদের উপর বসে হঠাৎ আজ আমার চোখেব 
কোণটা ঠুক্‌ুরে দিলে বল দেখি? নিশ্চঘই সে আমাকে আঘাত করবার জন্তে 'ঠোকরায নি; 
তবে আমি ব্যথা পেয়ে বোধ করি খুব চমূকে উঠেছিলুম তাই সে ভষ পেয়ে সরে গেল। কিন্ত 
তা বলে ্বায়ি তাব উপব বিশ্বাস হারায নি। তবে সে আমাকে সন্দেহ -বা অবিশ্বাস করবে 
কেন” ? এই ঘটনাটি লইয়া বিশ্বভারতীর পণ্ডিতমগুলীর মধ্যে তৃখন- অনেক আলোচনা হ্ইযা- 
ছিল। প্প্রকুতিগ্র বিগত সংখ্যাষ রাজমাতা আঁলেকজীগুর ও লৰ্ড কার্জনের বিহঙ্গগ্রীতির 
উল্লেখ কর! হইযাছে; কিন্তু বনের পাখীর সহিত ঘিজেন্দ্রনাথের এই সধ্যন্ভাঁবেব তুলনা ' আৱ 
কোথাও মিলে কি ?--জীবিপিন বিহারী গুপ্ত 


চিঠিপত্র ছৈ 


গত হেমন্ত সংখ্যায় *গ্রকৃতি”তে শ্রীযুক্ত বলরাম সেন মৃহ্াশষ খ'নজ-পৰার্থামুসন্ধান 
নামক একটী কৌতুহলো[্দীপক ও বিজ্ঞানোচিত প্রবন্ধ লিখিযাছেন নিত সম্পূর্ণ হইলে . 
ব্সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ হইবে__তাহা! নিশ্চয় । 

পাহাড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে সেন মহাশয় যাহা লিখিযাছেন তৎসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য: আছে - 
তিনি-লিৰিয়াছেন ==“পৃণিরীর উপরিস্তন স্তরের সক্কোচজ্বনিত চাপে কোন কোন স্থানে যেভাভ 
পড়ে, তাহাতেও পাহাড়ের উদ্ভব হয়৷৷‘: এই জ্নপেই আমাদের হিমালয়ের উৎপত্তি ৷” 

কিন্তু কোন্‌ কোন বিশেষজ্ঞের মতে হিমালষ পর্বত এক সময়ে সমুদ্রের গৰ্ভে ছিল। 
প্রমাণ স্বরূপ তাহারা বলেন যে, হিমালয়ের উচ্চতর স্থানে স্থানে এমন সুমন্ত প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া 
যাহারা জল ব্যতীত স্থলে আদৌ জীবিত থাকিতে পারে না। যদি সেন মহাশয়ের 
শপৃথিবীর রহির/চ্ছাঁদন বসিয়া যাওয়ায় এবং সঙ্কুচিত হওয়ায় যে সরল গহন্র 
হইয়াছিল এই জল তাহাতে সঞ্চিত হইতে লাগিল। এই ভাবে সমুদ্রের উৎপত্তি হল 
এবং আচ্ছাঁদনের যে-সকল অংশ কুঁজের মত থাকিয়| গেল, সেইগুলই 'স্থলে- পরিণত 
হইল”-=কথাগুলি মানিষা লওঘ! যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, পৃথিবীতে প্রাণীর 
_ জন্মের পূর্বেই হিয়ালয়ের কৃষ্টি। কিন্ত অনেকে বলেন ধে, হিমালয় ষমূত্রগর্ডে ছিল) পুব 
কোন প্রবল ভূমিকম্প ছাব! মাথা ঠেলিযা উঠিয়াছে। প্রয়াধ স্বক্ষপ আমি অংগেই বলিধাঁছ 
তাহারা জলচর প্রীপিবিশেষেব কঙ্কাল দেখাইযা থাঁকেন। 

৯ 







৪৩৩ ৷ প্রকৃতি 


আশা করি সেন মহাশয় এ পিষে তাঁচার মতামত জ(ন|ইয়| বাধিত কবিবেন । 
হিমালয় যে এককালে সমুদ্রগর্ভে ছিল এ কথ! যাহার, তাঁহার- রচিত পুস্তক উপস্থিত 
" আমার হাতের কাছে নাই; ৮ BHM নিব তবে 
বক বিবেচনা করিলে আমি তাহাও কৰিতে প্রস্তুত আছি। - 
৬ হারা ৬ সন ই 
+ উতর 
"পৃথিবীর উৎপত্তির পর আমাদের ভারতবর্ষের ‘মধ্যে দাক্ষিণাঁত্যের, ছোট নাগপুরের ও 
আঁসামের কতক কতক স্থান কুঁজের মত আকার প্রাপ্ত হইয়া স্থলে পরিণত হইযাঁছিল। কিন্ত 
সে-সময় হিমালয়ের কোনই চিহ্ন ছিল না। যে স্থল এখন হিমাঁলয্‌, তাহা সমুদ্রগর্ভেই ছিল। 
লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে তিব্বতের উত্তর হইতে চাপ ( বা ঠেলা প্রাপ্ত হইয়| ওঁ স্থল কুঞ্চিত 
হইয়া উঠিল, এবং সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয! ক্রমে পাহাড়ে পবিণত হইল।' সমুদ্রগর্ভে 
'অবস্থিতি কালে যে-সমন্ত জলজন্ত এখানে বাস করিত, তাহাদের মৃত্যু হইলে উহাদের কঙ্কাল 
" ক্রমশঃ পলিস্তরের ভিতর নিহিত রহিয়া গেল। এই জন্তু এখন হিমালয়ের স্থানে জল্জন্তুর . 
কঙ্কাল দেখা! যায়। 
যুক্ত দরকার মহাশষ মানিয়া লইযাছেন' যে পৃথিবীতে প্রাণিজন্ের পূৰ্ব্বেই হিমালয়ের 
সৃষ্টি । এ কথ! প্রবন্ধের কোনগানেই উল্লেখ নাই। কিয়পে হিমালয়ের উৎপত্তি- হইযাছে 
তাহারই উল্লেখ আছে মাত্র। '; নয়া হইতে, জলজস্র- টি তাহারও অনেক যুগ পবে 
হিমালয়ের উৎপত্তি। '- কত 
হিমালয়ের বিটি প্রবল কষ হ্ষ, কি লট effect ; cause হচ্চে রি 
বা ঠেলা । | 
- সকার শহর এ বিষৰে হৰি অত জিজঞাত থাকে, আনি 
জামসেদপুর ৷ উর শীবলরাম সেন - 
5১ গাব ই কোন ছে কি না? খাল কা 
_ প্রকাশকের নাম কেহ জানাহিলে বাধিত হইব। ' 
হা করাচী ও লাসবেলার ( বেলুচি্থানের ) সীমান্তে হাব নদীর পূৰ্ব্ব দিকে: 
- শ্রেণী (8808, Range) সমাপ্ত হইযাছে। তথা হইতে আরব সাগরের দুরত্ব প্রায় 
মাইল হইবে! এঁ গিরিশ্রেণী হইতে প্রক্ষিপ্ত একটা ছোট পাহাড়ে কাঁধ্যগতিকে আম্মায়, 
যাইতে হয। তথায (৬ শত ফিটু উচ্চে ) আমি বিহুক ও সামুদ্ৰিক শামুক প্রভৃতি কুড়াইষা 
পাইয়াছি। এমন অনেক বিনুক কুড়াহিয়া পাইয়াছি যাহা প্রন্তরের গাত্রে প্রোথিত হুইযা-. 
গিষাছে। ইহাঁব দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয এককালে- গিরিশ্রেণীটি সমুদ্রের: গর্ভে ছিল। | 
আমার প্রশ্ন হইতেছে তৃতত্বের কোন যুগে এই গিবিটির ভূপৃষ্ঠে উদ্ভব হয় এবং সেই 











এ - প্রকৃতি ৪৩১ 
ব প্রন্তরের বিশেষত্ব কি? উন আদৰ পনি জি আরা হা ঠড গিবি- 
ণীতে সমস্ত প্রস্তরই :3edimentৎr7 । তবে সমুদ্রের আরও :নিকটবর্তী গন্ধব নামক 
ঢ় কিছু [Igneous “ rockকে এই Sedimentaryর সহিত দেখিয়াছি। সমস্ত 
রর প্রন্তরই- আমি সংগ্রহ-করিযাছি। ৮১৫ বিটি মূৰৰ আমীর কৌতুহৰ 
নিবারণ করিলে বাধিত হইক। '. ৮: 

এই গিরিশ্রেণীর আকার সম্বন্ধেও আমাৰ প্রশ্ন আছে। লা কী 
বিস্তৃত; ইহার পূৰ্ব্ব দিকটা টি পশ্চিম দিকটা খডড(:9:৩০ 0) সংযুক্ত। রঃ 






কারণকি? * অ fd ri 5 দিনে ৰ. ভেল 55 ও == SEBEL ০৬৮55 - 
কারাচি।.. _, কু. ঠি এ বিল ৰ 
ks _ সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ | 
আছি মানব--জীটমাগতি বাব (মানসী ও মন্রবাণী, ol ফাক্কন ও 


j ৪ চৈত্র.১৩৩২ )"' 
টি PE জীন মিত্র এম এ, পি আৰ এস্‌ ( নিজা, পৌয় ২য় পক্ষ.) 
চি আহাধ্য তৈল ও তৈলজ-আহার্য_-্রীনিকুঞ্জবিহারী দত ( মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৩২ ) 
ইতুগুর্ধা-্রচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ( ভত্ববোধিনী পত্রিকা, মার 1১৩৩২) 1 - ১, 
2১ উত্তিদের হৃৎস্পন্দন--আচাৰ্য্য জীজগদীশচন্দ্ৰ বঙ্গ ( প্রবাসী, পৌষ ১৩৩২ ) "- | 
পৰ কণ্ঠগও (11719181970) ভশশ্ধর রাঁষ এম এ, বি এল (ভারতবর্ষ, ভি ১৩৩২ ) 27 
এ কুইনাইন উৎপাদন শ্রীনিকুঞ্ধবিহারী দত্ত (মাসিক বস্ুমতী, পৌষ ৯৩৩২ ) 
ড্ৰ কুষ্ঠরোগ-সমন্তা ও সমাধান--জীপ্ৰিধন|থ মুখেপাধ্যাধ ( প্রবাসী, মাঘ ১৩৩২) *" - '? 
চু গ্রহণ কথ জীপঞ্চানন মিত্র এম এ, পি আর এস ( শাশ্বতসংবাদ, পৌষ ২য় পক্ষ) 
কন গ্লীরমণী ও আলপনা প্প্রফু্কুমার.দ।স (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩২) = .:.. 
দু: চিনিচরিতামৃত--শ্রীযোগেন্্রমোহন সাহা এম-এসসি (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩২ ) 
এ ‘টাটা লৌহ-কারখানায় ক।চ! উপাদান-_শ্রীকালীপদ ঘোষ (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩২) 
* মিশরের দেবত|-- শ্ৰীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়-( প্রবাসী, পৌষ ১৩৩২ ) | ন 
ষঙ্গা ও তাহার প্রতীকার_কবিরাজ্র জীবা মিনীভূষণ রায় কৰিল এম এ, এম বি বা 
- চৈত্র ১৬৩২ ) 
বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য--রাষ বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বস্স্‌ ( স্বাস্থ, চৈত্র ১৩৩২ ) 


"= 


৮5 বাল্যবিবাহ ও অকালমৃত্যু জীচারুচন্দ্র মিত্র বি এ, এটর্ণি ( ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৩২) 
< বিবাহ ও সমাজ-প্রসঙ্গ- শ্রীচারিচন্দ্র মিত্র (ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৩২ ) 





ড় শরীবপারনবিধি (বাংলার কতকগুলি সাধারণ রোগ এবং উহার! কি ভাবে সংক্রামিত 
ত হয)-_ডাঁঃ বীনিবারণচন্দ্ৰ মিত্র এম বি ( ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৩২ ) 


এ. =< 


শসোর পোকা এবং ইহার প্রত্তিকার ও নিবারণের সাধাৰণ উপয়-শরীপ্রফুলচন্র : 
(ঢ্নোনার বাংলা নবপর্য্যায়, মা ১৩৩ 
EE i ST জীনত্াুয়ার রাঁয় এম বি { ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩০২, ),, 
সগতানী রংস্থারস্জীঘিকেজনাথ পাল এম এ, বি এল (প্রবাসী; পৌষ ১৩৩২), 
সেরাইকেলায় মানব্ত্ব__শ্রীপঞ্চানন মিত্র ( শাশ্বতমংবাদ, মাঘ,২বু গক্ষ ). - 
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ভগবানের ইচ্ছায় গপ্ৰকৃতি”র দ্বিতীয় বর্ষ'পূর্ণ হইল। সহৃদয পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিয়া 
কত বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কত সুধী লেখক আ্মনিয়োগ .করিয়া পত্রিব 
গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। ধীরে ধীরে “প্রকৃতি” সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিষা৷ দে 
মতি গতি অল্পে অল্পে পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হইযাছে, ইহা পাঁঠিকের, লেখকের, ওপর 
খরিচালকবর্গের কম আনন্দেব কথা নহে। 5 আমাদের পঠিকপাঠিকা = 
অনুগ্রহলাভে' বঞ্চিত হইর্বনা । - 3 

দ্বিতীষ বর্ষের গ্রাহকগণ যদি অনুগ্রহ EEE জজ ১৩৩৩ ) মধ্যে গমি 
অর্ডার করিয়! তৃতীয় বর্ষের প্ররুতির মুল্য পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে ভিঃ পিঃ ড 
প্রেরিত কাগজের পূৰ্ব্বে তাঁহাদের পত্রিকা হস্তগত হইরে। উপরন্ত ভি; পিঃ ডাকে ' 
কিছু বেশি পড়ে । '৯*ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা! জামাদের হস্তগত না হইলে আমর] পুর: 
গ্রাহকগণকে পত্রিকা ভি: পিঃ করিতে বাধ্য হইর। পুরাতন গ্রাহক মণি-অর্ডার কুপনে a 
নম্বর দিতে ভুলিবেন-ন|। নৃতন গ্রাহক মনির কুপনে উনি তি, দি 
বাধিত হইব । - . 
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